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পা্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ কর্তৃক তৃতীর সংশোধিত পাঠ্যসচী অন্দযায়ী 
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য লীখত।”'_ .. 


ইউন্রাপ ও প্ুথিবী 
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জীগোলাগচ্জ রায়চৌধুরী, এম. এ. প-এইচ. ডি. (লণ্ডন ) 


প্রান্তন অধ্যাপক ও রোঁজস্ট্রার, কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; অস্থায়ী অধ্যাপক, 
এলমায়রা কলেজ, নিউ ইয়র্ক স্টেট্‌ এবং আস্ট্রন্‌ কলেজ, শেরম্যান, 
টেক্সাস স্টেট আমেরিকা য্ব্তরাষ্টর। 
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-৭০০০০৯ 


প্রত্রম সথক্ষলতশিল জভন্িকা। 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যামক শিক্ষা-সংসদ নির্দেশিত ইতিহাসের ছিতীয় পত্রের নূতন 
পাঠ্যসূঙ্ঠী অনুযায়ী একাদশ ও ছাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পঢন্তকখানি রচিত 
হহল। 
ইউরোপ ও পাথবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে ১৭৬৩ হইতে ১৯৪৪ খ্রাঁণ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তত 
যুগাট বাভিন্ন কারণে বিশেষ তাৎপর্বপূর্ণ। এই যুগের প্রারম্ভে আধুনিক যুগের 
বৈশিষ্ট্যগযীল, যেমন-_উপানিবেশবাদ; সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদশ” শিল্প-বিপ্লব ও 
জাতীয়তাবাদ প্রভাত ধরে ধাঁরে বিকশিত হইতে থাকে, আর এই যুগের শেষে, অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপূল পাঁরবর্তন সূচিত হয়। এই ষগের সমগ্র ইতিহাসের 


গাঁতপ্রকাতি ছান্রছান্রীদের পক্ষে অনুধাবন করা সহজ নহে। এই সময় ইউরোপীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃত ‘বিশ্বের সমষ্ত জাতিকে অস্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে ; জাতিতে 


জাতিতে সম্পকে ক্ষেত্রে পারবত'ন ঘটিয়াছে। স্বভাবতই এই যুগে ইউরোপীয় আদর্শে 
ও লক্ষ্যে যখনই কোন পাঁরবর্তন দেখা দিয়াছে তখনই পাঁথবার বিভন্ন দেশে তাহার 
প্রাতীক্য়া লক্ষ্য করা গিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের নিকট এই সময়কার ইউরোপ ও পৃথিবীর 
ইতিহাসের বিষয়বস্ত; সরল ও -সহজবোধা করিবার উদ্দেশ্যে বহ অপেক্ষাকৃত 
অপ্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষিপ্ত করিয়া বহ; গংরুত্বপ্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিস্তারিত 
আলোচনা কাঁরতে হইয়াছে । ইহার ফলে পদ্ন্তকখানি ছাত্রছাত্রীদের নিকট আধিকতর 


গ্রহণীয় হইবে বলিয়া আশা করি। 
বহ; প্রয়োজনীয় মানচিত্র, ছবি, স্কেচ পুপষ্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । রচনা- 
ধর্মী, সংক্ষিপ্ত উত্তরভীত্তক ও সরধক্ষিপ্ত রচনাধম' বহ: প্রশ্ন পরিশিণ্টে দেওয়া হইল । 


কখািন রচনাকালে খ্যাতনামা এতিহাসিকদের গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে । 


পনস্ত' 
বলা বাহ্‌ল্য আমরা তাঁহাদের কাছে বিশেষভাবে খাণী। ইহা ব্যতীত আমাদের সহকম' 
শ্রীমগালকান্তি আতথাঁ পঢন্তকখানির গ্রন্থনা বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হইয়াছেন। 


স্নেহভাজন শ্রীযান বিপ্লব ভাওয়ালের সহায়তা না পাইলে এই প;স্তকটি দ্র; প্রকাশ 
করা কখনও সম্ভব হইত না। শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল মহাশয় পুস্তকখানি প্রকাশের 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁহাকে আমাদের আস্তারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কারতোঁছ। 


কলিকাতা 


এই কাতিক, ১৩৮৩ গ্রদ্থকারছয় 


ভ্বিভীক্প সহক্কলরতেল্প ভুন্মিকা 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ নির্দেশিত ইতিহাসের দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় 
সংশোধিত পাঠ/সূচী অন:যায়ী প;ুস্তকখানির ছ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
ইতিহাসের আলোচনা [নয়ত পাঁরবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সাঁহত সঙ্গাত রাখিয়া 
প্রাতাঁট অধ্যায় পরিমাজিত ও পুনালাখত হইয়াছে । প.গ্তকখানির শেষে নূতন ধরনের 
বহর প্রশ্ন সাল্নবৌশত হইয়াছে । ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই সংস্করণটি যে 
আঁধকতর উপযো গা হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য । এই প্রসঙ্গে শিক্ষক ও ছান্রছা্রীদের 
স্মরণ করান যাইতেছে যে সংশোধিত পাঠ)সূচীতে আদি পাঠ্যসূচীর পণ্চদশ অধ্যায় 
“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাদ্মালত জাতিপ্” সম্পূর্ণভাবে বাঁজত. হইয়াছে। ইহা ছাড়া 
বিভিন্ন অধ্যায় হইতে কয়েকটি বিষয়ও বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্বভাবতই পস্তকথানর 
এই সংস্করণে সেইগ্ীল সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব. হয় নাই। গ্রন্থকারছুয়ের আশা 
নূতন সংস্করণখানি শিক্ষক ও ছান্রসমাজের নিকট পর্বের ন্যায় সমাদৃত হইবে। 

কলিকাতা 
১৪ই ভাদ্র, ১৩৮৫ গ্রন্থকার্দ্বয় 


তুভী স্ম সংস্করণের ভূমিক! 


দ্বিতীয় সংগ্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তৃতীয় মন্দ্রণের প্রয়োজনের স্থযোগে বইখানির 
আগাগোড়া পরিমাজ‘ন সম্ভব হইল । ইহাতে বইখানির উৎকর্ষ' আরও বদ্ধ পাইয়াছে 
তাহা বলাই বাহুল্য । আশা কার ইহা প্‌ঝেইি মতই অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র- 
ছাত্রীর নিকট সমাদৃত হইবে । 

কালিকাতা 


১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ গ্রশ্থকা রদ্বয় 
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] Revised Syllabus of History 


PAPER II (Marks—100) 
Europe and the World (1763-1945) 


Section I: 
Europe— 1763-1789 
Europe in 1763. 
Enlightened Despotism. 
Section IT : 
Industrial Revolution 
Scientific Inventions and Growth of Mechanical Industries. 
Factory system—Effects of the Industrial Revolution upon 
1 contemporary society and politics. 
Section II : 
War of American Independence 
Background— Causes of war, Treaty of Versailles 1783. 
Section IV £ 
French Revolution and Napoleon 
Causes of the Revolution—Calling of the States General— 
National Assembly—Legislative Assembly—National Con- 
vention—Reign of Terror—Significance of the Revolution— 
Advent of Napoleon—From Consulate to Empire—Reforms 
| and Conquests of Napoleon—his fall, Impact of the 
Revolution on Europe. 
Section V £ 
Reconstruction of Europe 
The Congress of Vienna—Metternich System— Concert of 
Europe : its activities, causes of its failure. 
Section VI: 
Revolution and Reaction 
July Revolution, February Revolution—Greek War of 
Independence. 


Section VII 
The Mid-century upheaval 
National Revolutions of 1848-50—the sequence, character 
f and sequel of the Revolutions. 
Section VIII 
Relations of Great Powers, 1850-71 

The Eastern Question and the Crimean War— France under 

Napoleon ITI— Unification of Italy and Germany—Franco 

Prussian War— significance of the settlement of 1871. 
Section IX : 

Major European States & System of Alliances 
Germany under Bismarck and William II (1871-1914)— 


Russia under Alexander II, Alexander III and Nicholas IT, 
System of Alliances. 


Section X : 
Socialism and Imperialism 


Karl Marx and Socialism—Reforms and Revolution in 
China. 


Section XI: 
Dismemberment of the Ottoman Empire 


Development of Balkan nationalism—From Treaty of Berlin 
to Balkan Wars. 


Section XIT : 
First World War and its aftermath 
Causes of the War—Major Participants—Peace Settlement 
of 1919-23— League of Nations—Modernisation of Turkey, 
Section XIII : 
Russian Revolution—its impact 
Section XIV : 
Dictatorship and Failure of Collective Security 
Locarno Treaty and Pact of Paris—Disarmament— Work of 
the League—Fascism .0n.-the ascendant and breakdown of 
collective security—Chamberlain—Daladier— Mussolini — 
Hitler and Stalin —Origin of Second World War. 
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প্রথম অধ্যায় 8 
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ 
তৃতীয় অধ্যায় £ 
চতুৰ্থ" অধ্যায় £ 
পঞ্চম অধ্যায় £ 
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ 
সপ্তম অধ্যায় £ 
অস্টম অধ্যার ঃ 
নবম অধ্যায় £ 


দশম অধ্যায় 8 
একাদশ অধ্যায় : 
দ্বাদশ অধ্যায় £ 

ন্রয়োদশ অধ্যায় £ 
চতুর্দশ অধ্যায় 8 


স্ুলীপজ্ 


ইউরোপ (১৭৬৩--১৭৮৯) 

শিল্প বিপ্লব 

আমোঁরকার স্বাধীনতা ষষ্ধ 

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন 

ইউরোপের পুনগঠিন 

বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার যুগ 

ইউরোপে ১৮৪৮-৫০-এর 'বিপ্পবতরঙ্গ 

বৃহৎ শান্তগুলৈর পারস্পারিক সম্পর্ক ১৮৪৫০-১৮৭১ 


প্রধান প্রধান ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রসমূহ ৪ 
রাষ্ট্রজোট ব্যবন্থা (১৮৭১-১৯১৪) 


সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ 

অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভগ্রদশা 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবতণ ঘটনাবলী". 
রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রভাব মা 
একনায়কতন্্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা 
অনুশীলনী 

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 


১২৩ 
১৪ 


হহস্ম অঞ্যাজস | ইউরোপ 
j (১৭৬৩-১৭৮৯ ) 


ইউরোপীয় ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা__রেনেসাঁস আন্দোলন ভৌগোলিক আবিচ্কার, 
ধৰ্মসংস্কারের আন্দোলন, সামল্তশদ্তির পতন, ফএখ্সের উত্থান, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অভ্যযদয় 
আস্ীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ, ১৭৬৩-এর গুরুত্ব, সপ্তব্যব্যাপা যুদ্ধ শেষে (১৭৬৩ ) 
ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা, জ্ঞানদাঁপ্ত ট্ৈরাচার, জ্ঞানদাপ্ত স্বৈরাচারী-শাসন ইউরোপের 
কিরুপ রাষ্ট্রে দেখা দিয়াছিল, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকবুন্দ ও ন'পাতবৃন্দ । 


ইউরোগায় ইাঁতহাসে আধ্ীনক যুগের সংচনা ৪ প্রায় পাঁচ শত বংসর পর্বে 
ইউরোপে আধুনিক যুগের সৃচনা হইয়াছিল । আঁধকাংশ এীতহাসিকের মতে [তিনটি 
আত গুরত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র কারয়া এই পাঁরবত'ন দেখা দেয় । এইগযীল হইল 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রেনেসাঁস আন্দোলন, এই শতাব্দীর শেষ দশকের 
ভৌগোলিক আবিচ্কার, এবং ষোড়শ শতাম্দীর ধর্মসংস্কার আন্দোলন । 


আধদানিক যুগের প্রস্তুতি চালয়াছিল কয়েকশত বৎসর ধাঁরয়া । ইউরোপের কোন 
কোন অঞ্চলে ইহা তাড়াতাড়ি আসে, অনান্য চ্থানে কিছুটা বিলম্বে। তবে সমগ্র 
ইউরোপে ১৬৬০ খ্রাঁণ্টাব্দের মধ্যে আধানিক যুগের বোঁশষ্ট্যগীল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 


যে সকল শান্ত মধ্যযুগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগ্লির অবসান ঘটায় সেগুলি ছিল 
পরস্পর সম্পক্যা্ত । এই শাস্তগুলির মধ্যে প্রধান ছিল অর্থনৈতিক । মধ্যযুগের 
থামিয়া যাওয়া কৃষিভিত্তিক অর্থনীত গাঁতশাল বাণিজ্যিক অর্থনীতির নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিয়া লয়। মধ্যযুগের শেষাশেষি পশ্চিম ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র 
হিসাবে কয়েকটি সমৃগ্ধিশাল' নগরের উদ্ভব ঘটিয়াছল। এই নগরগ্ীল ছল ব্যবসা- 
বাণিজ্যের কেন্দ্র । আধুনিক যুগের শুরুতে এই নগরগদুলিতে পণ্য্রব্য প্রদ্ভুত 
করিবার পদ্ধাততে পরিবর্ত'ন দেখা দেয়। [শস্পকাজে শ্রমভেদ প্রথার আবিভাঁব 
ঘাটরাছিল। বিভিন্ন কারিগরের কাজ একত্রিত করা, তাহাদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া 
দেওয়া, কাঁচামাল সংগ্রহ করা প্রভৃতির দায়িত্ব বাণক তথা শিল্পপতিরা গ্রহণ কারিল। 
তাহারাই আবার কারিগরদের জিনিস ক্রয় করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিল ॥ এই নূতন 
যুগকে বলা হয় পঠাজ সংগ্রহের যুগ । 

এই যুগে ব্যাস্কিং প্রথার প্রচলন ঘটে । বড় বড় বণণিকরা ছিলেন প্রথমে ব্যাঙ্কার বা 
অথলিগ্নিকারী । তাহারা তাহাদের ব্যবসা হইতে পাওয়া লভ্যাংশ লগ্নি করিতে 
থাকিল এবং আরও ধনী হইল । সমাজে তাহারাই হইল শিরোমাণি। 

কৃষি ব্যবস্থায়ও ন:তনত্ব দেখা দিয়াছিল। দেশের মধ্যে ছোট ছোট চাষীর উচ্ছেদ 
করিয়া অবস্থাপনন কৃষকদের আবিভাঁব ঘটে। ইতিমধ্যে ভূমিদাস প্রথারও প্রায় 
অবসান ঘনাইয়া আসল। এইসব পরিবর্তনের ফলে সামাজক ক্ষেত্রে পারব্তন 
ঘটিতে থাকে। সমাজে জণ্মকৌলিন্যের বদলে অর্থকোলিন্য স্থান পাইল। অথথ 
সব কিছ; বলিয়া অনেকে মনে কাঁরল। ঈর্ষা, দাম্ভিকতা আত্মকোন্দ্রকতা এবং এঁহক 
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তৃষ্ণা যেগুলকে চার্চ এতাদন পাপ বালা গণ্য কারিত, সেগুলই হইল নূতন অর্থ- 
নীতির ও সমাজনীতির চাঁলিকাণান্ত | প্রার্থনা, উপবাস ও দান আতুরকে দয়া দাক্ষিণ্য 
প্রভাত ধর্মীয় ধারণার বদলে নূতন সমাজের মানুষের আদর্শ হইল কঠোর পরিশ্রম, 
স্বার্থপরতা ও মুনাফা । ইহার বিরুদ্ধে চার্চ কিন্তু কিছুই করল না। বরণ চার্চের 
কর্ণধার পোপ হইতে শর: কাঁরয়া মাঝার ধর্মযাজকগণও ভোগস্পৃহায় মত্ত হইলেন । 
এই নঃতন মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হইল মধ্যবিত্ত বা বুজোঁনা শ্রেণী । এই শ্রেণী 
অবশ্য পরবর্তীকালে রাজনোতিক ক্ষমতা হস্তগত কাঁরতে সমর্থ হয়। 


রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ৪ পুরাতনকে ছাড়িয়া যখন একটি জাত নূতনকে গ্রহণ 
করিয়া সঞ্জাবিত হয় তখন জাতির পংক্ষ তাহা রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ৷ রেনেসাঁসের 
প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল ইটালীতে ৷ একটি এ্রীতহাসক ঘটনা ইটালীকে এই জুষোগ 
দান কারয়ছল। ১৪৫৩ গ্রাণ্টান্দে অটোমান তৃক্পদের হাতে প্‌ব রোমান সাম্রাজ্যের 
রাজধানী কনস্টান্টিনোপলেয় পতন ঘটে । তখন বহ: গ্রীক ও রোমান পাণ্ডত 
তাঁহাদের অম;ল্য পঠধাতপন্র লইয়া ইটালীর 'বাভল্ন শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ইটালীর মানবতাবাদী পণ্ডতগণ (17820201515) এই নকল আশ্রয়প্রার্থার সাহচবে* 
গ্রীক ও রোমান সাহত্য ও দর্শন পাঁড়য়া স্বাধীন চিন্তায় অনুপ্রাণিত হন। তাঁহাদের 
মনেও নানা ব্যয়ে অন:সান্ধংসা জাগ্রত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঁথব জখবনের সোন্দ্য‘, 
স্বচ্ছতা ও আনন্দ তাঁহাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাহারা আর দৈবীলগলার বশংবদ 
হইয়া থাকতে চাহল না। 

ভোঁগোলিক আদবিদ্কার £ রেন্সাঁসের ফলে যে অন;সন্ধিৎসা ও উদ্দীপনার জন্ম 
হয় তাহা পশ্চিম ইউরোপবাসীদের নূতন নূতন আঁভযান ও ভৌগোিলক আ1বছ্কারে 
আগ্রহী করিয়া তোলে। ব্যবস[-বাণজ্য (বিস্তারের চেষ্টা এবং এাণ্টধর্ম প্রচারের প্রবল 
আকাঙক্ষাও অভিযানকারাদের মনে বিশেষ প্রেরণা স্টার করে। এই সময়কার সবাপেক্ষা 
গর্বপ৭ ঘটনা হইল ১৪৯২ থাচ্টাব্দে স্পেনের রানী ইসাবেলার আন:কুল্যে 
ইটালীর জেনোয়া নিবাসী নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস কতৃকি আমেরিকা মহাদেশের 
আন্তত্ব আবদ্কার, এবং ১৪৯৮ প্রাষ্টাব্দ পর্তুগাঁজ নাবিক ভাচ্কো দ্য গামা কর্তৃক 
ভারতবর্ষে আসবার সমদ্রপথ আঁবচ্কার। ইহাল্প পর ১৫১৯ ও ১৫৫২ গ্রান্টান্দের 


মধ্যে ম্যাজেলান নামক অপর একজন দঃঃসাহসী পর্তুগীজ নাবিক ও তাঁহার সহ্যান্রগণ 
ভূপ্রদাঁণ করেন। 


পতুগাল ও স্পেন তাহাদের আবিক্কৃত দেশগুলিতে একচেটিয়া ব্যবসা কারবার 
আঁধকার দাবি করিত। ইহাতে তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয়। তখন 
ধর্মগ্‌র্‌ পোপ আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া একটি কাল্পনিক রেখা টানিয়া 
দেন। ইহার পুব পার্শ্বে পতুগীজ ও পশ্চিম পাঞ্বেণ স্পেনীয়গণ একচেটিয়া বাণিজ্য 
কারবার মধিকার লাভ করে। পতুণীজগণ ক্রমে আফিএকার পূব ও পশ্চিম উপকূলে; 
ভারতবর্ষের পাঁশ্চম উপকূলে, সিংহল দাঁপ ও পূ্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কুঁঠ দ্থাপন 
ts একটি বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গাঁড়যা তুলিয়াছিল। স্পেন ব্রেজিল বাদে সমগ্র 
ক্ষণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার কাঁরিয়া সেখানকার ধনরত্ 
আহরণ করিতে থাকে। পরব্্ণকালে ওলন্দাজ, ইংগাজ ও ফরাসীগণ নবাক্কিত 


ইউরোপ (১৭৬৩--১৭৮৯) ৩ 


অগ্চলসমূহে পতুগাল ও স্পেনের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আমোরকা ও প্রাচ্য 
ভূখণ্ডে নিজ নিজ উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হয় । ওলম্দাজগণ পততু্গীজদের বহিত্কার 
করিয়া কেপ অব গৃড হোপ, সিংহল দ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে । 
উত্তর আমোরিকায়ও তাহারা কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ফরাসীরা উত্তর 
আমেরিকাতে: সেপ্ট লরেন্স ও মাসাসাঁপ নদীর তটভূমি আবিষ্কার করিয়া ফ্রান্সের 
অধিকারে আনয়ন করে। আঁফকা ও ভারতবর্ষেও তাহারা বাণিজ্য'কুঠি হ্থাপন 
কারয়াছিল। এঁদকে ১৪৯৭ গ্রীণ্টাব্দে ইংলশ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর সাহায্য লইয়া 
ইটালীয় নাবিক কেবট ভ্রাতৃদ্ধয় 'নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। ইহার পর 
সঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজগণ আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে উপানবেশ 
স্থাপন কাঁরয়া আমেরিকা যক্তরাণ্ের প্রাতষ্ঠার সূচনা করিয়াছল ॥ ভারতবষেও তাহারা 
কতকগযীল বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। 

নূতন নূতন ভৌগোলিক আবাবচ্কারের ফলে ইউরোপের বাণিজ্য জগতে এক 
বিপুল পরিবর্তন দেখা দেয়। ভুমধ্যসাগরের বাণজ্যপথ তখন প্রায় পািত্যন্ত 
হইল। তাহার পাঁরবর্তে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের পথে আন্তজঠাতক 
বাণিজ্য শুর; হইয়া যায় । ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বাভিন্ন অংশে ইউরোপায় সভ্যতা ও 
সংস্কাতির প্রসার ঘটে। এই সময় হইতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগ;লি শন্তশালী হইয়া 
উাঠতে থাকে । 

ধর্মসংদকারের আন্দোলন £ঃ ইটালী হইতে রেনেসাঁদ আন্দোলন প্চিম ও উত্তর 
ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে । হীব্রু ও গ্রীক ভাষার চর্গর ফলে তাহারা প্রাচীনতম বাইবেল 
পাঁড়বার সুযোগ পায়, এবং রোমান ক্যাথোলিক চার্চের দুনাঁতিগযালর প্রত তাহাদের 
দৃচ্টি আকৃষ্ট হয়। মধ্যযুগের শেষ দিকে স্বয়ং পোপ হইতে শন করিয়া সাধারণ 
ধর্মযাজক পর্যন্ত ধমণশক্ষা অপেক্ষা অর্থসংগ্রহের জন্য বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠেন । 
অনেকে আবার সাধজীবন যাপনের পাঁরবর্তে বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ নিমাজ্জত 
থাঁকিতেন। নিজেদের ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য তাঁহারা আঁশাক্ষত জনসাধারণের উপর 
নানারকমের কুসংস্কারের বোঝা চাপাইয়া অর্থ'সংগ্রহ করিতেন। এই সময় পোপ প্রচার 
করিলেন যে, 'তাঁন ঈশ্বরের প্রাতনিধি, সুতরাং কোন পাপা অননতপ্ত হইয়া পোপের 
ভাণ্ডারে অর্থদান করিলে তানি তাঁহাকে মঃুন্তিপত্র দান করিবেন। এইভাবে মদান্তপন্র 
{বব্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইল । সাধু ও সঙ্জন ব্যান্তগণ ইহাতে অতিশয় ক্ষমূ হইলেন । 
১৫১৭ খ্রাণ্টাব্দে মার্টন লঃথার নামে একজন জামননি জাতীয় ধ্মশাস্দের অধ্যাপক 
মযন্তিপত্র বিব্য়ের ও চার্চের দঃনপাঁতর বিরুদ্ধে তাঁৱ প্রতিবাদ জানাইলেন। এই সময় 
তান শুধ বাইবেল পাঠের মাধ্যমে সকলকে ধর্মজীবন যাপনের জন্য আহবান করেন । 
জামনিতে তখন ধর্মসংদকারের জন্য তুমুল আম্দোলন শুরু হয় । পোপ দশম লিও 
ও পাঁবন্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট পণ্ম চাল“স্‌ লুথারের বিচারের জন্য ব্যবস্থা নিলেন। 
ধনু জামনির কয়েকজন রাজা ল:থারকে সমর্থন করায় বিচার ব্যবস্থা বানচাল হইয়া 
যায়। 

জামী হইতে এই ধর্মসংস্কারের আন্দোলন অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে । 
সুইজারল্যান্ডে ক্যালভিন ও জইঙ্গালি স্কটল্যাণ্ডে জন নকস: প্রভৃতও পোপের বিরদ্ধে 


৪ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


বিদ্রোহ কারিয়া নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন । ক্যালভনের অনুগামীরা 
প্পবিত্রতাবাদী” (পিউারিট্যান ) বলিয়া পাঁরিচিত হন। জুইজারল্যাণ্ড, ফুান্স, ইংল্যাণ্ড 
ও উত্তর ইউরোপের বহ: লোক ক্যালাভনের মতবাদ গ্রহণ করে। মধ্যযুগে ধর্মের 
ভাত্বতে অনেকখান এব্য প্রাতদ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে “রিফরসেশন” 
বা ধর্মসংস্কায়ের প্রভাবে শ্রীন্টানগণ দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। 
প্রাচীনপন্থীরা ক্যাথোলক আখ্যা ধারণ করেন এবং পোপের প্রাতিবাদগণ “প্রোচেস্ট্যান্ট” 
নামে পারিচিত হন। এই সময় হইতে বিভিন্ন মতবাদী ্রাপ্টান ধমবিলম্বীদের মধ্যে 
বহুকাল যুদ্ধ বিগ্রহ চিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পরধর্ম-সাহফ্ুতার 
ভিত্তিতে ইহার অবসান হয় । 
জাতীরতাৰাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন £ সামন্ত শশুর পতন £ 

ইউরোপ কতকগুলি নিদিষ্ট সীমাবদ্ধ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত। দুই একটি বাদে ইহাদের 
প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের আঁধবাসীদের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত এবং রীতিনীতি, আচার- 
ব্যবহার ও এীতহগত এক্য পরিলাক্ষিত হয় । রাষ্ট্রের শাসন সবর বিস্তারিত এবং প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্কাও স্থানাদিষ্ট। মধ্যযুগে এইরকম ছিল না। রাষ্ট্রের সীগা ছিল 
আনাঁদল্ট পরাক্রান্ত £নোবল্‌স্ বা সামন্তগণ নিজ নিজ এলাকায় শাসনদণ্ড পাঁরচালনা 
কারতেন। সুতরাং রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ । রাজার নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল 
নিতান্তই হুদ্র। যুদ্ধের সমর সামন্তগণ তাঁহাকে নিজ নিজ এলাকা হইতে অশ্বারোহ+, 
তীরন্দাজ ও পদাতিক সেনাবাহিনী সংগ্রহ করিয়া সাহায্য কারত। এদিকে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের উন্নত হইতোছল। নোবল্‌স্‌দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ব্যবসায়িগণ 


রাজার পক্ষ অবলগ্বন করে। তাহাদের দেয় কর রাজশাস্তর একটি প্রধান উৎস হইয়া 
দাঁড়ায় । জমিজমা হইতে আর ধনবৃদ্ধির আয় একমাত্র উৎস থাকল না। ধনশালী 
হইয়া রাজারা দ্থায়ী সৈন্যবাহিন? গঠনে সমর্থ হন, এবং গোলাবারুদ আবিষ্কারের ফলে 
এই সৈন্যবাহনীকে কামান বন্দুকে সজ্জিত করেন। নোবলসদের সামারক গুরুত্ব 
হাস পাইল। অবশেষে রাজারা নোবল্‌স্‌দের ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে অপসারণ 
কারয়া নিজেরাই বাধাহীন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন 


|| 
জাতীয়তাবাদ ও জাতাঁয় রাষ্ট্র গঠন একদিনে হয় নাই। 
ঘটিয়াঁছল। এইভাবে পণ্দশ শতকে শেষভাগে ইংল্যাণ্ড একটি ET 
রাষ্ট্র হইয়া উঠে। টিউডর যুগে সামন্তশান্তি নিশ্চিহ হইয়া যায় এবং মধ্যবিত্ত ও বাণক 
শ্রেণীর সাহায্যে টিউডর ন:পাঁত৷ 


আধ্যানক যুগের 


স্পেন গড়িয়া উঠে । এই যুগেই স্পেনীয় 
= নাঁর বিকাশ ঘটে। ক্রমে 

ক্রমে ছোট বড় বহ; ইউরোপায় 

শা ্ হব ইউরোপীয় দেশ যোড়ণ শতকে রাজশৈতিক দিক দিয়া এক্যবদ্ধ 


১৭৬৩ খ্রাঁণ্টাব্দের পর্বে ইউরোপের রাজনৈ? 
- শাতক অবদ্থা_অস্ট্িয়াঃ মধ্য 
ইউরোপের সবপিক্ষা শস্তিশাল' রাজ্য ছিল আস্টুয়া । আধুনিক যুগের প্রথম আড়াই 
শত বংলরের মধ্যে ধর্মসংক্ান্ত বন্ধ ছাড়াও ইউরোপের রজত 


রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য 
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আরও অনেকগুলি যুদ্ধ বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। কতকগুলি ওুপনিবেশিক ছম্ছ ইহাকে 
আরও জটিলতর কাঁরয়া তুলিয়াছিল । আধুনিক যুগের প্রার়জ্ভে আস্টরয়ার হ্যাপস্বার্ 
বংশীয় নরপাতি প্রথম ম্যান্সিমলিয়ান ( ১৪৯৩-১৫১৯ ) পাঁবন্র রোমান সম্রাটের পদে 
শনবচিত হইয়া জামানীতে আধিপত্যলাভ করেন। তিনি বার়গোশ্ডর ও নেদারল্যাণ্ডের 
একমাত্র উত্তরাধিকারিণী মোঁরকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ১৪৯৬ খ্রান্টাব্দে তান তাঁহার 
একমান্্ পাত্র ফিলিপের সাঁহত স্পেনীয় সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ফাঁডন্যাণ্ড 
ও ইসাবেলার কন্যা জোক্লানের ববাহ দিলেন । ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে ।ফাঁলপের হঠাৎ মৃত্যু 
হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পাত্র চাল“স বারগাণ্ডি ও নেদারল্যান্ডের এবং ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে 
ফ।্ডিন্যাণ্ডের মৃত্যু হইলে স্পেন ও ইটালীর অন্তর্গত নেপলস্‌ ও [সাঁসাল এবং স্পেনীয় 
আমেরিকান সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হইয়া বসেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকসিমিলিয়ানেয় 
মৃত্যুর পর তান অস্ট্রিয়ার অধিকার লাভ করেন এবং একই বছর পবিত্র রোমান 
সাম্রাজ্যের সম্রাটের পদে বত হইয়া জামানীর উপরও আধপত্যলাভ করিলেন । এইভাবে 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপে অস্ট্রিয়ান আধিপত্য স্থাপিত হইল। চালসের 
বাসনা ছিল ফরাসীদের পরাজিত করিয়া তিনি সম্পূর্ণ পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের 
একচ্ছত্র অধিশ্বর হইবেন । কিন্তু ফ্রান্সের ভেলয় ও বুরবোবংশীয় রাজারা বংশানুক্রমে 
হ্যাপসবার্গ বংশীয় রাজাদের উচ্চাকাতক্ষার বিরুচ্ধে সশস্ত্র প্রাতরোধ চালাইয়া যান । 


স্পেন £ ১৫৫৬ খ্রাষ্টাব্দে চালস সিংহাসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন 
তাঁহার পাত্র ছিতায় ালপ স্পেনীয় সাম্রাজ্য ও নেদারল্যাণ্ডের রাজা হইলেন। ইহার 
দুই বংসয় পরে চালসের মত্যু হয়৷ ইতিপূর্বে ১৫২১ শ্রীণ্টায্দে চার্লস তাহার ভ্রাতা 
ফাঁডন্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ার আক“ ডিউক নিযডন্ত কারয়াছিলেন। ১৫২৬ খীন্টান্দে তান 
বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরীর রাজপদে বৃত হন। চালসের িংহাসন ত্যাগের পন তান 
পবিত্র রোমক সম্রাট বলিয়া নিবাঁচিত হন। এঁদকে ফিলিপ ইংলশ্ডের রানী মেরা 
টিউডরকে বিবাহ করিয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার কাঁরতে চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজত্বের 
মাঝামাঝি [তানি পতুর্গাল দখল করিতে সমর্থ হন (১৫৮০ খর) এইভাবে হ্যাপস্বার্গ 
বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। ফিলিপ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথোলিক। 
এদিকে নেদারল্যান্ডের অধিবাসীরা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়।ছিল। ফিলিপ তাহাদের 
উপর প্রচণ্ড অত্যাচার শর; কাঁরলেন। ওলপ্দাজগণ অসাম সাহসের সঙ্গে ফালপের 
বিরদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় । ১৬০৯ প্রাঁণ্টান্দে ওলদ্বাজগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া একট 
প্রজাতন্ত স্থাপন করে! ইতিমধ্যে উপানবেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় লইয়া (ফালপের 
সহিত প্রাসদ্ধ রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের শাসনাধীন ইংলম্ডের বিবাদ বাধে । ইংলপ্ডকে 
সারেন্তা করিবার জন্য িলিপ: ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আমাডা নামক খ্যাত নৌবহর 
গাঠাইলেন। কিন্তু সামুদ্রিক ঝড় এবং ইংরেজ নৌসেনার কৌশলে আমডা ধংস 
হইয়া গেল। ১৫৯৮ খান্টান্দে ফালপের দেহান্ত ঘটল । ১৭৬৩ খ্রান্টাম্দের পূর্বে 
স্পেন দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল সাগ্রাজোর অধশ্বর থাকলেও তাহার পরর্বেকার শান্তি 
এন্বর্য ও মাদা বিনষ্ট হইয়া যায় । 


ফুান্সের উত্থান £ সঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব*রবো চতুর্থ হেনরী ও 
নয়োদশ ল্‌ইএর অধীনে ফরাসী রাজশান্ত বিশেষ বুদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার শেষ 


ঙ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


পাঁরণাত হয় শতাধ্দীর ছ্িতীয়াধে চতুদ্শ লুই-এর রাজত্বকালে ( ১৬৪৩-১৭১৫ ) ৷ 
ইতিহাসে তান “গ্র্যান্ড মনা“ বলিয়া পাঁরচিত। এই সময় ফাম্স সর্বাবষয়্ে 
ইউরোপের আদর্শন্থল বলিয়া পারগাঁণত হইত ॥ স্বৈরাচারী রাজক্ষমতা তখন এতদূর 
বাদ্ধ পাইয়াছিল যে চতুর্দশ লুই দাবি করিলেন তাঁহার ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত । এজন্য 
তান কাহারও [নিকট দায়া নন। রাজার সুখই প্রজার সুখ এই বিচিন্র ধারণা তিন 
পোষণ কাঁরতেন। স্পেনের পতন দেখা দিলে লই ইউরোপে ফরাসী আধিপত্য 
বিদ্তারে মনোনিবেশ করেন । অল্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তান তাঁহার পৌন্র ?ফালিপের 
স্পেনীয় িংহাসনের দাবি লইয়া স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন । 
রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হইবে বলিয়া ইংলণ্ড ও অস্টিয়া প্রথম হইতেই লুই-এর 
আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসতেছিল। স্পেনের উত্তরাধিকার লইয়া য:দ্ধের 
সময় প্রাশিয়া, হ্যানোভার প্রভীতও লুই-এর বিরুদ্ধ পক্ষে যোগদান করে ॥ ফাস এই 
যুদ্ধে পরাজিত হয়। ১৭৯৩ খীণ্টান্দে ইউট্রে্টের সান্ধর দ্বারা এই রন্তক্ষয়কারী যুদ্ধের 
পারসমাঞ্চি ঘটে। 


১৭১৫ খ্রাঙ্টাথ্দে চতুদ্শশ লুই-র মৃত্যুর পর তাঁহার পোন, পণ্দশ লুই লাম লইয়া 
ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। 'তীন প্রায় ষাট বৎসর রাজত্ব করেন ( ১৭১৫ ১৭৭৪ )। 
তাঁহার রাজোচিত গুণাবলী বিশেষ কিছু ছিল না। অপরদিকে আড়ম্বরপ্রিয়তা ও 
বিলাপিতার তাঁহার সমকক্ষ সেই যুগে ইউরোপের কোন রাজা ছিল না। এই পাপাচারী 
রাজার মৃত্যুর পনের বছরের মধ্যেই ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দেয় । 


প্রাশয়া ও রাশিয়ার উত্থান £ প্রাশিয়া ও রাশিয়ার ইউরোপা রাজনোতক মঞ্চে 
প্রবেশ মগ্চদশ শতাব্দীর অপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নাতর 
পথ প্রথম প্রশস্ত কাঁরয়াছলেন প্রথম ফ্রেডোরিক উইলিয়ম ( ১৬৪০-৮৮ )। ইনি “গ্রেট 
ইলেকটর”” নামে আঁধক প্রালদ্ধি লাভ কাঁরয়াছেন। তাহার পুত্র প্রথম ফেডোঁরক 
রাজপদবা গ্রহণ করেন এবং পোঁ্র দ্বিতীয় ফ্রেডোরক উইলিয়াম একটি শন্তিশালী 
সেনাবাহিনী গঠন ও আর্থিক উন্নাত করিয়া প্রাশিয়ার জয়যাত্রার পথ মাৰণ করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার পাত্র ছিতীয় ফ্রেডেরিক ( ১৭৪০-৮৬ )-এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
প্রাশিয়াকে জামানীর সবাপেক্ষা শান্তশালগ রাষ্ট্রে পারণত করিয়াছিলেন। 

রাশিয়াকে বহুকাল একটি প্রাচ্যদেশীয় রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইত । রোমানফ 
বংশীয় মহামাত পিটার ( ১৬৮২-১৭২৫) বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়া রাশিয়াকে ইউরোপায় রাষ্ট্রজোট ভুন্ত করিয়াছলেন। 
[তান উত্তরে জুইডেন এবং দক্ষিণে তুর্ক-_এই দুইটি প্রাতবেশণ রাজ্যকে পরাজিত 
করিয়া রাশিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম করেন। 

আস্টিয় উত্তরাধিকারের ঘ্যদধ ( ১৭৪০-১৭৪৮ ) 3 ১৭৪০ 
কর্ণধার ষষ্ঠ চালসের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা মেরিয়া থেরেসা আস্ট্য়ার সিংহাসনে 
আরোহণ করিলে ইউরোপের বিভিন্ন শাক্ত নিজ নিজ স্বার্থ 'সাম্ধর প্রয়াস হয়, এবং 
আস্টিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুণ্ধ শুরু হয়। প্রথমে এই যুদ্ধ অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার 
মধ্যে সাঁমাবদ্ধ থাকে, পরে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই যদ্ধে নিজেদের জড়াইয়া 
ফেলে। ইংলণ্ড অষ্টিয়ার পক্ষে যোগ দেয় এবং ফ্রান্স অস্টিয়ার বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা : 


থাঁন্টাব্দে আষ্টিয় সাম্রাজ্যের 


ইউরোপ ( ১৭৬৩-১৭৮৯ ) a 


করে। এই যুদ্ধের সহিত ঈঙ্গ-ফরাসাী ওপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বাথ* জাঁড়ত থাকায় 
ইহা খুব জটিল আকার ধারণ করে। ১৭৪৮ গ্রাঁষ্টাব্দে একস্‌-লা-দ্যাপেলের সান্ধির 
দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ তৎকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যার 
সমাধানে ব্যর্থ হয়। ইউরোপের অস্ট্রো-গ্রাশিয়ান দন্দ্ব এবং উপনিবেশে ইছ-ফরাসী 
দ্বন্দ্বের সমাধান এই যুদ্ধের দ্বারা সম্ভব হয় নাই । ফলে এই চাঁরাট শান্তিই পূনরায় 
যুদ্ধের জন্য তৎপর হইল ৷ দীর্ঘ আট বংসর ধরিয়া পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রদ্তাঁতপর্ব 
চলিয়াছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রচ্তৃতিপর্বে'র পাঁরসমাপ্চি ঘটে কুটনোতিক বিপ্রবের 
মাধ্যমে । ফলে ইউরোপীয় শব্তিগুলির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নূতন 
অধ্যায় সূচিত হয়। কুটনোতক বিপ্লবের ফলে ইংলপ্ড আস্টায়ার সাহত তাহার দীঘ 
দিনের সৈত্রী ছিন্ন করিল এবং ফ্রান্স আবহমান কাল ধারয়া যে আস্টরয়া-বিরোধা নীতি 
অন্‌সরণ করিয়া আসিতোছল তাহার ‘অবসান ঘটাইয়া অস্ট্রিয়ার সহিত সৈলরী সূত্রে 
আবদ্ধ হইল । 


১৭৬৩-এর গনুরঃত্ব £ ১৭৫৬ খাষ্টাব্দে ইউরোপে একটি ব্যাপক যুদ্ধ আরম্ভ হইল! 
কুটনোতিক বিপ্লবই এই যুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে 
স্বার্থসংঘাত, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ওপানবোশিক ও বাণিজ্যিক ছন্দ এবং প্রাশিয়া 
ও ফ্রান্সের মধ্যে জামনিতে প্রাধান্য লইয়া প্রাতদ্বান্দ্তাই ছিল এই যুদ্ধের আসল 
কারণ। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডোরিক স্যাক্সানী আক্রমণ করিলে এই যুদ্ধ শুর; 
হয় এবং আঁচরেই আমেরিকা ও ভারতে ইহা প্রসারিত হয়। ইহাতে একদিকে আষ্ট়্া, 
রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন ও স্যাক্সননী এবং অপর দিকে প্রাশিয়া ও ইংলণ্ড অংশ গ্রহণ 
করে। দীর্ঘ সাত বংসর অবিরাম যুদ্ধ চঁলিবার পর ১৭৬৩ খাণ্টাব্দে দুইটি চুক্তির 
ছারা এই যুগ্ধের অবসান ঘটে। প্যারিসের চুক্তি ( Treaty ০£7১2719 ) ইংলণ্ড, ফ্রান্স 
ও স্পেনের মধ্যে সম্পাদিত হয়। ইহাতে উপানবেশ-সংক্রান্ত বিলি-ব্যবদ্থা ছিল । 
'হিউবার্টসবার্গের চুক্তি সম্পাদিত হয় অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও স্যাক্সনীর মধ্যে । প্রথমটির 
দ্বারা ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের প্রভুত সম্প্রসারণ ঘটে এবং 'দ্বিতায়টির দ্বারা প্রাশয়ার মযাদা 
বাদ্ধ পায় । 

ইউরোপ তথা প/থবীর ইতিহাসে ১৭৬৩ বৎসর নানাদক হইতে তাৎপর্যপূণ*। 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে উপনিবৌশক, বাণিজ্যিক ও সামবাদ্রক ক্ষেত্রে প্রাধান্য লইয়া 
যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা তাহার মীমাংসা হইল । 
ইংলণ্ড ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া আমেরিকা ও ভারতে তাহার সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিবার 
পথ সুগম কারিল। ফ্রান্সের পক্ষে এইসব অগ্লে তাহাকে বাধা দেওয়া আর সম্ভব 
হইল না। সামযাদ্রুক ক্ষেত্রেও ই ংলপ্ড ফ্রান্সের উপর প্রাধান্য স্থাপন কাঁরল। জার্মানীতে 
প্রাধান্য স্থাপনের জন্য অস্ট্রিয়া ও প্রাশয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ শুরু হইয়াছিল ১৭৬৩ 
গ্রাণ্টাব্দের [হিউবাট'সবার্গ-এর সান্ধি তাহার সমাধানের হীঙ্গত দিল। এই সম্ধিতে 
আষ্টয়া সাইলেশিয়ার আশা ত্যাগ করিল অর্থাৎ প্রাশিয়ার শান্তি স্বাকৃত হইল। প্রাশিয়া 
যে জামনীতে সবাঁপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র তাহা প্রমাণিত হইল এবং তাহাকে কেন্দ্র 
করিয়া সমগ্র জামনীতে এক নববহগের সুচনা হইল। ফলে জামানীতে আষ্টয়ার 


প্রাধান্য কাঁময়া আসিতে থাকে এবং পাঁরশেষে আস্ট্রয়াকে জামান ছা'ঁড়য়া চাঁলয়া 


চু উচ্চমাধ্যামক হীতহাস 


য়। মধ্য ইউরোপে সামারিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার 
ই ছি ১৭৬৩ শ্রীষ্টাষ্দে তাহারও মীমাংসা হইল। প্রাশিয়া 
সামারক ক্ষেত্রে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক গৌরবের আঁধকারী হইল । সংক্ষেপে, ১৭৬৩ 
পরণ্টাব্দ ইউরোপে প্রাশিয়ার পূর্ণ অভ্যুদয় এবং উপানবেশে ইংরেজশাল্তর নিরক্কুণ 
প্রাধান্য ঘোষণা কারিয়াছিল। 
সপ্তবর্ধব্যাপী যুদধশেষে (১৭৬৩ ) ইউরোপের রাজনোতিক অবস্থা £ ১৭৬৩ খ্াম্টাষ্দে 
ইউরোপের [বাভন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যালোচনা কাঁরিলে প্রথমেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
বাজনোত্ক অবস্থা চোখে পড়ে । 


ইংলণ্ড £ এই সময় হ্যানোভার বংশীয় রাজা তৃতায় জজ" ছিলেন ইংলশ্ডের রাজা । 
[তান খুবই ক্ষমতাপ্রয় ছিলেন। ফলে মাম্ত্রগণের সাহত অনেক সময়ে তাঁহার বিরোধ 
বাঁধত। স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা স্থাপন কারবার জন্য [তান উইলিয়াম ?পট-এর ন্যায় মহাগণ- 
নায়ককে মন্ত্রীপদ হইতে অপসারিত করেন এবং বুট, নর্থ প্রভৃতির ন্যায় আঁত সাধারণ 
ব্যাদ্ঘসম্পন্নদের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। ফলে ইংলণ্ডের রাজনশীতিতে হুইগদলের 
আধিপত্যের অবসান ঘটে । 


১৭৬৩ প্রাণ্টাব্দে ইংলণ্ড ইউরোপ তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপানবেশিক শান্তিতে পাঁরণত 
হয়। প্যারিসের সাম্ধর ফলে সে কানাডা, নোভাস্কোশিয়া, কেপ-ব্রিটন, গ্রেনেজা, 
টোরগো, সেন্ট ভিনসেন্ট, ?নিউফাউণ্ডল্যাপ্ড ও ফ্লোরিডা প্রভাত অঞ্চল পাইল। ইংলণ্ড 
উপানিব্শে ও বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে.ফ্রাল্স প্রমূখ অপরাপর প্রাত্ৰীদের পরাভূত 
কাঁরতে সমর্থ হয়। আমোরকা ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত 
হইল। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য কাঁরলে দেখা বায় যে ১৭৬৩ থীণ্টাব্দের ইংলণ্ডকে 
অপ্লাতদবন্দ্বী সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না। কারণ ফ্রা্স তাহার পরাজয়ের 
প্রাতশোধ লইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রাহল । আমেরিকা মহাদেশে ফর়াশী-ভত 
দূরীভূত হইবার ফলে ইংলশ্ডের অধীনন্থ উপানবেশগযীল স্বাধীন হইবার জন্য সচেষ্ট 
হইল ৷ তাহাছাড়া ইংলগ্ডের স্বাথপর নীতির ফলে তাহার বন্ধ; বালয়া কেহ রাহল 
না। সপ্তবব্যাপী য্‌দ্ধের সময় পে তাহার একগান্র মিন্ররাষ্ট্র প্রাশিয়ার সমূহ বিপদের 
সময় প্রতিশ্রুত সাহায্য দেয় নাই। তাহার এইরূপ স্বার্থপর নশীতর ফলে ইউরোপে 


ইংলণ্ডের বল্ধুরাণ্টর বলয়া কেহ রাহল না। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় 
ইংলণ্ভের এই নিঃসহায় অবস্থা আমরা লক্ষ্য কাঁরব 


ফনন্সঃ ১৭৬৩ খ্রাঁচ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন পণ্ডদশ লুই । "তান কারণে- 
অকারণে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ফ্রান্সের ধনবল ও জনবল উভয়ই নষ্ট কারয়াছিলেন। 
রাজকাষে” তাঁহার নজর ছিল না। ফ্রান্সের ভাগা অযোগা মন্ত্রীদের দ্বারাই নিধারিত 
হইতে থাকিল । সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে সবাপেক্ষা ক্ষাতগ্রন্ত হয় 


ফ্রান্স । আমেরিকায় ও 
ভারতবর্ষে সে ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত হইল । এই সময় আমেরিকান্ছথ ফরাসী 
সেনাপাঁত স্বায় সরকারের বিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে ফ্রান্সের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 


তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে সমগ্র বাসস্থান যখন অগ্নিদগ্ধ হইতেছে তখন আল্তাবল রক্ষা 
কারবার চেষ্টা বৃথা। ইহা হইতে বুঝা যায় উপনিবেশগযুলির প্রাত ফরাসী সরকারের 
কিরূপ মনোভাব ছিল। ফলে ১৭৬৩ থ্রাঁ্টাব্দের প্যাঁরসের চুন্ততে ফ্রা্সকে কানাডা 


ইউরোপ (১৭৬৩ _১৭৮৯ ) ৯ 


সমেত সমগ্র উত্তর আমেরিকা ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ভারতবর্ষেও তাহার 
অধীনে যে অঞ্চলগুলি থাকিল সেগুলি ইংরাজ-প্রভাবিত অণল ছারা পাঁরবেদ্টিত রহিল। 
১৭৬৩ গ্রান্টাব্দ ভারতবর্ষে“ ফরাসী সাগ্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করিল । 
ইউরোপেও ফ্রান্স শ্রেষ্ঠ শান্ত হিসাবে আর বিবেচিত হইল না। সংক্ষেপে, ১৭৬৩ 
খান্টাব্দের পর ফ্রান্স ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা রহিল না। ইহার পর ইউরোপের 
রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র যেন পবাঁদকে সরিয়া গেল। অস্ট্রিয়া; প্রাশয়া ও রাশিয়া__ এই 
রাষ্ট্গয় ইউরোপের রাজনীতি নিধারণ করিতে থাকিল। ফ্রান্স কেবলমাত্র দর্টা হইয়া 
রাহল। ১৭৭২ গ্রান্টাষ্দে পোল্যাপ্ড খণ্ডীকরণের ন্যায় এীতহাসিক ঘটনায় ফ্রান্স 
হস্তক্ষেপ কাঁরতে পারে নাই। বরণ পঞ্চদশ লুই দঃনগীতিপূর্ণ এবং অকমণণ্য শাসন 
ফ্রান্সে বিপ্লব ত্বরান্বিত করিল। 


জানান £ প্রাশিয়া ৪. ১৭৬৩ খ্ান্টাব্দে জামান বালয়া কোন রাষ্ট্র ছিল না। সমগ্র 
জামাঁনী ও আস্টিয়া জাঁড়য়া পাঁবন্র রোমক সাম্রাজ্য গাঠত ছিল । আস্ট্রয়ার হ্যাপসবার্গ 
রাজবংশের রাজারাই সাধারণতঃ এই সম্রাটপদে নব'চিত হইতেন। ইলেন্টর উপাধধারী 
জামনীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি রাজ্যের আঁধপাঁতিগণ সম্রাট [বিন কাঁরতেন। ১৭৬৩ 
থাণ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার পানী মোয়া থেরেসার দ্বামী ফ্রান্সিস সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
‘কস্তু এ যুগে পাঁবন্র রোমক সাম্রাজ্য অস্তঃসারশনন্য হইয়া কেবলমান্র নামে পর্যবাঁসত 
হইয়াছিল । সম্রাটের কোন শাসনক্ষমতা ছিল না। জার্মানীতে প্রায় তিনশত স্বাধীন 
প্রাজ্য ছিল। সম্রাটের হস্তক্ষেপ কেহ সহ্য করিত না। সুতরাং জামা্নীতে রাজনৈতিক 
এক্য বািয়া কিছু ছিল না। জামান রা্ট্রগুলির মধ্যে এই সময় প্রাশিয়া ছিল সবাপেক্ষা 
শান্তশালগ রাজ্য । হোহেনজোলার্ন রাজবংশের দ্বিতীয় ফ্রেডোরক ছিলেন এই সময়ে 
প্রাশিয়ার অধিপাত ৷ সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তান প্রাশিয়াকে ইউরোপের 
শ্ৰেষ্ঠ শান্ততে পরিণত করেন। ১৭৬৩ খ্রান্টাব্দের [হিউবাটসবার্গের সন্ধিতে ইহা 
স্বীকার করিয়া ,লওয়া হয় ৷ 

আপা £ আস্টুয়া ইউরোপের অন্যতম শান্তশালী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হইত॥ 
সচবর্ব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও সে প্রমাণ করিল যে তাহার শাস্ত তুচ্ছ কারবার 
মত নয়। এই সময় মেরিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়া সামাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিলেন । তান 
আঁীর়াকে আঁধকতর সুসংবদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সমর্থ করিয়া তুলিবার জন্য চেস্টা করেন । 

ইটালী £ ইটালী এ যুগে কয়েকটি 'বাচ্ছন্ন রাজ্যের সমাণ্টমান্র ছিল। ইটালী- 
বাসদের মধ্যে প্কাবোধ এবং রাজাগ্লর মধ্যে সংহতি বলিয়া কিছু ছিল না। উত্তর 
ইটালীর এক বিরাট অণ্ঠল ছিল অস্ট্রিয়ার অধীনে । মধ্য ইটালীতে কয়েকাঁট ছোট ছোট 
রাজ্য ছিল। দক্ষিণে নেপল্‌স ও সাঁসিলির যান্তরাজ্য বংরবো রাজবংশের এক শাখার 
শাদনাধীনে ছিল । ইটালীর মধ্যভাগে ছিল পোপ-শাসত রোম রাজ্য । 

ইটালীতে সাঁভানয়ার স্যাভয় বংশীয় রাজাই একমাত্র জাতিতে ইটালীয় ছিলেন । 
উাঁনশ শতকে এই স্যাভয় বংশকে কেন্দ্র কাঁরয়া ইটালীতে নূতন আশাবাদের সঞ্চার 
হইয়।ছিল। 

স্পেনঃ স্পেনে ঝরবো বংশই ক্ষমতার আঁধান্ঠত ছিল৷ ইহাকে স্পেনীয় 
বরোবা বংশ বলা হইত। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয় এবং 


ইউরোপ ( ১৭৬৩-১৭৮১ ) ১৩. 


তাহাঙ্গে পরাজয় স্বীকার কাঁরতে হয় । পযারীর সাম্ধর দ্বারা স্পেন হাভানা ও ফিলিপিনস্‌ 
ইংলণ্ডের নিকট হইতে অবশ্য ফিরিয়া পায়। তবে পর্তুগাল হইতে তাহাকে সৈন্য 
সরাইয়া লইতে হয় এবং দ্ধের সময় পতুর্গালে যে সব অণ্ুল স্পেন দখল করিয়াছিল 
সেগুলি পতু্গালকে ফেরত দিতে হয়। স্পেনের গৌরব-সূর্য বহু পূর্বেই অন্তামত 
হইয়াছিল। ইউরোপায় রাজনপীততে তাহার কোন মধার্দা ছিল না! ১৭৬৩ খ্রাঁচ্টান্দে 
তৃতীয় চাল‘স স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। [তানি স্পেনে বিভিন্ন সংস্কার 
প্রবর্ত'নে সচেষ্ট হন। 


রাশিয়া £ঃ ১৭৬৩ খ্রার্টান্দে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শান্তরুপে 
রাশিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘাঁটল। সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে রাশিয়া প্রাশিয়ার বিরদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছিল এবং পর্ব প্রাশিয়া দখল করিয়া ব্রাণ্ডেনবুর্গেও প্রবেশ করে । জানা 
এলিজাবেথের হঠাৎ মৃত্যু না হইলে প্রাণয়ার পক্ষে সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হওয়া 
সন্ভব হইত কিনা সন্দেহ । এই দ্ধ প্রমাণ করিয়া দেয় ইউরোপীয় বিশেষতঃ পাব 
ইউরোপায় রাজনীতির ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে সোফিয়া 
ক্যাথারিন নাম ধারণ করিয়া রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহার সংহাসনা- 
রোহণ কাল হইতে রাশিয়ার জীবনে অনেক পাঁরবতন সাধিত হয় এবং রাশিয়া পর্ব“ 
ইউরোপের ভাগ্য নিধারণ কারতে থাকে । 


সুইডেন? ডেনমার্ক এবং হুল্যাণ্ড ৪. এই তিনটি রাষ্ট্র একদা শান্তিশালন ছিল রন্তু 
১৭৬৩ খাঁষ্টাব্দের মধ্যে ইহারা দুর্বল রাম্ট হিসাবে পাঁরগাঁণত হয় । ইহাদের বাবসা- 
বাণিজ্যও ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ড, প্রাশয়া ও রাশিয়া প্রভীত রাণ্ট্রের হস্তগত হয় । 


পোল্যাণ্ড ৪ বষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড ইউরোপে একটি শান্তশাল?ী 
রাষ্ট্র ছিল। ইউরোপে তুক অভিযানের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডই সবপেক্ষা বেশী অন্তরায় 
ছিল। অষ্টাদশ শতাদ্দীর প্রথম হইতেই তাহার দ:র্বলতা প্রকাশ পাইতে থাকে । 
১৭৩৩ হইতে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের সিংহাসন লইয়া এক ইউরোপীয় যুদ্ধ 
সংঘাঁটিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে পোল্যাণ্ড এক আন্তর্জাতক সংগ্রাম ক্ষেত্রে পারণত 
হয়।॥ ১৭৬৩ গ্রা্টাব্দে পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু হইলে এই সংগ্রাম 
আরও তীব্র হইল । রাশিয়া এই সময় পোল্যাণ্ডে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া নিজের 
প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ইহার পর রাশিয়া, প্রাশিয়া ও আস্টয়া দুর্বল পোল্যাণ্ড 
রাজ্যটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লয় ( পোল্যাণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
ব্যবচ্ছেদ £ ১৭৭২, ১৭৯৩, ১৭৯১৫)। ফলে পোল্যান্ডের পৃথক আন্তত্ব বিল:প্র 


হইয়াছিল । 


তুরপ্ক সাম্সাজ্য__দক্ষিণ-পণর্ব ইউরোপ ৪ এই অঞ্চলটি তুরস্কের অধীনে ছিল। 
একদা তুক' সাম্রাজ্য পারব্যাপ্ত ছিল কৃষ্ণসাগরের উত্তর তারে, বর্তমানের রুমানিয়াঃ 
বূলগোঁরয়া, যুগোষ্লাভিয়া, আলবোনয়া, গ্রীস প্রভৃতি সকল বলকান রাজ্যে । অণ্টাদশ 
শতাব্দীতে তুকাঁশান্ত নানা কারণে দুর্বল হইয়া গড়ে। রাশিয়া ইউরোপে তুরস্কের 
প্রধান শন্ুর:পে পাঁরগাঁণত হয়। ফলে ইউরোপের ইতিহাসে তথাকাঁথত নকটপ্রাচ্য 


সমস্যা দেখা দেয় । 


১১ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


জ্ঞানদাপ্ত স্বৈরাচার ৪ রেনেসাঁর সূচনা হইতে যে জিজ্ঞাসা; অনহসাম্ধৎসা এবং 
খা মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই অষ্টাদশ শতাদ্দীতে জ্ঞানদাঁপ্রির যুগ 
প্রবর্তন করে। জ্ঞানদীপ্তর যৃগকে বিচারের বা যুক্তির যুগও বলা যায় । সমাজ ও 
বান্ট্রচেতনা ছিল এই যুগের ভিত্তিভাম । এই সময় চিন্তানায়কদের চিন্তাধারায় যীস্তবাদের 
প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যংস্তির কান্টপাথরে প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য যাচাই করিয়া 
সত্যে পেশছানই ছিল তাঁহাদের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য । তাহাদের রচনায় তৎকালীন 
সমাজক প্রথা-প্রাতণ্ঠান ও আচার-অনহ্ঠানবিরোধী মনোভাব [বিশেষভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 
অণ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদাীপ্র সমকালীন রাজাদের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
তাহাদের রাজকাঁয ক্রিয়াকলাপে ইহায় প্রতিফলন লক্ষ্য করা বায়। ব্যা্স্বাথণ কিংবা 
ধ্মায় স্বার্থকে অগ্রাধিকার না দয়া তাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। 
এীতহাসিকগণ ফরাসী বিপ্রবের পণচশ বৎসর পু বতাঁ ষগাটকে জ্ঞানদাপ্ত স্বৈরাচারী 
শাসনের যুগ বলিয়া আভাহত করিয়াছেন । 
প্রশ্ন করা যায় যে হঠাৎ ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ, একসঙ্গে জ্ঞানদাঁথধ ও প্রজাদরদ' 
সংগ্কারপস্থী হইয়া উঠিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে; অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেবার্ধে শিপ্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরপ প্রাতযোগিতা শুরু হয় যাহার ফলে কেবলমাত্র 
বংশগোরব বৃদ্ধি ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র অট:ট রাখিয়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল 
পা। এ কারণে তাঁহারা রাষ্ট্রগোরব বুদ্ধির জন্য বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনে ব্রতী হন 
এবং নিজ নিজ রাষ্ট্রের আধুনিকীকরণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। তবে তাঁহারা 
প্রতোকেই স্বৈরতন্তে বিশ্বাসী ছিলেন, রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের 


র মতামতের 
উপর কোন মূল্য দিতেন না। ফলে তাঁহাদের প্রবাতিত সংস্কারগাল জনসাধারণ খোলা 
মনে গ্রহণ কারতে পারে নাই । 


জ্ঞনদীপ্ত স্বৈরাচার শাসন ইউরোপের কিরূপ রাষ্ট্রে দেখা দিয়াছল £ 
যেসব রাষ্ট্রে সামন্তপ্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লোপ পাইয়া রাজার হাতে কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছিল সেইসব দেশে জ্ঞানদীণ্ত স্বৈরাচার ভাবে দেখা দেয়। দ্িতীয়ত, যেসব 
দেশে নুতন মধ্যবিত্ত বাণক শ্রেণীর আবিভাব ঘটিলেও এই শ্রেণীর এমন ক্ষমতা ছিল 
না যাহার ফলে তাহারা বাণ্ট্রক্ষমতা অধিকার করিতে 


জ্ঞানদীপ্ত দ্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্য ৪ জ্ঞানদীগ স্বৈরাচারী শা: 


বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেগুলি অন্য স্বৈরাচারের মধ্যে বিশেষ 
যেমন £5 


পমকালীন দাশ'নক মতবাদের প্রাত প্রবল আকর্ষণ £ এই গ:ণটি তদানীন্তন 
প্রায় সকল স্বৈরাচারী শ।সকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাশিয়ার নৃপতি মহামতি 
তীয় ফেডোরিক নিজেই সুলেখক ছিলেন, এবং সমসাময়িক দাশশীনকদের লেখা পড়িতে 
ও তাঁহাদের সাহত আলাপ-আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। 


টু ফরাসী দাশশনক 
ভলতেয়ারকে (Voltaire) তানি নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং বন্ধুর 


সকদের মধ্যে কয়েকটি 
দেখিতে পাওয়া যায় না HB 


ইউরোপ (১৭৬৩-১৭৮১) ১২ 


ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের মধ্যেও এই 
বোশিষ্টযটি লক্ষ্য করা যায় । অস্ট্রিয়ার সম্রাট ছিতীয় যোসেফের মধ্যে এই গুণটি বিশেষ- 
ভাবে পারলাক্ষিত হয়। তিনি ঘোষণাই করিয়াছিলেন যে দনশাস্ই তাঁহার রাষ্ট্রনীতি 
নিয়ামক। 

রাজার কতর্ব্য সম্বন্ধে নূতন ধারণা £ এই যুগের শাসকবৃন্দ স্বৈয়াচারী হইলেও 
রাজকত ব্য সম্বন্ধে তাঁহারা এক মহান্‌ আদর্শের ছারা উদ্ধদ্ধ হন। জনসাধারণের সেবা 
ও কল্যাণ সাধন করাই রাজার প্রধান কতব্য__ইহা তাঁহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন ৷ 
ফেডোরিক নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য বলিয়া ঘোষণাপ্ুকরেন। 


চার্াৰরোধী নীতি বা ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা £ এই সকল নৃপতিগণ সকলেই 
চার্চের ক্ষমতা হাসের পক্ষপাতী ছিলেন। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে তখনও চার্চের 
ক্ষমতা ছিল। প্রায় প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংবাদপত্র চার্চ কর্তৃক নিয়ান্ত্রত 
হইত। স্বভাবতই এই ক্ষমতা না কমাইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব 
ছিল না। একারণে রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধম সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সহানন্ভাতি লাভের 
জন্য জ্ঞানদীপ্ত নৃপতিগণ পরধম-সাহষদুতা ও ধমণীনরপেক্ষ নীতি অনঃসরণ করেন । 


শাসন সংস্কার £ প্রত্যেক জ্ঞানদীপ্ত শ্বৈরাচারী নৃপাঁত নিজ নিজ রাজ্যে নানা 
ব্যয়ে সংস্কার সাধন করেন। বিচার বিভাগে তাঁহারা সংস্কার প্রবর্তন করেন ও 
দেশের আইন-সংহতা প্রণয়ন কারবার ব্যবস্থা করেন। দেশের শিক্ষা ব্যবন্থায় রাষ্ট্রীয় 
কতৃত্ব দ্থাপনে সচেষ্ট হন এবং প্রশাসাঁনক ক্ষেত্রেও নানারূপ পাঁরিবত“ন আনয়ন করেন । 
নিজ নিজ রাজ্যে সামাজিক বৈষম্যগুলি দুর করিবার জন্যও তাঁহারা তৎপর হন এবং 
সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা আরও সঙ্ক;চত করেন। তাঁহারা কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারের 
প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করেন নাই। 


দেশের অথনৈততিক উন্নয়ন £ এই সকল নৃপতিগণ প্রায় সকলেই নিজ নিজ রাজ্যের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানা ব্যবন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের অভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যাহাতে প্রসার ঘটে তাহার জন্য চেষ্টা করেন। বন্দর 
নিমণিঃ জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার, খাল খনন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁহারা দেশের আর্ক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। 

জ্ঞানদাঁপ্ত স্বৈরাচার ব্যর্থ হইল কেন £ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ রাজা ও 
প্রজাবর্গের উন্নীত সাধনের জন্য একাস্তিক প্রচে্টা চালান কিন্তু প্রাতিক্েত্রে সম্পণ* 
সফলতা লাভ কাঁরতে পারেন নাই। ইহার পিছনে কারণ অবশ্য ছিল। প্রথমত, 
তাহারা সকলক্ষেত্রেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। 
সংস্কার প্রবর্তনের পর্বে তাঁহারা প্রজাপহুঞ্জের মানাঁসক প্রাক প্রস্তুতির দিকে নজর 
দেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন 'ক প্রকারে প্রজাদের হিতসাধন হইবে তাহার একমান্ন 
বিচারক তাঁহারাই। এই কারণে তাঁহাদের প্রবাঁতিত সংস্কারগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণ 
সন্দেহের ভাব পোষণ কাঁরিত। দ্বিতীয়ত, সংস্কারগাঁজ কার্যকর কারিবার জন্য যেরূপ 
দক্ষ ও অনুগত সরকারা কমচায়ীর প্রয়োজন ছিল তাহা কোন দেশেই ছিল না। সমগ্র 
দেশে সংস্কারগ্‌াল কার্যকর করা একা য্াজাষ পক্ষে অসম্ভৰ ছিল। তৃতীয়ত, জ্ঞানদীপ্ত 


৯৩ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


স্বৈরাচার একান্তভাবে নিভ'র কাঁরত শাসকের ব্যান্তগত গুণাবলীর উপর। কোন 
জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের মৃত্যুর পর তাঁহার গুগুল বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত 
হয় নাই । এই সকল কারণে ভ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের বহুগুণ থাকা সত্বেও তাঁহারা 
পর্ণ সাফল্য অন কাঁরতে পারেন নাই । 


জ্ঞানদীপ্ত দ্বৈরাচারট শারকবৃন্দ ৪ জ্ঞানদণপ্ত স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে সাধারণতঃ 
আমরা ফ্রেডেরিক দি গ্রেট, ছিতীর যোসেফ ও ব্যাথারিন দি গ্রেটকে সর্বাগ্রে গ্ছান দিয়া 
থাকি! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তিন জনই কেবলমান্র ভ্ঞনদপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন 
না। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তদানীন্তন শাসকদের অনেকেই এই পায়ে পড়েন। 


তাহারা তাহাদের কাষবিলীর ছারা প্রমাণ কাঁরয়াছিলেন যে তাঁহারাও জ্ঞানদশীপ্তর 
প্রভাবের বাঁহরে নহেন । 


ফেুভেরিক দি গ্রেট (১৭৪০-১৭৮৬) ৪ প্রথম ফ্রেডোরকের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় 
ক্রেডোরক--বিনি ইতিহাসে ফ্রেডোরক দি গ্রেট নামে প্রাসদ্ধ _প্রাশিকার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন (১৭৪০)। তাঁহার ৪৬ বংসর ব্যাপী রাজত্বকাল প্রাশিয়া তথা ইউরোপের 
হীতহাসে এক উজ্জল অধ্যায় । 

বাল্যকাল হইতেই ফ্রেডোরক সা'হত্য-কলা ও সঙ্গীতের প্রাত অনুরাগী ছিলেন। 
এইগু্নল আবার তাঁহার পিতা ঘৃণা কারতেন। তানি পুত্রের এই মনোব্‌ত্তিতে খুবই 
রণ্ট হন এবং অবাধ্য পুত্রকে শায়েস্তা করিবার জন্য শান্তিঘূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । 
এমন কি তান যুবক ফ্রেডেরিককে মত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কারবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন! 
শেষ পযন্ত পাত্র ফ্রেডোরক অবশ্য পিতার আদেশ শিরোধার্য* করেন। তান শাসন ও 
সামরিক বিভাগের বিভিন্ন কাজকর্মের সহিত জড়িত থাকিয়া আঁভজ্ঞতা লাভ করেন। 
৯৭৪০ ধ্রাণ্টাব্দে তান যখন প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার মধ্যে 
বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার চারে একদিকে যেমন বাভল্ন বিষয়ে 
হৈ ও সমন্বয় ঘটিয়াছিল অপরদিকে তানি কূটনীতি ও রণচাতুযে* বিশেষ পারদশপ 
ছিলেন। {তান ছিলেন গ্রীক, ল্যাটিন ও ফরাসী সাহিত্যের খুব অনঃাগী। নাট্য, 
কলা ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ সর্বজনাবাদত ছিল। সমসাময়িক চিন্তাধরার 
লাহত নিজেকে নিষন্ত রাখেন । সংক্ষেপে, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের সব কয়টি বোশষ্টাই 
তাহার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। শাসনকাযে'র প্রতিটি বিষয়েই তান নিজেকে অবাহত 
রাখিতেন। প্রাশিয়ার স্বার্থকে তিনি সকল স্বাথের উধের্ গ্থান দেন। রাজকীয় 
পদকে তিনি গৌরব, শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হিসাবে না ভায়া ইহাকে দায়িত্বের ভিত্তি- 


ভুমি বলিয়া মনে কারিতেন। একারণে তান নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্যরূপে পরিচয় 
দিতেন । k 


অভ্যন্তরীণ সংস্কার ৪ পিতা প্রথম ফ্রেডোরিকের শাসনব্যবন্থাকে তান অধিকতর 
কাষ তদর-পে গড়িয়া তুলেন। দেশের অভান্তরাণ শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত 
করেন। তিনি কাহারও উপর দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত থাকতে পারিতেন না। তাঁহার 
নিজের কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল অসাধারণ । সকাল 6টা হইতে দৈনন্দিন রাজকায* 
শর: হইত এবং ইহা চলত গভীর রান্রি পযন্ত । ! 


শাসন ব্যবস্থার ll 
তিনিই নিধারণ করিতেন, রিপোর্ট গাঁড়তেন এবং সেইগুলির উত্তর টা মী 


ইউরোপ (১৭৬৩- ১৭৮১) ১৪ 


বিভিন্ন সংস্কার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তান সবশেষ চেষ্টা করেন। 
অভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রাসীর তুলিয়া দেন এবং বেশ কয়েকটি জুদঘ* খাল খনন করাইয়া 
অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণজ্যের উন্নীত সাধন করেন। অপরদিকে রাজ্যের আাঁথক উন্নাত 
যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য আমদানীর উপর নানা বাধা নিষেধ আরোপ করেন। 
স্বপ্পবিত্ত প্রজাদের শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ দিবার জন্য তানি সরকারী খণের বন্দোবস্ত 
করেন। 

বিচার ব্যবস্থার তানি আমুল পরিবর্তন:সাধন করেন ॥ সমগ্র রাজ্যে একই প্রকার 
বিচার-ব্যবস্থা যাহাতে প্রচলিত হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন । প্রত্যেক প্রদেশে 
একটি করিয়া কেন্দ্রীয় বিচারালয় দ্থাপন করা হয় এবং রাজধানী বানে প্রাতষ্ঠিত হয় 
সবোচ্চ আদালত । বিচার-ব্যবদ্থার সংস্কারের ফলে “সাধারণ লোকের ব্যক্তিস্বাধনতা 
কিছ;টা বৃদ্ধি পায়। 

যুক্তিবাদী দশ'নে প্রগাঢ় আস্থা থাকার ফ্রেডেরিক তাঁহার প্রজাবর্গকে নিজ নিজ ধম" 
বি*বাস অনুযায়ী উপাসনা করিবার অধিকার দান করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছলেন। শিক্ষার প্রসারে তান সবিশেষ চেষ্টা করেন এবং 
সরকারী উদ্যোগে প্রাশিয়ায় বহু বিদ্যালয় শ্থাপন করা হয়। তানি বানের বিজ্ঞান 
একাদামী পুনগরঠন করেন । 

বৈদেশিক নীতি ই সিংহাসনারোহণকালে ফেুডোরিক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন 
হন। প্রথমত, প্রাশিয়া তখনও এক সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই। তাহার 
ভৌগোলিক এঁক্য বলিয়া কিছ ছিল না। দ্বিতীয়ত, জামাঁনীতে হ্যানোভার ও অস্ট্রিয়া 
প্রাশয়ার প্রাতদ্ন্দী রাষ্ট্ররপে বর্তমান ছিল। এই সমন্যাগীলর আশু সমাধানের জন্য 
[তান য:ুদ্ধকেই প্রকৃত উপায় হিসাবে গ্রহণ করিলেন । অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের 
ফলে একদিকে প্রাশিয়া যেমন সাইলেসিয়া লাভ কারিল অপরদিকে এই যুদ্ধ প্রাশিয়াকে 
মধ্য ইউরোপে আধিপত্যের স্থান প্রদান করিল । এই যুদ্ধের পর তান প্রাশিয়ার 
অভ্যন্তরীণ সংস্কারে ব্রতী হন এবং দেশের নানাক্ষেত্রে প্রগাতমূলক সংস্কার প্রবর্তন 
করেন। ১৭৫৬ খ্রাঁণ্টাব্দে তিনি ওয়েস্টামনস্টারের চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ডের সাহত বন্ধুত্ব 
স্থাপন করেন এবং এ বৎসরই স্যাব্সনী আক্রমণ করিয়া সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের অবতারণা 
করেন তাঁহার অনন্যসাধারণ সামরিক প্রাতভা প্রাশিয়াকে এই যুদ্ধে নিশ্চিত ধ্বংসের 
হাত হইতে রক্ষা করে। ইহার পর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদে অংশগ্রহণ 
করিয়া তান পশ্চিম প্রাশিয়া হস্তগত করেন। ফলে প্রাশিয়ার সহিত ব্রাষ্ডেনবাঞ্গের 
সংযোগ সাধিত হইল এবং পর্বে তাঁহার রাজ্যের যে ভৌগোলিক এক্য ছিল না, ইহার 
দারা সেই এক্য সম্ভব হইল। ফে:ডেরিক তাঁহার শান্তশালন পররাষ্ট্র নীতির ছারা 
প্রাশিয়ার যে পরিমাণ আয়তন, সম্পদ, শান্ত ও মযা্দা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহা 
অনন্যসাধারণ। অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ যখন ব্যাভেরিয়া অধিকার কারবার ‘চেণ্টা 
করেন তখন ফেুুডোঁরিক স্বস্তি দিয়া তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে : 
যাহাতে অস্ট্রিয়া পুনরায় ব্যাভোরিয়া হস্তগত: করিতে না পারে তাহার জন্য কয়েকটি 
জামান রাষ্ট্রে সহযোগিতায় 'তাঁন আস্ট্য়াবিরোধী এক রাম্ট্রজোট গঠন করেন 


(১৭৮৫ )। 


১৫ উচ্চমাধ্যামক হীতহাস 


প্রাশয়ার উন্নাতর মূলে ছিল ফেডোরিকের দুরদার্শতাঃ প্রগাঢ় রাজনোৌতিক জ্ঞান 
এবং বিস্ময়কর কর্মক্ষমতা । তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার দরুন প্রাশিয়া ইউরোপের 
অন্যতম শন্তিশালী রাষ্ট্রে পারণত হয় । 


দদ্ধতীয় যোসেফ্ক ৪ (১৭৬৫-১৭৮০ মাতার সাঁহত সহশাসক, ১৭৮০-১৭৯০ সম্রাট) 
জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শানকদের মধ্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ । 
সমসামারক য্ৃন্তবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত দ্বিতীয় যোসেফ সগর্বে ঘোষণা করেন 
যে দর্শন শাস্তুই তাহার সাম্রাজ্যের বিধায়ক । কেবলমাত্র ঘোষণার মধ্যেই তান তাঁহার 
প্লাজকার্য সীগাবন্ধ রাখেন নাই। এই ঘোষণাকে রূপদান কাঁরবার জন্য তানি 
একাস্তিক চেষ্টা কাঁরয়াছলেন । 


অভ্যন্তরীণ নীতি & দ্বিতীয় যোসেফ প্রবাঁতত প্রাতাট সংস্কার নিজ বোঁশষ্ট্যে 
মাধ্যময় ছিল এবং জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের সমগ্র উদ্দেশ্যই ইহাতে প্রাতফলিত 
হইয়াছল। বহদজাত অধন্যাৰত; বহু বৌচত্র্যে পাঁরপূর্ণ আ'স্ট্রয়া সাম্রাজ্যের অনৈক্য 
দূর কারয়া এক এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করাই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল । তাঁহার এই 
ইপ্সিত রাষ্ট্রে জাতগত দ্বন্দ্ব বালয়া ?কছন থাকিবে না) ধমাঁয় সাহষচূতা এবং মতামত 


প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে; 'বচারে সমতা বিরাজ কারবে এবং সমাজে স্ীবধাভোগণ 
শ্রেণীর আধিপত্য থাকবে না। 


{বাভিন্ন সংস্কার ৪ এই উদ্দেশ্য বাস্তবে রঃপাঁয়ত কারবার জন্য যোসেফ 'বাভন্ন 
সংস্কার প্রবর্তন করেন। প্রথমত, তান সাম্রাজ্যের জাতনিভ'র পুরাতন বিভাগকে 
অবলংপ্ত কারিয়া সাম্লাজ্যকে তেরা প্রদেশে 'বিভন্ত করেন।  প্রাতটি প্রদেশের শাসনভার 
একজন সামারক কর্মচারীর উপর ন্যন্ত করেন। প্রদেশপাল বা গভনণরের কাজ ছল 
তাঁহার এলাকার মধ্যে আইন কার্যকর করা এবং কৃষককুলকে জমিদারদের অত্যাচার হইতে 
রক্ষা করা। যোসেফ শাসনকাধে'র স্থাবধার জন্য প্রত্যেকাট প্রদেশকে কয়েকটি সাকে'লে 
এবং প্রত্যেকটি সাকেলকে কয়েকটি টাউনশিপে বিভন্ত করেন। 
উপযদস্ত কমারী [নয্ন্ত কাঁরয়া একই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 
সাগ্রাজযের জনসাধারণের মধ্যে ভাবগত এঁক্য আনিবার জন্য যোসেফ জামান ভাষাকে 
এবমান রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বাককাত দেন । যোপেফ আশা করিন্নাছিলেন যে একই রকম 
শাসন-ব্যবহা ও একাট রাষ্ট্রভাষা প্রবাতত হইলে জনসাধারণের মধ্যে সংকাণ'তা ও 
স্বাতন্ত্রযতাবোধ লোপ পাইবে । 

জ্ঞানদ'প্ত মনোভাব ও য:প্তিবাদ' দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত যোসেফ িচার-ব্যবন্থা ও 
বিচারালয়গণ্ালর সংস্কার সাধন করেন। নূতন যুগ ও চিন্তার গাঁরপ্রেক্ষিতে দেশের 
প্রাচীন আইনগর্দুলকে নূতনভাবে বিধিবদ্ধ করা হইল । রাজধানী ভিয়েনাতে সবোঁচ্চ 
আদালত এবং প্রতিটি অঞ্চলের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপিত হইল । বিচারের ক্ষেত্র 
অভিজাতদের [বিশেষ সুবিধা লোপ করা হয়। রে 


বিচারের ক্ষেত্রে সমতা 
র দ্থাপন যোসেফের 
অক্ষয় কাতর অন্যতম । দেশের অর্থনোতক উন্নাতর জন্য যোসেফ আঁভজাতদের 
এবং যাজকদের করদানের অব্যাহতির ব্যবস্থা রাঁছত করেন। ৃ 


ইহা ছাড়া ব 
এবং ।শপ্পের উন্নাততে ।তনি রাষ্ট্র কর্তৃক সাহায্যদানের ব্যবদ্থা 28 
সামাগ্রক অর্থনোতিক উন্নাত তাঁহার মল লক্ষ্য ছিল। | 


প্রত্যেক অণ্চলেই 


ইউরোপ ( ১৭৬৩-১৭৮৯ ) ১৬ 


সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে যোসেফের অবদান সবাধক। তান ভূমিদাস প্রথা 
রহিত করিয়া কৃষকদের মুক্ত দেন এবং বেগার প্রথার জুলুম বন্ধ করেন। চাষারা 
যাহাতে জামর মালিক হইতে পারে তাহার জন্যও আইনগত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। 
যোসেফ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে আবাশ্যক 
করেন। 


যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতীক যোসেফ ধর্মযাজক তথা চার্চের ক্ষমতার বিরোধী 
ছিলেন । তাঁহার ধর্মাঁয় সংস্কারের মুল লক্ষ্য ছিল দেশের ধর্ম" ব্যবস্থায় পোপ এবং 
অন্যান্য যাজকদের ক্ষমতা দ্‌র করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে 
তিনটি অনুশাসন জার করিয়া তিনি অস্টিয়া হইতে ধর্মায় ক্ষেত্রে পোপের প্রাধান্য 
লোপ করেন। ইহা ছাড়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সহনশীলতার নির্দেশ (Edict of tolera- 
tion) ঘোষণা করিয়া ধর্ম নিবিশেষে সকল শ্রেণীর প্রজাকে অবাধে নিজ নিজ ধর্মান[্যায় 
ধমিরণের অধিকার দেন। গোঁড়া ক্যাথীলকগণ অবশা তাঁহার এই বিদেশের বিরোধিতা 
করিয়াছিল! যোসেফ কিন্তু তাঁহার ধর্মনীতির পাঁরবর্তন করেন নাই । 

পররাষ্ট্র নীতি £ অন্যানা ক্ষেত্রের ন্যায় পররাণ্ট্র নীতি অনুসরণেও যোসেফ অত্যন্ত 
সক্রিয় ছিলেন। আপ্টরিয়াকে আরও শক্তিশালী বরাই ছিল তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মূল 
লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পেশীছিবার জনা তিনি বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। প্রথমে তানি 
আস্টরয়ার সন্নিকটে অবস্থিত রাজ্যগুলি কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। 
[তান আস্টয়ার বিক্ষিপ্ত অণ্ডলগ:লির একন্রীকরণের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
বিস্তু প্রাশিয়া ও ফ্রান্স তাঁহার এই প্রচেষ্টায় বাধাস্বরূপ হওয়ায় ইহা কার্যকর হয় নাই। 
জামনিাতে ব্যাভোরয়া অধিকার করিতে না পারিয়া যোসেফ অস্ট্রিয়ার পৃবদকে অবান্থত 
তুরস্ক সাগ্রাঙ্গোর উপর নজর দেন। এ বিষয়ে তিনি রাশিয়ার সাহায্য পাইলে সুবিধা 
হইবে বলিয়া রাশিয়ার সহিত একটি মিত্রতামলক চুক্তি ও সম্পাদিত করেন। এই চুক্তিতে 
অষ্ট্িয়া ও রাশিয়ার মধ্যে ইউরোপে তুরপ্কের অধানহ্থ অঞ্চলগুলি ভাগাভাগি করিয়া 
লইবার কথা বলা হয়। রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া যোসেফ কিন্তু কোন 
নূতন অণ্চলই অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি কাঁরতে পারেন নাই। বরণ পোল্যান্ডে 
রাশিয়ার একক প্রাধান্যের বিরোধিতা করিয়া তান পোল্যাণ্ডের কিছ; অংশ অস্ট্রিয়ার 
অন্তভুত্তি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্থতরাং পররাষ্ট্র নীতিতে যোসেফ বিশেষ 
কোনরূপ সাফল্য অর্জ‘ন করিতে পারেন নাই । 

ব্যর্থতাঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে গাণ্ডিত্যে যোসেফ ছিলেন সকলের 
শ্রেষ্ঠ । তান বহুমুখী প্রাতভার অধিকারী ছিলেন ॥ তাঁহার আদর্শ, চিন্তাধারা এবং 
্রগ্াতশীল মন যুগের তুলনায় এত বেশি অগ্রসর ছিল যে তাহা বুঝবার মত ক্ষমতা 
তাঁহার প্রজাবর্গের ছিল না। একারণে তাঁহার শুভ প্রচেষ্টার বিনিময়ে তাঁহাকে রাজ)ময় 
অশান্তি ও প্রজাদের অকৃতজ্ঞতার-সন্মুখাঁন হইতে হইয়াছিল । হয়ত একটু ধারগামী 
হইলে মনেকগাল সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি সফলতা অজন কারতে পাঁরিতেন। কিন্তু 
তান সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন খুবই দ্রুতগতিতে প্রথম পদক্ষেপ করিবার পুঝেই 
{তানি দ্বিতীয় পদক্ষেপ কাঁরিয়া ফেলিতেন। মৃত্যুশষ]য় শায়িত অবস্থাতেই (তান 
বুঝিতে পারিয়া'ছলেন যে, তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । তাঁহার সমাধির 


হাহ 


১৭ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


উপর ক লেখা থাকিবে তাহাও তান ঠিক কারয়া যান। ইহাতে তাঁহার মনোবেদনা 
পাঁরস্ফুট হইয়াছে--“এই স্থানে এরুপ ব্যান্ত শায়ত রাঁহয়াছেন ব্যান, যাহা কিছু 
কাঁরয়াছেন তাহাতেই ব্যর্থ হইয়াছেন ।? সময় এবং পারিপাশ্বক অবস্থাকে উপলব্ধি 
না করাই যোসেফের ব্যর্থতার কারণ । 

দ্বিতীয় ক্যাথারন (১৭৬২--১৭৯৬ গ্রীঃ)£ জ্ঞানদণপ্ত স্বৈরাচারী শাসনের তৃতীয় 
বৃহত্তম উর্বর ক্ষেত্র ছিল রাশিয়া। সপ্চদশ শতাব্দীতে পটার দি গ্রেটের অসাধারণ 
কাতত্বে যে রাশিয়ায় পাশ্চম হউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কীতর বিস্তার ঘটে “দ্বতীয় 
ক্যাথরিন সেই রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শান্তিতে পাঁরণত করেন । 


অভ্যন্তরীণ নীতি £ অভ্যন্তরীণ নীতিতে 'দ্বিতণয় ক্যাথারন অষ্টাদশ শতাব্দীর 
যযাক্তবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবত হইয়াছলেন। ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার ও 
দেদেরোহ্‌ (Dede10)-এর সাঁহত তাঁহার নিয়মিত পন্ালাপ চালত । রাশিয়ার স্বৈরাচারী 
শাসন-ব্যবন্থায় নানা মানাবক সংস্কার আনিয়া তান তাঁহার প্রজাহতৈষণার পরিচয় 
দেন। উদারনৈতিক চিন্তাধারা ছারা প্রভাবান্বিত "দ্বিতীয় ক্যাথরিন প্রজাসাধারণের 
অভাব-অভিযোগ দর কারবার জন্য একটি অনঃসম্ধান সমিতি দ্থাপন করেন। দেশের 
অভান্তরীণ শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য তান সমগ্র দেশটিকে 
৪৪টি প্রদেশে বিভন্ত করেন। প্রাতটি প্রদেশের শাসনভার নিজের মনোনীত কর্মচারীর 
উপর দেন । তাঁহার নির্দেশ ছাড়া তাহারা কোন কাজ কাঁরতে পাঁরিত না। 

ক্যাথারনেরও ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। আবার স্বৈরাচারে 
বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া চার্চের অপ্রতিহত ক্ষমতা পছন্দ কারতেন না। স্বভাবত 
রাশিয়ায় চার্চের ক্ষমতা তানি সঙ্কচিত করেন। চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত কাঁরয়া রাশিয়ার 
ধমঁয় প্রতিষ্ঠানটির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তান স্থাপন করেন। 


ক্যাথারনের পর্বে রাশিয়ায় বিধিবদ্ধ আইনকান্‌ন বলিয়া কিছ; ছিল না। ইহার 
ফলে বিচারের নামে অহরহ প্রহসন চলিত। বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল অবস্থা 
দূর কারবার এবং দেশের গুচালত আইন-বাঁধ সংকলন এবং নূতন আইন প্রণয়নের 
জন্য তিনি একটি আইন কমিশন নিয়োগ করেন। অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী 
শাসকের ন্যায় ক্যাথারন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহত্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং 
রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহ: বিদ্যালয় চ্ছাপন বরেন। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য 
নরকারা হাসপাতাল ও অধিক সংখ্যায় চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। ক্যাথারিন নিজেই 
একজন সুলৌখকা ছিলেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া যাহাতে ইউরোপের অন্যান্য 
দেশ অপেক্ষা পশ্চাদপদ হইয়া না থাকে সেজন্য তান চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজসভা 
ইউরোপের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেণ্দুগ:লির অন্যতম বলিয়া পরিচিত ছিল। এই সময় 
তাহার আন;কুল্যে রূশ সাহিত্যের সবশেষ উন্নাত ঘটে । 

ক্যাথারন রংশ-সমাজ-ব্যবন্ায় সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন কিন্তু এক্ষেত্রে সাফল্য 


লাভ কারতে পারেন নাই। তিনি ভূমিদাস প্রথা তুলিয়া দিবার কথা চিন্তা করেন 


‘কিন্তু তৎকালীন সামাজক পাঁরাস্থাত এরূপ ছিল যে তাঁহার পক্ষে ইহা বাস্তবে রূপায়ত 
করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য হাজকীয় খাস জমির ভূঁমদাসদের অবস্থার 1কছ;টা উন্নাত 
করিতে সক্ষম হন। 


রস... ৯৮ 


ইউরোপ (১৭৬৩--১৭৮৯) ১৮ 


পরব্ান্ট নাঁত £ দ্দিতীয় ক্যাথারন প্রধ্যনত তাঁহার সাফল্যমশ্ডিত বৈদেশিক নীতির 
জন্য রাশিয়ার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন। তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মূল 
লক্ষ্য ছিল ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা! পিটার দি গ্রেট যাশির়ায় 
পাশ্চম দিকে সম্প্রসারণের নণীত দ্বারা প্রীতহ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ক্যাথারন তাহাকে 
সাফল্যময় সমাধির দিকে লইয়া যান। ১৭৬২ গ্রাষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৬ গ্রা্টাম্দ পযন্ত 
{বদ্তৃত জুদীর্ঘ শাসনকালে তান অনস্বীকাযভাবে রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম 
শান্তশালী রাষ্ট্রে পারণত কাঁরয়াছিলেন । কুটনীতিতে তান খুব পারদশিনী ছিলেন । 
তান জানিতেন যে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলৈ তাহার পর- 


'রাষ্ট্রনপীতর সার্থক রূপায়ণে বাধাস্বরূপ । এই কারণে তিনি এই চারিটি রাষ্ট্রের মধ্যে 


স্বাথাবরোধের সুযোগ লইয়া নিজের স্বাথ' চরিতার্থ করিয়াছিলেন। কখনো তিনি 
প্রাশিয়ার সাঁহত মিতালি করিয়া আপ্টিয়া ও ফত্াস্সের বিরোধিতা করেন, কখনো ইংলন্ডের 
নীতির বিরোধিতা করিয়া ফুান্সকে সন্তুষ্ট করেন । 


'ছিতীয় ক্যাথাঁরন শুরুতেই আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির 
প্রথম পদক্ষেপ হইল ১৭৭২ খ্রাঁণ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদ । ইহার দ্বায়া তান ডুইনা 
এবং নিপার নদী পষন্ত রাশিয়ার সীমানা বিস্তৃত করেন। পোল্যান্ডের গৃহযে-্ধে 
হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়া দ্বিতীয় ক্যাথারিন তুরস্কের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৭৭৪ আছ্টাষ্দে 
কুস[ক-কাইনাডণজর (Kutchuk-Kainardji) সাঁম্ধতে এই যুদ্ধের পরিসমা ঘটে । 
ইহার দ্বারা আজভ সাগর এবং কৃষ্ণ সাগরের তারে রাশিয়ার আধিপত্য দ্থাপত হয়। 
সবোঁপাঁর এই সন্ধির শান[যায়ী রাশিয়া তুরস্কের খাঁ্টান প্রজাদের স্থার্থ ক্ষুঞ্ণ হইতেছে 
কিনা দেখিবার অধিকার লাভ করে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিক হইতে এই শট 
রাশিয়ার পক্ষে খুবই গুর;ুস্বপব্ণ' ছিল। কারণ ইহার দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের অভ্যন্তরীণ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ কারবার নুষে'গ পাইয়াছিল। এইভাবে নিকট প্রাচ্য সমস্যার উদ্ভব 
হয়। 


১৭৮৩ গ্রান্টাব্দে ক্যাথারিন ক্রিমিয়া দখল কাঁরয়া সেবাগ্তপোলে নোঘাটি স্থাপন 
করেন । ১৭৮৭ ্রাঁষ্টাব্দে পুনরায় রুশ-তুক্ যুদ্ধ শহর; হয়। এই যুদ্ধে তুরস্ক 
সর্বত্র পরাজিত হয় । ১৭৯২ এরাষ্টান্দে জ্যাসির (32553) সন্ধি ছারা এই যুদ্ধের সনাপ্তি 
ঘটে। তুরস্ক ক্রিমিয়া এবং ওচাকাফের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। 
ইহার পর ১৭১৩ খ্ান্টান্দে ফরাসী বিপ্লবের স্থযোগ লইয়া তান প্রাশয়ার সহযোগিতায় 
পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বিভাগ সম্পন্ন করেন । ইহার দ্বারা রাশিয়া পূর্ব পোল্যা'ড ও 
বলাটিল রাশিয়া পায় । ১৭৯৬ খ্রাঁষ্টাব্দে পোল্য।শ্ডের তৃতীয় ও শেষ বিভাগের দ্বারা 
রাশিয়া ড:ইনা ও গ্যালেসিয়ার মধ্যবতা অণ্চল লাভ করে। 


জ্ঞানদাপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
নানারপ সংকার প্রবর্তন করিয়া তান জ্ঞানদাাপ্তর পাঁরচয় দেন। তাঁহার অভ্যন্তরীণ 
শাসন-সংকারের ফলে রাশিয়ায় শঙ্খলা ও সংহত দ্থাপিত হয়। গ্রয়াল্ট নীতির 
ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান । তাঁহার চেষ্টার ফলে রাশিয়া ইউয়োপীয় রাষ্ট্র- 
গযীলর মধ্যে অন্যতম শান্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পারগাঁণত হয়। 


১৯ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 
অন্যান্য জ্ঞানদাপ্ত দ্বৈরাচারী নৃপাতিগণ 


স্পেনের চতুর্থ ফাঁডনাণ্ড ও তৃতীয়. চাল'স উভয়েই জ্ঞানদপ্ত স্বৈরাচারী শাসক 
ছিলেন। ফাডিনাণ্ড চাচে'র ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন এবং ইহাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
আনিতে সমর্থ হন। অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । তৃতীয় চাল‘স স্পেনের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে ব্লতী হন। ধমশীয়, 
বাণিজ্যিক ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। দেশের আইনকানুন বিধিবন্ধ 


করা হয়। জমিদারদের সম্পকিতি বিচারক্ষমতা নষ্ট করিয়া রাজকীয় বিচারালয়ের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করেন । 


পতুগালের রাজা প্রথম যোসেফও একজন জ্ঞানদ'প্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। 
তাঁহার দর্শনশাপ্বের প্রাত বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি প্রথমেই ধর্মসং্কারে 
মনোযোগী হন এবং পোপের আধিপত্য ও গোঁড়ধমেরি অত্যাচার বন্ধ করিয়া পর্ধম*- 
সহনশীলতার পরিচয় দেন। দেশে শিক্ষা প্রসারে উৎসাহ দেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
ধর্মনিরপেক্ষ করিয়া তুলেন। সামাজিক অব্যবন্থা ও কুসংস্কারগুলি দর কারবার 
জন্যও চেষ্টা করেন । পর্তুগাল হইতে তানি দাসপ্রথা তুলিয়া দেন । 

ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রও এইয্‌গে জ্ঞানদীপ্চ স্বৈরাচারী শাসকের দেখা মেলে ॥ 
[িডমন্ট-সাডশনয়ার চাল'স এমান,য়েল, টাসকানির প্রথম লিওপোল্ড, নেপল্‌সের ডন 
কালেসি: এবং চতুর্থ ফেুডোঁরক এবং পামরি ফািনান্ড ছিলেন জানদণপ্ত স্বৈরাচারী 
শাসক । ই'হারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজ্যে নানারূপ সংস্কার প্রবত'ন করিয়াছিলেন। 

ইংলপ্ভ ও ফযান্সেঃ জ্ঞানদণপ্ত স্বৈরাচারের ধারা 
হয় নাই। ইহার পিছনে কারণ অবশ্য ছিল। এই 


বত'মান ছিল না। ইংলণ্ডে হইয়া স্বহন্তে প্রজাপালনের 
দায়িত্ব লইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হণ। অবশেষে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হ:ইগ দলের হন্তে 
শাসনক্ষমতা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। 


ফলে ইংলণ্ডে জ্ঞানদণণ্ত স্বৈরাচার প্রতিণ্ঠার 
এধ,গে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সাম৷জি 


ই ইণুগত করিবার জন্য 
ইংয়া পড়ে। স্বৈরাচারী ব্ধ্রবে 
রাজবংশ কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়িতে চাহি পরে বিপ্লবের দ্বারা ই 
দেশের সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। 2 
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শিল্প-বিপ্লব 


শিল্পাবপ্নব কাহাকে বলে এবং কথাটির স্বার্থকতা-_ইংলশ্ডে প্রথম দেখা দিব'র কারণ, 
যান্রিক আবিৎ্কার, বাৎপশান্তর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, পথঘাট ও পাঁরবহণ ব্যবস্থার উন্নাত, কৃষির 
ক্ষেত্রে উন্নত, ইউরোপ ও আমোরকায় শিপ বি*্লব, সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে শিহ্প- 
বিপ্লবের প্রভাব । 


অণ্টাদশ শতান্দীর প্রথমাধ* পযন্ত শিজ্পেৎপাদনের ক্ষেত্রে দোহক শক্তিই ছিল 
মানুষের সম্বল । শিল্পগুলি ছিল মূলতঃ কুটির শিল্প । এই কুটির শিজ্পজাত পণ্যের 
বাজার ছিল সামাবদ্ধ। কিন্তু অগ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বহু বৈজ্ঞানিক যদ্ত্র আবিষ্কার 
এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগের ফলে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন-ব্যবন্থায় বিরাট 
পারিবর্তন দেখা যায়। এই পাঁরবর্তনকে শিল্প-বিপ্লব নামে অভী।হত করা হইয়াছে । 


শিলপ-বিপ্লব কথাটির সার্থকতা £ শিল্প-ব্প্রব ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় আকদ্মিক 
ও চমকপ্রদ ভাবে দেখা দেয় নাই । ইহা ধারে ধারে মন্ুরগতিতে প্রকাশিত হয় । এই 
কারণে অনেকে ইহাকে শিল্প-বিপ্রব না বলিয়া শিল্পে ক্রমবিকাশ ( Industrial 
Evolution ) বািয়াছেন। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তনটি ধারে ধাঁরে দেখা দিলেও 
ইহার সামাগ্রক প্রভাব অর্থনগীতি, ব্যাক্তি ও সমাজ-জীবনে এক যযগান্তকারী পারবর্তন 
লইয়া আঁসিয়াছিল বাঁলয়া ইহাকে শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব বলা সম্পূর্ণভাবে যা্তযা্ত ৷ 


ইংলগ্ডে প্রথম দেখা দিবার কারণ ৪ শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভে তিনটি জিনিসের 
প্রয়োজন ছিল-_কাঁচামাল, প্রতিদ্বন্ীহীন বিস্তৃত বাজার এবং মূলধন ৷ ইংলণ্ডে শিপ 
বিপ্লব প্রথম দেখা দেয়, কারণ-_ইংলগ্ডের এই তিনটির মধ্যে কোনটিরই অভাব হয় 
নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্ডের অধীনে অনেক উপনিবেশ ছিল । সমহদ্ধিশালী 
ভারতবধ'ই তাহার কুক্ষিগত হইয়াছিল । অতএব এই সকল দেশ হইতে ইংলণ্ড প্রচুর 
পরিমাণে কাঁচামাল পাইত। আবার এই অণ্চলে তাহার কোন প্রতিদপ্ৰী ছিল না। 
তাহার উৎপাদিত জনিসগুলি এখানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া 
ইংলণ্ডের ম্‌লধনেরও অভাব হয় নাই। ভারতে যুগ যুগ ধরিয়া যে অথ“ ও সম্পদ 
সণ্িত ছিল তাহা ইংল্ডের শোষণের ও লংণ্ঠনের ফলে ভারতবর্ষ হইতে ইংলশ্ডে চলিয়া 
গেল। এই অর্থ মূলধন হিসাবে ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ড শিলপবিপ্লবের পথে সবাগ্রে 
অগ্রসর হইল । ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের অনেক কৃষিভূমি চারণভুমিতে পাঁরণত হইয়াছিল । 
ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল ভূমিহীন কম্ম“প্রার্থণ বেকার কৃষক। শিল্প-বিপ্লব দেখা দিলে 
ইহারা শ্রমিক বাহিনীতে পরিণত হইল । সস্তায় প্রয়োজনীয় শ্রীমক পাওয়ায় ইংলণ্ড 
শিপ্পে অগ্রসর হইল। ইংলণ্ডের খনিজ সম্পদ (কয়লা ও লোহা ) 'শিম্প-বিপ্লবের 
সহায়ক হইয়াছিল। তাহার প্রাকৃতিক বন্দর ও দেশের অভ্যন্তরে যাইবার জনা অসংখ্য 
খাল, খাড়ি প্রভৃত থাকিবার ফলে শিল্পজাত দ্রব্য অল্পায়াসে ছ্থানাস্তরে লইয়া যাওয়া 
সহজ ছিল । এই সব কারণে ইংলণ্ডেই শিপ্প-বিপ্লব সব‘প্রথম দেখা 'দয়াছিল। 


২১ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


যান্ত্রিক আব্কার ৪ এদিকে বয়নাশস্পে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আঁবিচ্কার ও 
ব্যবহারের ফলে বিরাট পাঁরবর্তনের সব্রপাত হইল এবং ইংলগ্ডের প্রধান কুটির শিল্প 
নষ্ট হইয়া গেল । সর্বপ্রথম জন কী (Key ) নামক এক ব্যন্তি এক উন্নত প্রকারের . 
মাকু আবিষ্কার করেন যাহার ফলে বয়নকাষ" দ্রুততার সাঁহত সম্পাদিত হইত। ১৭৬৪ 
খ্রীষ্টাব্দে জেমস হরাগ্রভূস্‌ নামক এক তাঁতী একটি যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া নাম দেন 
স্পিনিং জেনি। এই ষন্তে এক সঙ্গে আটগাছা সুতা কাটা বাইত। ১৭৬৯ গ্রনষ্টাব্রে 
রিচার্ড আকরাইট আবিষ্কার করিলেন ওয়াটার ফেম ॥ ইহাতে সূতা কাটিবার কাষে 
জলশান্ত ব্যবহার করা হইল। ১৭৭৬-এ ক্লমটন আবিষ্কার কাঁরলেন ণমউল" । ইহার 
ফলে সূতা উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া বয়ন ক্ষমতাকে উন্নাতর দিকে লইয়া গেল। 
সর্বশেষে কাট'রাইটের আবিদ্কৃত পাওয়ার জম বয়ন-পদ্ধাত আরও সহজ ও দ্রুততর 
করিল । এই সকল যন্ধ উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হইবার ফলে বস্ত্র বয়নীশস্পে যুগান্তর 
আঁসল। অল্প শ্রমে শীঘু এবং সপ্তায় প্রচুর পারমাণে বস্ত্র উৎপাদিত হইতে লাগিল 
এবং বিশ্বের বাজারে ইংলণ্ডের উৎপাদিত বদ্বের চাহিদা ব:দ্ধি পাইল । 

বাদ্পশান্তর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ  উপরিউন্ত যন্ত্রগুলি একজনে চালাইতে পাঁরিত 
না। এই অন্তাবধা দুর কারবার জন্য বিজ্ঞানগণ বাচ্পশ্তি-চালিত ইঞ্জিন আবিৎ্কারের 
চে্টা কারতে লাগিলেন। টমাস নিউকোমেন প্রথম বাম্প-চালিত ইঞ্জিন আঁবদ্কার 
কারিলেন। ইহার পর জেমস: ওয়াট [িউকোমেনের হীঞ্জনের দোষগহলি দুর করিয়া উন্নত 
ধরনের একটি ইঞ্জিন উদ্ভাবন করিলেন। ফলে অস্প খরচে অনেক বেশি দ্রুততার 
সহিত কল চালান সম্ভব হইল। শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক ব্প-ইঞ্জনশন্তির প্রয়োগ যান্ঠিক 
যুগের সনা করিল। এদিকে নূতন বন্্রগুলি নিমাণের জন্য প্রচুর লোহা ও কয়লার 
প্রয়োজন হইল। এই সময় রোবক্‌, কট বস: প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টার 
ফলে লোহ-শিল্পেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। কয়লার খনির কাজও বৃদ্ধি পাইল 
এবং কয়লা উত্তোলনের জন্য নানাবিধ যাশ্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। ১৮১৫ গ্রাঞ্টাঙ্দে 
ডোভ-র আবত্কৃত সেফটি লাম্পের ব্যবহারের দ্বারা খাঁনগভে* দ:ঘ্টনা এড়াইয়া কাজ 
করা সহজতর হয় । 

পথখাট ও পাঁরবহণ ব্যবদ্থার উন্নাত ঃ পে ইংলগ্ডে যাতায়াতের ভাল রাস্তা 
ছিল না। অথচ ক্লকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশের বাজারে 
পাঠাইবার সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল । এজন্য উত্তম পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। 
এই সময় টেলফেড* ও ম্যাকআযাভাম নামক দুইজন ইঞ্জিনিয়ার পাকা রাস্তা তৈয়ার 
করিবার উপায় উদ্ভাবন কাঁরলেন। তাঁহারা আলকাতরা ও পাথরের টুকরা মিশাইয়া 
রাস্তা নির্মাণের যে পদ্ধাত আঁবক্কার করেন তাহা অন,সরণ করিয়া দেশের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পযন্ত বহ: ভাল রাস্তা নির্মিত হইল এবং দেশের অভ্যন্তরে মালপন্র 
পরিবহণের কার্য সহজ ও সুলভ হইল। এই সময় অলগথে সপ্তায় মাল পরিবহণের 
জন্য ইঞ্জিনিয়ার জেমস; বিন্ডাল চমৎকার খাল খননের নূতন পদ্ধতি প্রবতন করিলেন । 


উনবিংশ শতাব্দার প্রথম ভাগেই সমযগামী স্টামার নামত হইল এবং ইহার ফলে 
-বিদেশে জুলভে মাল প্রেরণ করার সুবিধা হইল। ১৮০২ খ্রান্টাদ্দে ইংলণ্ডে প্রথম 
স্টামার নামত হয়। ১৮০৭ ধরাঁ্টাথ্দে রবাট* ফালটন সাফল্যের সাহত প্রথম বা্পীয় 


শিল্প-বিপ্লব ২২ 


পোত নিমণি করেন। ১৮১২ খ্রাঁষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাতায়াত ও মাল বহনের নিমিত্ত 
নিয়মিত স্টীমার চলাচল শহর হয়। 

যখন বিজ্ঞানিগণ বাষ্পীয় পোত নিমণি ও উহার উন্নীত সাধনের চেষ্টা করিতে ছিলেন 
তখন রেল ইঞ্জিন নিমণের চেষ্টাও গলিতেছিল । ১৮১৩ গ্ীচ্টাষ্র রেলগাড়ীর প্রাথমিক 
স্তর অতিক্রান্ত হইল উইলিয়ম হেডলি'র "পাফিং বাল'-র দ্বারা। ১৮১৪ গ্রীঙ্টাব্বে 
স্টিফেনসনের রেল ইঞ্জিন “রকেট” চলিতে সক্ষম হইল ॥ অল্পকাল মধ্যেই দেশে রেলপথ 
বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অভ্যন্তরীণ পাঁরবহণ ব্যবস্থায় যুগান্তর আসল । 


কৃষির ক্ষেত্রে ৪. এই সময়ে শিল্পের ন্যায় কাঁষরও উন্নাত সাধিত হইয়াছিল। পূর্বে 
একখণ্ড জমিতে দুই বৎসর শস্য উৎপাদন করিয়া তৃতীয় বৎসর সার সণ্চিত কারবার 
জন্য উহা পাঁতত রাখা হইত। এই ব্যবস্থায় প্রাত তিন বৎসরে এক বৎসরের ফসল ন্ট 
হইত। এখন জানা গেল যে মূলের (০০) আবাদ করিলে ভূমির উর্বরতা নণ্ট না 
কাঁরয়া ফসল জন্মান যাইতে পারে, অথচ এক বংসর জাঁম ফেলিয়া রাখিতে হয় না। 
অধিকন্তু গো, মেষ প্রভীত গৃহপালিত পশ: শীতকালে এ মূল খাইয়া প্রাণ ধারণ কারতে 
পারে। কাঁথত আছে ইংল্ডের মন্ত্র টাউনসেন্ড এই প্রকারে কৃষির উৎকর্ষ সাধনে 
অগ্রণগ হইয়াছিলেন। এই সময় বেক্‌ওয়েল প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জাতীয় 
গৃহপালিত পশ;র সংমিশ্রণে উন্নত শ্রেণীর গো-মেবাদ উৎপাদিত হইতে লাগিল | 


পুর্বে দেশের অনেক জাম অকার্ধত অবস্থায় পড়িয়া থাকত ; সাধারণ লোকে এ 
জমিতে গর, মেষ প্রভাতি পশু চরাইত। এখন আধকাংশ পতিত জমিই আবাদ হইয়া 
গেল। বহু অথ" ব্যয়ে ও বৈজ্ঞানক উপায়ে এ সকল জাম হইতে বহ: পারমাণ শস্য 
উৎপাদিত হইতে লাগিল। এই সময় জমির উৎপাদন শান্ত পাঁচগণ বৃদ্ধি করা সম্ভব 
হইয়াছিল । কিন্তু কাবকাষ” ক্রমেই অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া উঠিল বলিয়া মধ্যবিত্ত ও 
দরিদ্র কৃষকগণ ক্রমশঃ নিঃস্ব ও নিরন্ন হইয়া পড়ে । ইহাদের মধ্যে অনেকে কলকারখানায় 
শ্রমকের কাজ লইয়া অত কন্টে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল । 


ইউরোপ ও আমোঁরকায় শিল্প-বিপ্রব £ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেলজিয়াম, 
ফতন্স এবং জামানীতে শিল্পশ্বপ্রব প্রসারলাভ করে। এই সব দেশের শিল্পোন্নাতর 
প্রার্থামক যুগে অবশ্য ইংরাজ পরিচালক এবং ইংলণ্ডের মূলধনের ভূমিকা ছিল৷ 
বেলাঁজয়ামের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । ফ:এন্সে প্রথম রেলপথ তৈগ্নারী 
হয় ইংরেজদের সাহায্যে । তবে ফ্রান্সের পাজি খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। 
ফলে ফ্যান্সে শিল্প প্রসার খুব দ্রতগাঁততে চলতে থাকে । জার্মানীতে শিলপ- 
দিপ্লব বয়ন শিল্পকে কেন্দ্র কাঁরয়া শুর: হয়, কিন্তু অজ্পাঁদনের মধ্যেই লৌহ ও 

ইস্পাত শিল্পে জার্মণনী খুবই উন্নাত করে। 
মার্কিন যডক্তরাচ্টে শিক্প-বিপ্রবের প্রেরণা আসে ইংলণ্ড হইতে । এখানে শিল্প-. 
বিপ্লব একটু বিলদ্বে শর; হইলেও ইহার গাঁত তীরতর ছিল। সমগ্র যনন্তরাণ্টে নতন 
প্রাতচ্ঠিত হয়। ফলে আমেরিকা যাক্তরাষ্ট্রে তাহার 


নূতন কারখানা ও রেলপথ 
পাশ্চিমাণ্ডলের অনাধকৃত অগুলের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় উপকূলের দিকে নিজের আধিপত্য {বস্তার কাঁদিতে থাকে । কালরুমে মার্কন 


২৩ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


য.ন্তরাষ্ট তাহার শিল্পের বাজারকে রক্ষা করিবার জন্য এক নীতি ঘোষণা করে (মূনরো 
নীতি)। পরবতাঁকালে শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চলের সহিত দক্ষিণাঞ্চলের যে গৃহযুদ্ধ শুরু 
হয় তাহার মূলে ছিল শিলুপবিপ্লব প্রসূত অর্থনৈতিক প্রশ্ন । 
সমকালীন ইংলণ্ডের সমাজ ও রাজনীতিতে 'শিল্প-বিপ্রবের প্রভাব £ শিল্পাবপ্পবের 
ফলে ইংলণ্ডের সামাজিকঃ অথনোতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট পারিবর্ত'ন ঘটে । 
ইহার ফলে ইংলণ্ডের সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য । শিল্প-বিপ্পব না 
ঘাঁটলে ইংলন্ডের পক্ষে বিশ্বের বাজারে সম্ভার প্রাতযোগিতায় জয়ী হওয়া সম্ভব হইত 
না। এই বিপ্লবের ফলেই উত্তর ইংলণ্ডের জনবিহন প্রান্তরে বড় বড় শহর গাঁড়য়া উঠে, 
বিরাট বিরাট কারখানার উদ্ভব হয়। ইহার ফলে ইংলন্ডে শহর-ভীত্তক সভ্যতা শুরু 
হয়। সংক্ষেপে, কৃবি-প্রধান ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান হইয়া উঠিল । 
অর্থনোতক ও দামাজিক £ শিপ-বিপ্রবের ফলে সাধারণভাবে ব্যান্ত-মান্‌ষের 
জীবন অনায়াসদাধ্য হইল । ভোগ্যপণ্যের প্রাচুষে'র ফলে হইল জাবনযান্রার মান উন্নত। 
সাধারণ মানুষ পুরে যেগুলিকে বিলাস দ্রব্য হিসাবে মনে কাঁরত সেগুলি এখন হইল 


তাহাদের আরভাধীন। গুতরাং {শিল্প-বপ্পব মানব-সভ্যতাকে স্থাপন করিল প্রগাতর 
পথে। 


শিল্প-বপ্পব কেবলমাত্র প্রাচু্ব ও সগৃদ্ধিই পৃণ্টি করে নাই, জনসাধারণের জীবনে 
অশেষ দ:ঃখ-কণ্ট লইয়া আসে । ইংলণ্ডে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্‌বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কৃষিতে যপ্বপাতির ব্যবহার প্রচলন হইবার ফলে বহ; ছোট ছোট 
জোতদার নিজেদের জমিজমা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা দিন মজ;রে পাঁরণত 
হয়। বিত্তশ৷লা লোকেরা এই সকল জমি ক্রয় করিয়া বড় বড় খামার স্থাপন করে এবং 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাব-আবাদ করাইতে থাকে । কিছু সংখ্যক ভূমিহণন কৃষক এই 
সবল ক্ষেত-খামারে মজুরের কাজ পাইল; কিন্তু অধিকাংশই বেকার হইয়া পাঁড়ল। 
এই সব বেকার কৃষকগণ উপাজ‘নের আশায় দলে দলে শহরের কারখানায় কাজ পাইবার 
জন্য জমা হইতে লাগিল ॥ এদিকে যা্্িক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের চাহদা অল্প 
ছিল। সুযোগ বুঝিয়া কারখানার মালিকগণ অল্প মজযারতে ইহাদের কারখানায় বোশ 
খাটাইয়া প্রচুর লাভ করিত। আলো-বাতাসহণন অস্বাস্থ্যকর কারখানাগুলিতে মজ.রদের 
কাজ করিবার নিঁদি'ণ্ট সময় বলিয়া কিছু ছিল না; ইহাদের মধ্যে স্তীলোক ও শিশুর 
সংখ্যাও ছিল অনেক৷ কারণ ইহাদের আরও অল্প মজুরিতে নিয়োগ করার সুবিধা 
ছিল। এরপ উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রমিকরা যাহা রোজগার করিত তাহাতে দুই 
বেলা পেট ভরিয়া আহারও তাহাদের জুটিত না । আবার কারখানার নিকটেই তাহাদের 
ছোট ছোট নোংরা ঘর লইয়া বন্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকাল হাড়ভাঙা খাটুনি, 
খাদ্যাভাব ও অস্বদ্থ্যকর বস্তিতে বাস কারবার ফলে শ্রামকদের স্বাস্থ্য যেমন ভাঙিয়া 
পড়িল, তেমনি তাহাদের নৌতক অবনাতিও ঘুটিল ! তাহাদের দঃখ-দুদর্শা সহোর সামা 
অতিক্রম কাঁরল । ঠিন্তু প্রতিকারের পথ তখন তাহারা খণাঁজয়া পাইল না। মালিকদের 
শর্তে অজ্প মজুরতে কাজ না করিলে তাহাদের উপবাস করিয়া মরিতে হইত । 
মালিকরা মজুরদের সুখ-দুঃখের কথা মোটেই চিন্তা 


করিত না; তাহারা লাভের অঙ্ক 
লইয়াই চিন্তা করিত। অতএব শিল্প-বিপ্লবের ফলে দেশের অপারাঁমত সম্পদ ম:ষ্টিমেয় 


শিলপ-বিপ্রব ২৪ 


ধাঁনক শ্রেণীর হাতে আসিয়া জমিতে লাগিল। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অর্থশাল' হইয়া 
ক্রমশঃ আরও অর্থশালী হইতে থাকল ; আর অপর দল যাহারা দেশের শতকরা নব্বুই 
ভাগ. তাহারা উত্তরোত্তর নিঃস্ব হইতে থাকিল। এইভাবে সমাজে মালিক ও শ্রমিক এই 
দুই পরস্পরাবিরোধী দ:ইটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিল। ইহাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত 
অবশাম্ভাবীর;পে দেখা দিল। 

রাজনৈতিক £ঃ ইংলণ্ডে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রথমে ধ্বংসাত্মক পন্থায় প্রকাশ পাইয়াছিল। 
শ্রমকগণ মনে করিয়াছিল যে তাহাদের দ:ঃখ-দুদশার জন্য দায়ী কারখানার 
যন্যমপাতিগূলি। এইকারণে তাহারা দলবদ্ধভাবে কলকারখানা ভাঙতে মনস্থ করে । 
ইতিহাসে ইহা লডাইট দাক্সা-হাজামা ( Luddite [২1019 ) বালয়া পাঁরচিত। কিন্তু 
কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারল যে কলকারখানাগ্ালর কোন দোষ নাই, 
কলকারখানার যাহারা মালিক তাহারাই দোষী ৷ এই মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তাহারা অন,ভব করিল । কিন্তু তৎকালীন ইংলগ্ডের 
শাসনকতরা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় ব্যগ্র ছিল বলিয়া শ্রমিক আন্দোলন কঠোর 
হন্তে দমন করিল। ১৮০০ খান্টাব্দের ‘Combination Act’ শ্রামকদের সংঘবদ্ধ 
হইবার পথে বাধা সৃণ্টি করে। শ্রমিকরা পালামেন্টের মাধ্যমেও কিছুই করিতে পারিত 
না কারণ পালামেন্টের িঝচনে তাহাদের কোন ভোটাধকার ছিল না। কিন্তু শ্রীমক 
আন্দোলন বন্ধ থাকিল না। শ্রমিক শ্রেণী সুসংগাঠত হইল । শাসকশ্রেণী ইহাতে 
ভাত হইয়া পড়িল ৷ ফলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ান গঠন করিবার অধিকার পালামেণ্টের 
এক আইন দ্বারা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল (১৮২৫ খীঃ)। ইহার কিছুকাল পরে 
পালনমেণ্ট কয়েকটি কারখানার আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রামকদের অবস্থার উন্নত বিধানে 
সচেষ্ট হয় ॥ নয় বৎসরের নিগ্নবয়স্ক শিশুদের কারখানায় নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হইল । 
এই সঙ্গে কারখানায় কাজের ঘণ্টাও নিদিষ্ট করা হইল । নারীদের খাঁনগভে* কাজ করা 
বন্ধ হয় এবং তাহাদের জন্য কারখানায় কার্যকাল ১০ ঘণ্টায় বাঁধয়া দেওয়া হইল। 
ইংলগ্ডের ন্যায় ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও অন:রূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয় । 

িপ্পশীবপ্লবের ফলে ইংলন্ডে পালামেণ্টের সংস্কারের জন্য আন্দোলন দেখা দিল ॥ 
শিপ্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে নূতন নূতন শহর হইয়াছিল । আবার বহ; পুরাতন 
শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ম্যাপ্টেস্টার, সেফিল্ড, লাস, বামি“হাম 
প্রভূত শহরগ;লির একজন প্রতিনিধিরও নি্বচচিনের আধকাপন ছিল না । কোনও কোনও 
শহরে ভোটদাতার সংখা এত অল্প ছিল যে ধনী ব্যান্তরা অনায়াসে অর্থ দিয়া তাহাদের 
ভোট কানয়া লইতেন। একারণে পালামেন্টে ধাঁনক শ্রেপীর প্রাধান্য ছিল। কিন্তু 
বাবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকরাও এই সময় দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়জ্্রণে উদগ্রীব 
হইল। শ্রমিক শ্রেণীরা মনে করিল মহষ্টমেয় ব্যক্তিদের আঁথক উন্নতির মূলে রহিয়াছে 
তাহাদের রাজনোতিক ক্ষমতা ৷ তাহারাও ব্রাজনোঁতক ক্ষমতা হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইল। 
ফলে ১৮৩২ প্রান্টাব্দে সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইল। ইহাতে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী মোটেই 
লাভবান হয় নাই! নানাগ্রকার সম্পাত্তগত ও বাসন্থানগত অজুহাত দেখাইয়া শ্রামক 
শ্রেণীকে ভোটাধিকার হইতে বণ্চিত করা হয়। তবে পঃরাতন পালামেট্টের স্বরূপ কিছুটা 
পারবর্তন হওয়ায় আর বেশিদিন শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বাণ্িত 


২৫ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


রাখা সম্ভব হইল না । ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শ্রামক শ্রেণী তীব্র আন্দোলনের 
পর রাজনৈতক আঁধকার অন কাঁরয়াছিল। 


সমাজ্তম্তবাদের জন্ম £ [শিল্প-ীবপ্লবের ফলে মালিক ও শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে যে স্বার্থ- 
সংবাত দেখা দেয় তাহারই ফলে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ঘটে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা 
হইল, দেশের উৎপাদন বাবস্থা রাষ্ট্রীয় নয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া জাতীয় সম্পদ সাধারণের 
মধ্যে এমনভাবে বণ্টন কাঁরয়া দিতে হইবে যাহাতে সমাজে ধনী-নরধধনের মধ্যে অসাম্য 
দূর হয় এবং সকলে স্বাচ্ছন্দে জীবিকা বাহ করিতে পারে। শ্রামক শ্রেণী এই চিন্তাধারার 
প্রাত আকৃষ্ট হইল কারণ সমাজতন্ত্রবাদই অসংখ্য শ্রামকের শ্রমকে আসল উৎপাদক বাঁলয়া 
স্বীকার করে এবং প্রচার করে যে; শ্রমিক শ্রেণীর হন্তেই যেদিন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বতাইিবে 
সোঁদন শিল্প-ীবপ্লব প্রসূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে । 

ওপাঁনবোঁশক নীতিতে পারিবর্তন £ শিল্প-বিপ্লব্র ফলে ইংলগ্ডের উপাঁনবোশিক 
নীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। পর্বে উপানবেশগুলিকে অনিয়াল্্রিত ল্‌টতরাজের 
ক্ষেত্ৰ বলিয়া মনে করা হইত । এখন এগযালকে কাঁচামালের যোগানদার এবং শিস্পপণ্যের 
বকরয়স্থলর্‌পে গণ্য করা হইল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ?শল্প-বপ্লব সংঘটিত হওয়ায় 
সেই সকল দেশগুলির মধ্যে শিষ্পজাত দ্রব্যের বাজার লইয়া শুরু হইল প্রতিযোগিতা । 
শিপ্প-বিপ্লবের ফলে বহু বেদনাদায়ক অবস্থার সুষ্ট হইলেও ইহা '্থিতশসল মানব- 


সভ্যতাকে গাঁতশীল করিয়াছে এবং ব্যন্ত-মানুষের জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের 
বিভিন্ন উপকরণ লইয়। আসিয়াছে । 


ভুতভীল্ অন্য আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ 


আমেরিকার স্বাধীনতা যদ্ধের পটভূগি; বিভিন্ন কারণ, স্বাধীনতা যাদ্ধ, ওপানবৌশকদের 
জয়লাভের কারণ, যচ্ধের ফলাফল । 


পটভূমি ৪ কলৎ্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর নূতন মহাদেশের দক্ষিণ ও মধ্য 
অঞ্চলে প্রধানতঃ স্পেনের অধিপত্য স্থাপিত হয়। এই মহাদেশের উত্তরভাগ কিন্তু 
অনাধকৃত থাকিয়া যায়। এই সুযোগ আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিম উপকুলবতাঁ 
ভূখণ্ডে একটির পর একটি ইংরাজ উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। মোট সংখ্যা অনুসারে 


ইহারা ত্রয়োদশ উপনিবেশ নামে পাঁরাচিত। এগুলি যথাক্রমে হইল ভাজানয়া, উত্তর 
কেরোলিনা, দক্ষিণ কেরোলিনা, পেনাঁসলভানিয়া, নিউইয়ক‘ড নিউহাম্পসায়ার; ম্যাসাচু- 
সেটস্‌; কনেকটিকাট, কোডসন্বীপ, নিউ জা দেলোয়ার, মেরাল্যাপ্ড ও জজিম্মা। 


২৭ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


প্রথম উপাঁনবেশ ভাঁজানয়া স্থাপিত হয় ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং সবশেষে স্থাপিত হয় 
জৰ্জিয়া (১৭১২)। এই উপাঁনবেশগ/লি একই ছাঁচে গড়িয়া উঠে নাই । দক্ষিণে অবান্থিত 
ভার্জিনিয়া ও কেরোলিনা ছিল কীবপ্রধান। আফ্রিকা হইতে 'নগ্রো দাসদের সাহায্যে 
এখানে চাষ-আবাদ শুরু করা হয়। স্বভাবতই এ অণ্চলে জামি-নির্ভ'র আভিজাত্য দেখা 
'দেয়। কিন্তু উত্তরের উপানবেশগাঁলতে স্বাধীন ছোট চাষীর সংখ্যা অধিক ছিল। 
অধিবাসীদের মধ্যে বাঁণজা ও শিল্পপ্রবণতা ছিল অধিক শাক্তশালী। তাহাদের মধ্ 
ব্যান্ত-স্বাতন্ত্র মনোভাবও দানা বাঁধয়াছিল। এই উপানিবেশগ্ীলর অধিবাসীদের মধ্যে 
অধিকাংশই ছিল ইংরাজ। তবে ছু সংখ্যক ওলন্দাজ, আইরিশ, সুইডিশ, জামনি, 
ফরাসী, স্পেনীর, ইটালীয় ও পোতৃ'গীজও ছিল। ইহারা কিন্তু ইংরাজ উপাঁনবেশিকদের 
সংস্কৃতির সক্ষে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইয়ছল। ফলে ত্রয়োদশ উপানবেশে 
কালক্রমে একাঁট {বিশিষ্ট সংস্কৃতির উদ্ভব-ঘটে। : 


আমোঁরকার দ্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ £ পরস্পর হইতে স্বাধীন ও বাচ্ছন্ন 
থাকলেও উপানবেশগ্যলির মধ্যে একাভাব গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। এই এক্যভাব গাঁড়য়া 
তুলিতে বিভিন্ন শান্ত সাহায্য কারয়াছিল। প্রথমত, পরস্পরের মধ্যে ডাকচলাচল ব্যবস্থা 
প্রবাতত হয় এবং ধাঁরে ধাঁরে চাঠিপন্র, সংবাদপত্র ও পন্রপ:ু'স্তকা আদান-প্রদানের মাধ্যমে 
উপানবেশগ;লির অধিবাসীদের মধ্যে ভাবগত এক্যবোধ জাগ্রত হইয়াছল। দ্বিতীয়ত, 
প্রত্যেকটি উপনিবেশের শাসন-ব্যবন্থা স্বতন্ত্র থাঁকলেও একই ধাঁচের ছিল। প্রাতাঁট 
উপাঁনবেশে ইংলণ্ড-রাজ কর্তৃক একজন গভনর নিযুক্ত হইতেন, তবে প্রকৃত ক্ষমতা 
থাকিত কলোনির নির্বাচিত আইনসভার হাতে । আইনসভার সিদ্ধান্ত ইংরাজ সরকার 
নাকচ কাঁরতে পারত সন্দেহ নাই কিন্তু তিন হাজার মাইল দ্‌রে অবস্থিত ইংলণ্ডের 
পক্ষে সদাসর্বদা উপনিবেশ শাসনে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। কালক্রমে ত্রয়োদশ 
উপনিবেশের আধিবাসগণও সেই সব অধিকার ভোগে অভ্যন্ত হইয়া উঠে যেসব আঁধকার 
ইংলগ্ডের জনগণ একে একে সংগ্রামের মাধ্যমে অজনি কারয়াছিল। স্বায়ত্তশাসন ছিল 
এই উপনিবেশগর্গলর প্রধান বৈশিষ্ট্য । পাতন জগতের আর্থিক দুরবস্থা, ধমশ্ধিতার 
অতাচার, অন্ধ সমাজের হাজার রকমের বন্ধন প্রভৃতি উপনিবেশগলিতে অনুপান্থত 
ছিল। নূতন জীবন গঠনের উদ্দীপনায় তাহারা | রি 


ছল ব্যন্ত। প্রাকীতক বাধা অপসারণ 
করা ছিল তাহাদের নিকট রোমাণ্তকর আভযানস্বরপ। ইহার ফলে উপনিবেশগুলি 


ইংরাজ না হইয়া ক্রমশই “আমেরিকান” হইয়া উঠিল এবং ইংলণ্ডের 
2 র প্রাতিপক্ষর নে 
অবতীৰ্ণ হইল। পে রণাঙ্গনে 


ইংলণ্ড উপনিবেশগ;লির শিষ্প-বাণিজ্যিক-অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ 
আরোগ করিয়াছিল । এইগুল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে 
গণ্য হয়। উপনিবেশগলির ব্যবসায়-বাণিজ্য ইংলণ্ড নিয়ন্ত্রণ কাঁরিত। ইংলণ্ডে 


উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা হাস পাইতে পারে এ 
র এরূপ কোন দ্রব্য 
অধিকার উপানবেশগ/লির ছিল না। ইস্পাত বিদেশে রপ্তানি করিবার 


ব্য, টুপা প্রভাতি কয়েকটি 

ব্য উপানবেশবাসীরা নিজেদের কারখানায় উৎপন্ন করিতে পারিত ত B সা ইংলণ্ড 
আমদানী করিতে হইত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য 
পানিবেশগ;লিতে রপ্তানি হইত তাহা প্রথমে ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইত এবং পরে সেখান 


আমোরকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ২৮ 


হইতে উপনিবেশগ্ুলিতে যাইত। ইহাতে এসকল দ্রব্যের মূল্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধি 
পাইত। আবার উপনিবেশগুলি হইতে তামাক ও তুলা কেবলমাত্র ইংলম্ডেই পাঠাইতে 
হইত, সরাসরি অপর কোন দেশে পাঠান যাইত না। ইহা ছাড়া উপানবেশগুলির উপর 
নৌ-আইন ( Navigation Act) বলবং থাকায় অপরাপর দেশের জাহাজে বোঝাই 
করিয়া উপনিবেশগুলির পণ্য রপ্তানির পথ বন্ধ ছিল। এই সব বাধা-নিষেধের ফলে, 
উপানিবেশগ্লিতে শিল্প গড়িয়া উঠিবার কোন উপায় ছিল না। ফলে উপনিবেশিকদের 
মধ্যে ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩) আমেরিকায় ফরাসীদের ইংল্ডের হাতে 
পরাজয় ঘটে। ইংলণ্ড কানাডা দখল করিয়া ₹য়। কানাডা ইংলগ্ডের হস্তগত হওয়ায় 
ইংরেজ ও্পনিবেশিকদের মনোভাবে প্ররিবর্তন সূচিত হয়। এতদিন কানাডা হইতে 
ফরাসী আক্রমণের ভয়ে তাহারা ভীত ছিল এবং একারণেই তাহারা ইংলণ্ডের উপর 
এতদিন নিভ'রশীল ছিল। তাহাদের শিল্প-বাণিজ্যের উপর ইংলণ্ডের কতৃপক্ষ যে 
বাধা-নিষেধ আরোপ কাঁরয়াছিল তাহারা নীরবে সহ্য কাঁরয়াছিল। সপ্তবর্ধব্যাপী 
যুদ্ধের সমাপ্তির পর ফরাসীভীতি যখন দূর হইল তখন ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব তাহাদের নিকট! 
অসহ্য মনে হইল এবং পণ" স্বাধীনতা লাভের আকঙ্ক্ষা জাগল। অল্পা্দনের মধ্যেই 
ইংলণ্ড ও উপনিহে্শেগুলির মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল ॥ এই বিষয় উল্লেখ করিয়া 
একজন এীতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, যেদিন ইংরেজ সেনাপাঁত উলফ্‌ | Wolfe ) 
আব্রাহাম পাহাড়ের শিখরের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া বানাডা জয় করিয়া লইলেন,, 
সে'দন হইতেই আমেরিকা য্যন্তরাণ্ট্রের জন্ম হইল । 


প্রত্যক্ষ কারণ ঃ ওপনিবেশিকদের মনোভাবে খন এরুপ পরিবর্তন দেখা দিয়।ছিল 
ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডের কতৃপক্ষ উপনিব্শেগুলির উপর কতৃত্ব পণ*ভাবে স্থাপন 
করিতে দ:ঢপ্রতিজ্ঞ হয়। ফলে উভয় পক্ষে বিরোধ শুর; হইল । ১৭৬০ গ্রাঁণ্টান্দ 
পযন্ত উপনিবেশবাসীদের সঙ্গে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দেখা দেয় 
নাই। ইহার কারণ হইল তাহারা ইংরাজ সরকার কতৃক স্থাপিত কোন করকে শোষণের 
যন্ত্র হিসাবে মনে করে নাই এবং তাহারা করগ:লি না দিলেও ইংলণ্ড কিছ: মনে করিত, 
না। কিন্তু সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধে ইংলণ্ডের বহু খাণ হইয়াছিল । আমোরকায় অবস্থিত 
সৈন্য বাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা ইংলণ্ডের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। অথচ উপনিবেশ- 
গুলিকে ফ্রান্স ও স্পেনের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা কারবার জন্য একটি শান্তশালী 
নৌবহর ও সামারিক বাঁহনী আমেরিকায় রাখা আবশ্যক বিয়া ইংরেজ সরকার মনে 
কাঁরল। আর ইহার জন্য যা বায় হইবে তাহা উপানিবেশগ্ালর আঁধবাসীদের নিকট 
হইতে করের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত লইল। তাহা ছাড়া 
ইংলণ্ডেণ্বর তৃতীয় জজ" এবং তাঁহার সরকার আমেরিকার প1চমাগুলের শাসনব্যবস্থা, 
নিজেদের হাতে লইলেন এবং উপনিবেশবাসীদের তথায় বসতি স্থাপনের অধিকার নাই 
বিয়া ঘোষণা করিলেন! যাহারা আযালিঘোন পর্বতমালা পার হইয়া এ অঞ্চলে 
বসবাস শুরু করিয়াছিল তাহাদের বিতাড়িত কারবার বযস্থা গহণ বরা হইলা। 
পাশ্চমঞলের বিপুল সম্পদ হইতে উপানবেশিকরা নিজেদের ঝণ্চিত বলিয়া মনে কাঁরিল 
এবং তাহারা ইংরাজ সরকারের এই নাত বানচাল করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইল ৷, 


৯ উচ্চমাধামিক ইতিহাস 


ঠিক এই সময় “কোয়াটারং” আইন মারফত ইংলণ্ড হইতে নিদেশ আসিল যে ইংরাজ 
সৈন্যদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় উপানবেশবাসীদের সাহায্য কারতে হইবে । এই সৈন্য 
বাহিনীর ব্যয় নির্বাহার্থ ওপাঁনবেশিকদের নিকট হইতে একটি কর আদায় করাও স্থির 

! এই উদ্দেশ্যে ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জজ গ্রেনভিল পালামেন্টে 
“স্ট্যাম্প আ্যান্ট” নামক আইন পাশ কারলেন। আইনে স্থির হইল যে অতঃপর 
উপানবেগগ্ীলতে রাজমুদ্রাঙ্কিত কাগজে দলিলপন্র লিখতে হইবে এবং তজ্জন্য ইংরাজ 
সরকারকে মাশুল দিতে হইবে। উপাঁনবোশকদের সম্মাত না লইয়া এই আইন 
বিধিবদ্ধ হওয়ায় আমেরিকায় লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং দলবদ্ধ হইয়া রাজম;দ্রাঙ্কত 
কাগজ বজন কাঁরল। তাহারা পূর্ব হইতেই ইংলণ্ডের স্বার্থপর বাণজ্যনপীততে 
উতান্ত হইয়াছিল। পরে এই নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল । 
নয়টি উপাঁনবেশের :প্রাতিনিধিগণ সমবেত হইয়া স্ট্যাম্প আযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাইলেন এবং ঘোষণা কারলেন যে উপামিবেশগ্‌লিতে কর ধার্য করিবার অধিকার 
ইংলণ্ডের পালমেণ্টের নাই, উপনিবেশগুলির আইনসভাসম্‌হেরই আছে। ইংলণ্ডের 
প্রধান নেতা উইলিয়ম পিট ও বাক প্রমুখ রাজনশীতজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিলেন যে 


পালমেণ্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি না থাকায় পালামেণ্টের পক্ষে আমোঁরকার উপর 
কর নিধরিণ বিধিসক্ষত নহে । 


স্ট্যাম্প ত্যান্ট মানত এক বৎসর চাল; ছিল। উপাঁনবোশিকদের প্রচণ্ড বিরোধিতার 
ফলে ইংরাজ সরকার ইহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইল । প্রধান মন্ত্র গ্রেনাভল পদত্যাগ 
করিলেন। ও্পনিবেশিকগণ খুবই উল্লাসত হইল কিস্তু কিছুদিনের মধ্যেই আরো 
কয়েকটি (আমেরিকানদের দিক হইতে ) অযৌন্তিক আইন জারা করা হইল । ইংলগ্ডের 
নবনিযান্ত প্রধানমন্ত্রী রকিংহাম এই সময় পালামেন্টে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ইহাতে 
বলা হয় যে উপানবেশগদ্ুলিতে কর ধার্য করিবার অধিকার ইংলণ্ডের পালামেণ্টের 
আছে। তাহার এই প্রস্তাব পালামেন্টে গৃহীত হইল । ইহার ফলস্বরূপ রাজগস্বসন্ত্রী 
টাউনসেণ্ড উপনিবেশগৃলিতে কাচ, সীসা, রঙ, কাগজ এবং চায়ের উপর আমদানি 
শুল্ক বসাইলেন । এই মর্মে ঘোষণা করা হইল যে এই শুল্ক হইতে যে অথ” সংগৃহিত 
হইবে তাহা হইতে উপানিবেশগুলিতে নিযাস্ত গভন'রদের বেতন দেওয়া হইবে । এতদিন 
পযস্ত গভনন‘রগণ কিন্তু উপ্পাঁনবেশগুলির অর্থভাণ্ডার হইতেই বেতন পাইয়া আসতে- 
ছিলেন। এই নূতন আইন ছারা ইংরাজ্ সরকার গুপানবোশকদের বুঝাইতে চাহিল যে 
ইংরাজ সরকার উপানবেশগনুলতে অধিকতর কর্তৃত্ব খাটাইতে চাহে। ইহা ঠিক যে, 
ইংরাজ সরকারের এই কর ধার্য ব্যাপারে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য যতটা না ছিল কেবল- 
মাত ইংলণ্ড যে তাহার উপানিবেশের উপর কর ধার্য করিতে পারে তাহাই প্রতিপন্ন করা । 
টি আইনের বিরুদ্ধে উপনিবেশগূলিতে 
শ পণ্য বন কারবার আন্দোলন (বিভিন্ন র 
আরও ক্রুদ্ধ হইল । ফলে বিবাদ ক্রমশ. বৃদ্ধি হি EAL 
রা হাকে প্ররোচনামলক কাষ* বলিয়া গণ্য করিল। 
তমধ্যে ১৭৭০ খ্ান্টাব্দে লড নথ ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ইইলেন। তিনি চা 


আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ৩০ 


ব্যতীত অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের শুল্ক রহিত করিলেন ॥ কিন্তু ওপনিবেশিকগণ নিজ 
প্রাতানাঁধর সম্মতি ব্যতীত কোন কর দিতে প্রস্তুত ছিল না। এই সময় ভারতবর্ষ 
হইতে একখানি চা-বোঝাই জাহাজ ম্যাসাচুসেটস: উপনিবেশের অন্তর্গত বোস্টন বন্দরে 
পেশছিলে কয়েকজন আমেরিকান রেড হীণ্ডিয়ানের বেশে জাহাজে উঠিল এবং ৩৪২ পোট 
চা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল । আমোঁরকানরা এই ঘটনাকে “বোস্টন টি পাটি” নামে 
আঁভাহত করিল । 

আমেরিকানদের এই কাজে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের ধৈষের বাঁধ ভাঙিয়া 
গেল। [তিনি বোপ্টনকে সমুচিত শান্ত দিতে উদ্যোগী হইলেন । ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ইংলশ্ডের পালামেণ্টে রাজার নিদেশে “ইনটলারেবল আযান” গৃহীত হইল । এই 
আইন অনুসারে ঠিক হইল যতাঁদন পর্যন্ত জলে ফেলিয়া দেওয়া চা-এর ম.ল্য মিটাইয়া 
দেওয়া না হইবে ততাঁদন পযন্ত বোস্টন বন্দর অবরুদ্ধ থাকিবে । আর ম্যাসাচুসেটসের 
শাসনভার ইংলণ্ড হইতে প্রোরত রাজকমণ্চারীর হস্তে ন্যস্ত করা হইল। ইহার ফলে 
যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উাঠল। 

আঁধকারপত্র রচনা ঃ জাঁজয়া ব্যতীত 
অন্যান্য উপানিবেশগ্লির প্রাতানধিরা িলা- 
ডেলাঁফয়া নগরে সমবেত হইলেন এবং নিজেদের 
দাবি ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ডের পণ্য বজ'ন দ্ছির 
কারলেন। এই প্রাতানধি সভা কংগ্রেস নামে 
খ্যাত । যুদ্ধের সম্ভাবনায় তখন হইতেই 
সৈন্য সংগ্রহ চালতে লাগিল । অবশেষে 
১৭৭৫ খ্রাণ্টাব্দে সত্যসত্যই যুদ্ধ বাধিল। 
কংগ্রেস ভাঁজনিয়ার আধিবাসী জর্জ ওয়াশিং 
টনকে আমেরিকান সৈন্যদলের অধিনায়ক 
নিযড্ত কারিল। নবনিষনস্ত সেনাপাঁতর ন্যায় 
চ্বদেশভন্ত কর্ম'বাীর ইতিহাসে বিরল ৷ রণ- 
পাণ্ডিত্য অপেক্ষা চাঁরন্র-মাহাত্যেই তানি জর্জ ওয়াশংটন 
আমোরকার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার সাহস, উৎসাহ, অধ্যবসায়, 
শিষ্টাচার, পরার্থপরতা এবং স্বদেশান*রাগ অতনীয়। 

স্বাধশনতা যুদ্ধ (১৭৭৫--১৭৮৩ )ঃ বোস্টন অঞ্চলে সর্বপ্রথম যুদ্ধ আর“্ভ হয়। 
লেকাসংটন নামক দ্ছানে সংঘর্ষের পর ইংরেজ সৈন্য আতকস্টে ওপানবেশিকদের 
বাংকাসহল হইতে বিতাড়িত কাঁরল। যুদ্ধে কখনো ইংরাজ কখনো আমেরিকানরা 
জয়লাভ করিতে থাকিল । ধারে ধাঁরে উপানবোশিকদের মন হইতে পর্ব“ মাতৃভাম 
ইংলণ্ডের সাঁহত মিলিত থাকিবার ইচ্ছা অন্তাঁহত হইল ৷ ১৭৭৬ থ্রাণ্টান্দের €ঠা জুলাই 
উপানবেশগুলির প্রতানধিগণ একন্র হইয়া দ্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরলেন। এই যুদ্ধ 
সাত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথমে ইংলণ্ড য'্ধ জয়লাভ বরে। কিন্তু ১৭৭৭ - 
প্রীন্টাব্দ হইতে ইংলণ্ডের পরাজয় শুর, হয় । এই বংসর ইংরাজ সেন।পাঁত বাগয়েন 
স্যারাটোগা নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সপ্তবর্ধব্যাপা 


৩১ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


যুদ্ধের পরাজয়-কালিমা ক্ষালন কারবার জন্য ফ্রান্স উপানিবেশিকদের সাহত বন্ধ্যত্ব 
স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্পেনও 
ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে ক্রান্সের সাঁহত যোগদান করিল । 'জিত্রাল্টার অবরহদ্ধ হইল । পর 
বৎসর রাশিয়া প্রমূখ উত্তর ও পর্ব ইউরোপের শান্তগযীল ইংরাজরা যাহাতে তাহাদের 
জাহাজগর্দীল শত্রুপক্ষের অস্ত্র-শস্ত্র খোঁজা উপলক্ষে খানাতল্লা'ন করিতে না পারে তাহার 
জন্য ‘সশস্ত্র নিরপেক্ষ লীগ” নামে একটি সংঘ গঠন করে। ফলে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে 
একট শত্রুভাবাপন্ন একতাবদ্ধ ইউরোপের সৃষ্ট হইল। ১৭৮১ খান্টাদ্দে ভামোঁরকার 
ইয়র্ক টাউনে ইংরেজ সেনাপাঁভ কনণওয়ালিস ( পরবতাঁকালে ইনি ভারতবর্ষে'র গভর্ণ'র- 
জেনারেল নিযুক্ত হইয়া।ছলেন ) সসৈন্যে ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ কাঁরলেন । 
এই সংবাদ ইংলণ্ডে পেশীছিলে পালণমেণ্ট যুদ্ধ 'বরাতির স্বপক্ষে মত দিল। ইহার পর 
কয়েক মাস ধরিয়া শান্ত চুক্তি সম্পকে কথাবাতাঁ চলিল। তাহার পর ১৭৮৩ গ্রান্টাব্দে 
ভানহি-এর সাম্ধি দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকার উপানিবেশিকগণের স্বাধীনতা স্বীকার কাঁরিল। 
ইহা ছাড়া মাঁসাঁসাঁপর পশ্চিমে বহু আকাণতক্ষত অণ্টলাটও ইংলণ্ড আমোরিকানদের 


ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল ॥ ইহাতে নতন রাষ্ট্রের যে উত্তর সীগা নির্ধারিত হইল তাহা 
অদ্য।ঁপ বলবৎ ব্াহয়াছে। 


ওপানবেশিকদের জয়লাভের কারণ £ অর্থ? সম্পদ ও সামারক শান্তিতে উপাঁনবেশ- 
গুলি ইংলণ্ডের সমকক্ষ ছিল না। তবুও তাহাদের জয় হইল । ইহার কয়েকটি কারণ 
অবশ্যই ছল । প্রথমত, ইংরাজ সরকার কাঁতিত্বের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারে 
নাই। ইহাতে উপানবেশিকদের স্থাবধা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ইংলগ্ডের শতুগণ_ 
ফনাম্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড প্রভূত ইউরোগাঁয় রাষ্ট্রগুলি গুপনিবেশিকদের পক্ষে যোগ 
দিয়া ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল । তাহাদের সাহায্য ছাড়া পানবোশিকদের 
পক্ষে ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হইত। তৃতীয়ত, ওপাঁনবেশিকগণ 
স্বাধীন হইবার জন্য যদ্ধ করিয়াছল। তাহাদের সম্মুখে একটি মান্র লক্ষ্য (ছিল 
কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যাইবে । আর ইংলণ্ড যুদ্ধ করিক্ন]ছল সাম্রাজ্য রক্ষা 
করিবার জন্য । ইংলণ্ডের স্থনিদিণ্ট কোন লক্ষ্যও {ছল না। ইংরাজ নেতাগণ ইংল্ডের 
আমেরিকান নীতি সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। পিট ও বাকের ন্যায় নেতারা 
ওপাঁনবেশিকদের পক্ষে ছিলেন। চতুর্থ'ত, গুপানবোশকদের নিজস্ব অনৈতিক শান্তি 
হিল বলিয়া তাহারা ব্রিটিশপণ্য বর্জন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল এবং স্বদেশী শিল্প 
গাড়য়া তুলিতে পারয়াছল। পণ্চমত, ইংলণ্ড হইতে আমোরিকার দুরত্ব তিন হাজার 
মাইল। এই দ:রত্ব অতিক্রম কাঁরয়া সেই সময় সুণ্ঠভাবে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যথা- 
সময়ে ইংলণ্ড হইতে জাহাজে সৈন্য, রসদ ও অদ্ব্রশস্ত পাঠান খুবই অঙ্সাবধাজনক ছিল। 
তাহা ছাড়া আমেরিকার অভ্যন্তরে পথঘাট সম্বন্ধে ইংহাজ বাহিনী বিশেষ অবাহিত 
ছিল না। ষণ্ঠত, ওয়াশিংটনের প্রতিভা ও সংগঠন শান্ত জয়লাভের অন্যতম কারণ ॥ 
[তান ওপনিবোশকদের মধ্যে এমন উদ্দীপনা ও প্রেরণার সৃষ্ট কারয়াছিলেন যাহা 
তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত কাঁরয়াছিল। 


আমেরিকার স্বাধীনতা ৩২ 


আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল £ 


আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল হইয়াছিল সুদরপ্রসারী । ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
বাস্তব ফল-_আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নামে এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের পত্তন । 
দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে দৈবস্বত্ব (Divine 7২181:1) রাজতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়িল ॥ 
জনগণের আঁধকার সার্ব'ভোম বালয়া স্বীকৃত হইবার ফলে সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রের পথ 
সুগম হইল। তৃতীয়ত এই যুদ্ধের ফলে আমোরিকার উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত 
হওয়ায় ওপাঁনবোশক শাসন-ব্যবস্থাকে উন্নত এবং সুগঠিত কারবার প্রয়োজনীয়তা সে 
উপলব্ধি করিল। ভারত সম্পকীঁয় নীতিতে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। তৃতীয় 
জর পুর্বকালের নৃপাঁতদের ন্যায় স্বহস্তে রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করিবার যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল । চতুর্থত, ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধ বিপর্যয় আনিল। 
এই যুদ্ধে যোগ দিবার ফলে ফ্রান্সের রাজকোব নিঃশেষ হইয়া গেল । ফ্রান্সে বিপনব 
দেখা দিল। পঞ্চমত, স্পেন এই যুদ্ধে যোগ দিয়া কতকগযাল স্থান লাভ কারলেও 
আমোরকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব তাহার আমেরিকাস্থ উপানিবেশগুলিতেও সঞ্চারিত 
হয়। ইহার ফলে স্পেনীয় উপাঁনবেশগলিতে স্বাধীনতাসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী ভাবে দেখা 
দিল। - পরিশেষে বলা যায় আমোরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল মানবমমান্তর 
ইতিহাসে এক স্ুদিনের সূচনা করে । বিশ্বের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও আশাহত মানুষ 
এই যদ্ধ হইতে এক নুতন পথের সন্ধান পাইল । আমেরিকার মনুক্ত-সংগ্রাম যে মহৎ 
ভাবাদর্শ তুলিয়া ধাঁরয়াছিল, ভারত প্রমুখ বহ: দেশের মুক্তি এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে 
তাহা এক অন্তবিহীন অন:্প্রেরণা যোগাইয়া গিরাছে। 


হা ও 


জল্ভুর্খ অধ্যাজ ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন 
ESE ২ 885118515154511588 


বিপ্লবের পর্বে ক্রান্সের অবস্থা, স্টেটস জেনারেল আহ্বানের যৌন্তকতা, কেন ফ্রান্সেই 
বিপ্লব ঘটিরাছিল, স্টেট:স জেনারেলের আঁধবেশন-__বি্লবের সূচনা, ফরাসী বিস্লরের কারণ, 
ইংলণ্ডের গৌরবময় বিগ্লব ও আযোরকার প্বাধীনতা বুদ্ধের প্রভাব, বিপ্লবের অগ্রগাঁত ৪ 
সংবিধান সভার কাধাবলী, ষোড়শ লুইর পলায়ন প্রচেষ্টা _ প্রজাতান্তিক মনোভাব বদ্ধ, জাতীয় 
কনভেনসন, থার্মোডোরয়ান কনভেনসন, নুতন সংবিধান, ডাইরেক্টরগণের শাসন, নেপোলিয়ন, 
নেপোলয়নের ইটালী আঁভবান (১৭৯৬-৯৭), নেপোলিয়নের প্রাচ্য আঁভযান (১৭১৮-১১), 
কম্সালেটের প্রাতষ্ঠা, নেপোলিয়নের সংস্কার, কোড নেপোলিয়ন, 'দ্বতাঁয় শান্ত-সংঘের সাহত 
যুদ্ধ, ইংলণ্ডের সাঁহত মৈশবচান্ত, সম্রাট নেপোলিয়ন, ইউরোপীয় সমর_তৃতায় রাষ্ট্রজোট, 
প্রাশয়ার সাঁহত বধ, নেপোলিয়ন কর্তৃক ইউরোপের পুনর্গঠন, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা, 
দেপনের যন্গধ (১৮০৭-১৪১-_নেপোোলয়নের পতনের সূত্রপাত, রাশিয়ার সাঁহত বিরোধ £ 
মস্কো আভবান, চতুর্থ রাষ্ট্রজোট-__নেপোিয়নের পরাজয়, শত বস, ওয়াটারল;র যুদ্ধ 
নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ, ফরাসী [বিপ্লবের প্রভাব । 2 

বিপ্লবের পৰে ফএন্সের অবস্থা 8 ফরান্সের বুরবোঁ (bourbon) বংশীয় রাজা 
চতন্দশি লুই ইউরোপের ইতিহাসে “দ গ্যযাণ্ড মনাক” নামে পরিচিত। তিনি দীর্ঘকাল 
রাজত্ব কারয়াছিলেন (১৬৪৩-১৭১৫ খ্রীঃ) । এই সময় ফরাম্স সবশবযয়ে উন্নাতয় চরম 
শিখরে পেশছায়। অপর্ব জশকজমকপূ্ণ ফরাসী রাজসভা সমসাময়িক ইউরোপের 
রাজন্যবর্গের ঈর্ষা ও অনকরণের বন্ধ; ছিল। লুই প্রচার কাঁরতেন যে তান সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরের প্রাতানাধ এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতাবলেই ( Divine Right ) তিনি রাজত্ব 
কাঁরতেন। তাহার রাজত্বকালে ফ্নান্সের রাজশস্তি সম্পূণ* কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। আঁভ- 
জাত সম্প্রদায় এবং উচ্চপদস্থ যাজকগণ রাজসভা অলংকৃত করিয়া এই অসাম ক্ষমতাশালী 
ন:পতির চাটুকারে পারণত হন। ইহার 'বানময়ে তশহারা নানারকম সুযোগ-সুবিধা 
ভোগ করিতেন । ব্যয়বহুল রাজসভার সমস্ত খরচপন্র মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী ও দুভাগা কৃষক- 
কুলকে বহন করিতে হইত। চতংদরশ লুইর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পবে রাইন 
নদা ও দক্ষিণে পিরানিজ পর্বতমালা পযন্ত বিস্তৃত অগ্চল অধিকার করিয়া ফএম্সকে 
ইউরোপের সবাঁপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। রাজত্বের শেষদিকে তিনি স্পেন 
সহ ইহার সমগ্র অধিকৃত অঞ্চলগুলিও গ্রাস করিবার চেষ্টা কারয়াছিলেন। কিন্তু 
লুইর আগ্রাসী নাঁতির ফলে ইউরোপে শন্তিসাম্য নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কা 
করিয়া ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজাগুলি সমবেতভাবে লুইর বিরদ্ধে 
রা করে। ইহার ফলে ল্‌ইর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্প্ণ সাফল্যালাত করিতে 
পারে নাই। 


লুইর দ্বৈরাচারী শাসন ফ্যান্সের পক্ষে ক্ষাতকারক হইয়াছিল। কারণ তগহার 
জণকজমকপর্্ণ রাজসভা ও আগ্রাসী যুণ্ধের ব্যয়ভার বহন করিতে রাজ্যের অর্থনৈতিক 
বানয়াদ ভাঙিয়া পড়ে। তশহার উত্তরাধিকারিগণ ইহার কোনরুপ প্রতিকার করিতে 


ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন ৩৪ 


পারেন নাই। এইভাবে চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালে ফরাসী বিপ্লবের বীজ রোপত 
হইয়াছিল। 

পণ্চদশ ল;ইর শাসনকাল 

চতু্দশ লুইর মৃত্যুর পর তশাহার পশচ বংসর বয়সের পোঁত্র পঞ্চদশ লুই সিংহাসনে 
আরোহণ করেন৷ তিনি প্রায়, বাট বংসর (১৭১৫-১৭৭৪ গ্রাঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন ৷ 
তাঁহার রাজোচিত গুণাবলী বিশেষ কিছ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপর 
দিকে আড়দ্বরীপ্রয়তা ও বিলাসিতায় তান পিতামহকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন । আরথক 
দুর্গত দুর করিবার জন্য তানি সরকারী পদ ও খেতাব বিক্রয় কারতেন এবং জাতীয় 
খাণের মাত্রা তশহার শাসনকালে অঁতরিন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহার পরিণাম যে বিষময় 
হইয়া উঠিতে পারে সেদিকে তশহার দৃষ্টি ছিল না। শুনা যায় যে তিনি বলিতেন 
‘আমার জীবন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিলেই হইল তাহার পর যদি মহাপ্রাবন আসে ক্ষাত 
নাই৷’ এই পাপাচারী রাজার মৃত্যুর পনের বৎসর পরে ফরাসী বিপ্লব রূপে এই 
মহাপ্লাবন সত্য সত্যই দেখা দেয় । 

যোড়শ লই £ (১৭৭৪-১৭৯৩ গ্রীঃ) পণদশ লুইর মৃত্যুর পর তশহার পৌন্র যোড়শ 
ল,ই ফ্রান্সের রাজা হন ৷ ব্যান্তগতভাবে [তান জনসাধারণের মঙ্গলাকাতক্ষী ছিলেন এবং 
ফ্রান্সের আথক দুরবস্থা দুর করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। কিন্তু 
তৎকালান ফ্রান্সের রাষ্ট্রজীবনের জটিল সমস্যাগ্লি সমাধানের জন্য বে প্রাতভা ও 
কমরদক্ষতার প্রয়োজন ছিল তাহা তশহার ছিল না। তবুও তিনি দেশকে অনৈতিক 
বিপয'য় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তৎকালীন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ: তুগো 
(Turgot)-কে অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। তুগোঁ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের 
জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন। প্রথমেই তান শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে অবাধ 
নীতি গ্রহণ করেন । দ্বিতীয়ত, আভজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের উপর কর বসাইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন । ইহাতে তুগেরি বিরুদ্ধে কায়েম স্বা্থবাদীরা আন্দোলন শুরু 
করে। এমনকি রানী আতোয়ানেংও তাহাদের সহিত যোগ দেন। ফলে দু্বলাচত্ত 
যোড়শ লুই তুগোঁকে পদচ্যুত করেন । তুগো এই সময় রাজাকে বলিয়াছিলেন ‘মনে 
রাখবেন স্যার ইংলণ্ডের প্রথম চালসের দুব'লতাই তশহার মৃত্যুর কারণ ছিল।” 
তুগেরি পর যোড়শ লই নেকার (৩০1৩7)-কে অঞ্থসচিব নিষ্ন্ত করেন। নেকার 
তুর্গোর ন্যায় বিচক্ষণ ও দরদ না হইলেও তিনি প্রশাসনিক ও অর্থনেতিক সংস্কার 
সাধনের দ্বারা ফ্রাম্সকে দুর্ভাগ্যের হাত হইতে অন্তত সাময়িকভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা 
করেন। তুগোর পথ অনুসরণ করিয়া তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে 
থাকেন এবং অনাবশ্যক ব্যয়-বন্ধ করিয়া রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হন। 
কিন্তু তশহার উদ্দেশ্য সম্পর্ণভাবে কার্যকর হইবার পঝেই আমেরিকার স্বাধীনতা 
সংগ্রাম শুর; হইল । ১৭৭৮ খাষ্টাব্দে ইংরাজদের প্রতি এঁকাস্তিক ঈর্যাবশত এবং 
প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া ফ্রান্স ইংলশ্ডের অধীনস্থ উপানবে- 
শিকদের অর্থ ও জনবল দিয়া সাহায্য কারল। ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান করা 
বন্তু নির্/দ্ধতার পরিচায়ক হইল। কারণ ইহা তাহার দুর্বল আঁথক অবস্থার আরও 
অবনাঁতি ঘটাইল | এই অব্যবন্থা দুর কারবার জন্য নেকার যখন অভিজাত সম্প্রদায়ের 


৩ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


উপর কর বসাইবার ও রাজসভার ব্যয় সংকোচের প্রস্তাব দিলেন তখন স্বভাবতই বিরুদ্ধ- 
বাদীরা তাঁহার সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিল। ষোড়শ লুই অভিজাতদের চাপে 
পাঁড়য়া পু যেরূপ তুগোঁকে বিদায় 'দিয়াছিলেন সেইভাবেই নেকারকে পদচাত 
কাঁরলেন ৷ 

নেকারের পদচ্যাতির পর রাজস্বাবভাগেয় পাঁরচালনার দারিত্ব ক্যালোনকে (Calonne) 
দেওয়া হইল । [তিনি সর্বনাশা সুদের হারে খণ লইয়াও আয়ব্যয়ের সমতাসাধন করিতে 
অসমর্থ হন । অবশেষে [তাঁনও সুবিধাভোগা শ্রেণীর উপর কর ধার্যে'র আবশ্যকতা 
সম্বদ্ধে জানাইলেন। তশহার পরামর্শ অনুযায়ী ষোড়শ লুই ১৭৮৭ শ্রাষ্টান্দে 
কাউীন্সল অব নোটেবলস্‌-এর অধিবেশন ডাকলেন । কত্ত অভজাত শ্রেণী নিজেদের 
সুযোগ-সুবিধা ছা'ড়িতে অস্বীকাত জানাইয়া ক্যালোনের পদত্যাগ দাঁব কারল। ফলে 
ক্যালোনও পদচ্যুত হইলেন। এই ভাবে পর পর তিনজন মন্ত্রী আঁথক সংস্কারের 
চেষ্টা কাঁরক্লা {বিফল হইলেন । £পর রাজা জনগণের উপর নূতন কর বসাইবার 
প্রস্তাব কাঁরয়া “পালামেপ্ট অব প্যারস” নামক বিচারসভার শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু 
এই সভা কর আদায়ের জন্য নূতন প্রস্তাব অনুমোদন কিল না। উপরন্তু ইহার 
সভ্যগণ ঘোষণা করিলেন যে, ফ্রান্সের সবশ্রেণীর প্রাতানাধছারা গঠিত “স্টেটস্‌ 
জেনায়েল” ব্যতীত আইন অনুযায়ী কর স্থাপনের অধিকার অন্য কোন ব্যক্তি বা 
প্রাতঘ্ঠানের নাই। রাজা পাল'মেণ্ট ভাঙিয়া দিলেন। কিন্তু জনসাধারণ প্রতিবাদে 
মুখর হইয়া উঠিলে এবং স্টেট.স্‌ জেনারেল আহ্বানের দাবী জানাইলে যোড়শ লুই 
বাধ্য হইয়া এই দাঁব মানিয়া লইলেন। ১৭৮৮. খণ্টাব্দে তান পুনরায় নেকারকে 
অর্থমন্ত্রী পদে নিষুস্ত করিয়া স্টেট্‌স্‌ জেনারেল মহাসভা গঠনের জন্য নিবচিনের 
আদেশ দিলেন। সুদার্ঘ ১৭৫ বৎসর আতবাহত হইবার পর পুনরায় এই সভার 
আহ্বান যঢগাস্তকায়ী হীতহাসশীবখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের ইত বহন করিয়া আঁনয়াছিল। 

স্টেট্‌স্‌ জেনারেল আহ্বানের যৌত্তিকতা £ কোন কোন এ্রীতহাসিক মনে করেন 
বে লুই স্টেটস্‌ জেনারেল আহ্বান না করিলে ফযান্সে বিপ্লব দেখা দিত না। কিন্তু 
এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ স্টেট:স্‌ জেনারেল আহ্বানই-ফয়াসী-ীবপ্লবের এক- 
মান্র কারণ ছল না । বিপ্লব তখনই দেখা দেয় যখন সমাজে অসমাঞ্জস্য তীব্রভাবে 
প্রকাশ পায় । অষ্টাদশ শতাব্দীর িতায়ার্যে ফরাস? সমাজে তাহাই হইয়াছিল। সুতরাং 
স্টেটস্‌ জেনারেল আহ্বান না করিলেও ফনান্সে বিপ্লব ঘাঁটত। বরণ লুই স্টেটস্‌ 
জেনারেল আহ্বান করিয়া রাজতন্ত্রকে রক্ষা কারবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু ।তনি 
এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পায়েন নাই। 


কেন ফুান্সেই বিপ্লব ঘটিয়াছিল £ প্রথমত, যে সব অভ্যন্তরীণ অবস্থায় বিপ্লবী 
মনোভাবের উদ্ভব ঘটে তাহা ইউরোপের প্রায় সমন্ত রাষ্টরেই কম-বোশ বত'মান ছিল; 
সেক্ষেত্রে বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্ৰাম্সেই কেন্ত দেখা দিয়াছিল এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা বায় যে, প্রথমত, ফ্রান্সে “বুজোঁয়া” শ্রেণীরংপে জনগণের ষে 
অংশ ছিল তাহাকে আধ্বানক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হয়। ইহাদের হাতে অথ* 
ছিল এবং ইহারাই রাষ্ট্রীয় করের বোঝার অধিকাংশ ভাগ বহন করিত এবং রাষ্ট্র ইহাদের 
নিকট হইতে খণ পাইত। অভিজাত শ্রেণী নানা সুযোগ-স্থাবিধা ভোগ কাঁরত অথচ 


ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন ৩৬ 


রাচ্ট্রেণ কোন দায়িত্ব তাহাদের পালন করিতে হইত না। উপযুস্ত না হইলেও উচ্চ 
সরকারী পদগৃলিতে তাহারাই অধিচ্ঠিত থাকত। অথচ তাহাদের কুশাসনের ফল 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে “বুব্জাঁরা” শ্রেণীকেই ভোগ করিতে হইত। আবায় ইহায়াই 
যখন একাধারে কয়দ্দাতা ও খণ-দাতা ছিল তখন সরকার দেউলিয়া হইলে ইহাদেরই 
আর্থিক বিপযণয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল অধিক । তাহা ছাড়া এই “বুজোঁয়া” শ্রেণী 
শিক্ষা-দীক্ষায় প্রগতিশীল হইবায় দরুন মৌলিক পাঁরবর্ভনের বিপ্লধাত্বক ভাবধারা দ্বারা 
বিশেবভাবে প্রভাবান্ৰিত হইরাছিল। ইংলণ্ড ভিন্ন ইউফ্লোপের অন্যান্য দেশে এইরূপ 
প্রগতিশীল এবং সংবেদনশখল মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকায় সে সকল রাজ্যের লাঞ্ছিত ও 
শোঁিত জনগণ উপযুক্ত নেতৃত্বাধনে সুসংগঠিত হইবার সুযোগলাভ কাঁরতে পারে নাই। 
কিন ফ্রাপ্সেই নিস্পোষিত জনগণ সহজেই এই সঠিক নেতৃত্ব লাভ করিনা সুসংবদ্ধ হইতে 
সমথ হইয়াছিল । ছ্িতগরত, ক্রাশ্সেঘ ন্যায় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সামস্ততদ্ত্ 
প্রচলিত ছিল । কিন্তু এ সঘ দেশে জামদারগণ যেমন বিভিন্ন সুধোগ-স্থবধা ভোগ 
কাঁরত তেমাঁন তাহাদ্শে রাষ্ট্রশীর কর্মে দায়িত্বও ছিল প্রচুর। এই সকল রাষ্ট্র 
আঁভজাতদেয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্াবধাভোগ দু্টিকটু ছিল না। কিন্তু 
ফ্রাচ্সে জাজতদ্দ্ের হাতেই সফল ক্ষমতা বেদ্জীভুত থাকিবায় ফলে ফ্রাচ্সেয় জনজীবনে 
সামন্ত শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র ছিল না। মধ্যবিত্ত ও নিয় শ্রেণীর ব্যান্তগণ 
প্রচালত দায়িত্বহীন সামস্ততপ্মকে ন্যারবিয়ুদ্ধ ও গাত বলিয়া মনে কারিত এবং এই 
অন্যায় ব্যবস্থায় বিলোপসাধনের জন্য বিপ্লবক্ষেই একমাত্র পথ বলিয়া বাছয়া লইল । 


ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায়ের অবচ্ছাও তদানাজ্তন ইউোপের অন্যান্য দেশেয় কৃষকদের 
অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ছিল। তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা ও মযাদা সম্যন্ধে আধক 
সচেতন ছিল এবং অন্যান্য দেশের কৃষকদের অশেক্ষা অন্যায় আঁবিচারের 'বিয়দ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইবার সাহস ও ইচ্ছা তাহাদের অনেক বেশি ছিল। চতুর্থ ত, ফরাসী 
দার্শনিক তাঁহাদের লেখনীর মাধামে ফরাসী সরকারের স্বৈয়াচার ও প্রচলিত সমাজ- 
জীবনের এসামা, অনাচার ও দুনশীতর প্রতি ফরাসী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কাঁরয়া বিপ্লবের পথ সুগম কাঁরয়াছিলেন। পঞ্চমত, পঞ্চদশ ল:ইর শাসনকাল হইতে 
ফরাসী রাজতন্ত্র দুব লতা ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছিল। প্রাশিয়া বা রাশিয়ার মত 
ফরাসী নবৈরতদ্তর কর্মীনপণ ও সার্বিক ছিল না। দূর্বল স্বৈরতন্র কেবলমাত্র স্বৈর- 
তন্ত্রের অযোগ্যতাই প্রকাশ করিল না, ইহার প্রজাহিতৈষণার কও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
হণ্ঠত, আমোরিকার স্বাধীনতার যুষ্ধে যোগদানের ফলে ফরাসী প্রত্যক্ষভাবে একদিকে 
স্বাধীনতার প্রেরণা ও অপরদিকে রাজতন্ত্রের বিরোধিতায় উহু্ধ হয়। 

পরিশেষে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জ্রান্স অর্থনৈতিক "দক "দয়া যেমন 
কঠিন অবস্থায় পাঁড়য়াছিল, ইউয়োপের অন্যান্য দেশকে এরূপ অবস্থায় পড়িতে হয় 
নাই। অতএব বাস্তব পায়বেশ ও আদর্শের যংগপং মিলন ফ্রাশ্সেই সার্থকভাবে 
ঘটিয়নাছিল বলিয়া এখানেই বিপ্লব প্রথম দেখা দেয় । 

স্টেটন্‌-জেনারেল-এর জাতীয় ও সংষধান সভায় রংপান্তর_ বিপ্লবের সমচনা £ 
স্টেটস: জেনারেলের অধিবেশন যথাসময়ে বাঁসল। এই মহাসভা বরাবয় যাজক, 
আঁতজাত ও জনসাধায়ণ_এই তিনাটি 599০” বা শ্রেণীর প্রতিনিধি ছায়া গাঠত 


৩৭ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


ছল । প্রত্যেক %53191০%-এর একত্রে একটি করিয়া ভোট ছিল । প্রাচীন রীতি অনুযায়ী 
প্রত্যেকাট “59৪০ পৃথকভাবে বাভিন্ন কক্ষে গিয়া প্রস্তাবাদ আলোচনা করিয়া নিজ 
নিজ শ্রেণীর মতামত ব্যস্ত কারতেন। কোন প্রস্তাব চূড়ান্ত ?সম্ধান্তের সময় শ্রেণী 
হিসাবে ভোট লওরা হইত । সদস্য প্রাত একটি ভোট নত প্রচলিত ছিল না বালয়া 
সাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধীয় 'বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন কার্ধকর ব্যবস্থা লওয়া সম্ভব 
হইত না। কারণ প্রথম দুই শ্রেণী সকল সময়েই বিরোধিতা কারিত। একারণে স্টেটসং 
জেনারেল অধিবেশন শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতানাধগণ পুরাতন 
ব্যবস্থা নাকচ করিতে চাহলেন এবং প্রত্যেক সদস্যের ভোট দ্বতন্ত্রভাবে লওয়া হউক 
বলিয়া দাঁব জানাইলেন। তাঁহারা আরও দাবি কাঁরলেন যে তন শ্রেণী একই সঙ্গে 
একই কক্ষে বাঁসয়া প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরবে। ষোড়শ লুই ইহা স্বীকার 
কাঁরলেন না। ফলে স্টেটস্‌ জেনারেল আহবান করিয়া তান যে জনাপ্রয়তা অন 
করিয়া।ছলেন তাহা নিজের দোষে নষ্ট কাঁরলেন। দাঘ* পাঁচ সপ্তাহ অচল অবস্থার পর 
তিনটি শ্রেণী নিজেদের প্রকৃত গণ-প্রাতানাধ বাঁলয়া মনে করিয়া অপর দই শ্রেণীর 
সম্মাত ছাড়াই তৃতীয় শ্রেণীর প্রাতানীধগণকে ফ্রান্সের জাতীয় পাঁরষদ বাঁলয়া ঘোষণা 
করিলেন (১৭ই জুন, ১৭৮৯ থীঃ)। ঘটনাপ্রবাহের এই দ্রুত পরিণতি লক্ষ্য করিয়া 
ষোড়শ লুই ভাত হইয়া আর একটি ভুল পন্থা অনুসরণ কাঁরলেন। তিনি আভিজাত 
শেঢুণার পরামর্শে তৃতীয় শেঃণীর প্রাতানধিদের উদ্দেশ্য পণ্ড কারবার জন্য স্টেটস্‌ 
জেনারেলের অধিবেশন হ্থাগত রাখলেন। তৃতীয় শেুণার প্রাতানিধিদের ইহা জানানো 
হইল না। তাঁহারা যথারীতি অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়া সভাকক্ষের দরজা 
বন্ধ দেখিলেন। ক্ষুব্ধ প্রাতনিধিগণ অভিজাত বংশীয় বিপ্লবী নেতা মিরাবোঁ-র নেতৃত্বে 
ফিরিয়া না গিয়া নিকটবতা টেনিস-কোর্টে সমবেত হইলেন। তাঁহারা শপথ লইয়া এক 
প্রস্তাব গ্রহণ কারলেন। এই প্রস্তাবে বলা হইল যে, যতদিন ফাম্সের জন্য একটি নূতন 
সংবিধান তাঁহারা প্রণয়ন কাঁরতে না পারিবেন ততাঁদন তাঁহারা এক্যবদ্ধ হইয়া চলিবেন 
এবং কোনমতেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বদ্ধ থাকিতে দিবেন না-_-যোড়শ লুই 
ভুল নীতর ফলে ইহা সম্ভব হইল। জনপ্রাতানাধরা দেশের রাজাকে বাদ দিয়া 
ভাঁবধ্যৎ শাসনতন্ত্র কথা ভাবিতে শুর; কারল। দবলচিত্ত লুই নিজের পূব 
নাঁতিতে অটল থাকতে পারলেন না। তানি পুনরায় স্টেটস্‌ জেনারেলের 
অধিবেশনে সম্মতি দিলেন, তবে তৃতীয় শেঃণীকে জানাইয়া দিলেন বে, পুরাতন প্রথার 
কোনরূপ পারবত'ন চলিবে না। ইহার ফলে তৃতীয় শেুণী রাজার উপর আরও অধিক 
র:ষ্ট হইল এবং নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিধরিকরংপে প্রচার করিয়া রাজার ক্ষমতা 
সীমিত করিবার প্রস্তাব তুলিল। অবশেষে লুই তৃতীয় শেণীর দাবির নিষট 
আত্মসমর্পণ কাঁরলেন। কিন্তু তখন অবস্থা আয়ন্তের বাহিরে চলিয়া 1গিয়াছিল। 
রঙ্গমণ্ডে এই সময় প্যারিসের জনতার আবিভাঁব ঘটিয়াছিল। তাহারা রাজধানীর 
শান্তরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, এবং কুখ্যাত বাগ্তিলের দুর্গ আক্রমণ 
করিয়া ধংস করিয়া ফেলে। বাণ্তিলের পতন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ও লামন্ততন্বের 
পতন বালিয়া গণ্য করা হয়। ১৭৮৯ ্রীন্টাব্দের ১৪ই জুলাই এই ঘটনা ঘটয়াছিল ৷ 
এখনও প্রাতবংসর এই দিনটি ফ্রান্সের জাতীয় দিবসরূপে পালিত হয়। বালের 
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পতনের পর প্যারিসের জনসাধারণ একটি ‘কমিউন’ ( Commune ) গঠন করিয়া 
রাজধানীর শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়া নাগরিকদের লইয়া এক জাতীয় 
বাহিনী গঠন করিল। 

প্যারিসে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীতে অন:প্রাণিত হইয়া ফ্রান্সের অন্যান্য শহর ও গ্রামে 
কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। কৃষকগণ আভজাত ও জমিদার শে:ণীর প্রাসাদশ্দুর্গ 
ধংস করিয়া দলিলপত্র পোড়াইয়া দিল । প্যারিসের ন্যায় নগরে নগরে কাঁমউন ও 


বা 


বান্তল দূর্গের পতন 

জাতীয় বাহিনীর সৃষ্টি হইল। গণ-বিদ্রোহের সংহারসনার্ত লক্ষ্য করিয়া বড় বড় 
জামদারগণ প্রাণভয়ে সমগ্তকিছন বিসর্জন দিয়া বিদেশে পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে 
প্যারিসের বভূক্ষু মাহলাদের এক গণমিছিল রাজপিবারকে ভাসহি হইতে বলপর্ব'ক 
প্যারিসে আনয়ন করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। এইভাবে ফ্রান্সের প্রাচীন 
শাসনতন্ত্র অবসান ঘটিল। 

ফরাপথ-বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ £ ফরাসী-বিপ্রবের গাঁতপ্রকীত ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে ফরাসী-বিপ্লবের একাধিক কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ক্রমে 
এমন একটি অবস্থায় পেশছিয়াছিল যখন তাহার জরাজীর্ণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানগ্থালর আর 
কোন সার্থকতা ছিল না। এই বিপ্লব হঠাৎ ঘটে নাই। বহু ঘটনার সান্মলিত প্রাত- 
ক্রিযনার ফলে ফরাসী বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। 

রাজনৈতিক £ ফ্ৰান্সে কে'দ্বাঁভূত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল । এই রাজতন্বের ক্ষমতা 
ছিল অসাম ৷ প্রাতানাধমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া কিছ; ছিল না। ইহার ফল কিনতু 
ভাল হয় নাই। রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে সেই ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে 


তর উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


প্রয়োগ কারবার জন্য প্রয়োজন হয় ব্যন্তিত্সম্পন্ন প্রাতভাখালী নরপাতির। চতুদশি 
লুই-এর মৃত্যুর পর (১৭১৫ ) ফ্রান্নের সিংহাসনে যাহারা আরোহণ করিলেন তাঁহারা 
সকলেই ছিলেন দুর্বল চিত্তের; সুষ্ঠভাবে দেশ শাসন করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনটাই 
তাঁহাদের ছিল না। আন্তজিতক যুদ্ধে পরপর কয়েকবার পরাজিত হইয়া এবং 
উপাঁনবেশ হারাইয়া রাজতন্ত্র প্রজাদের নিকট হাস্যাস্পদ হয় ও তাহাদের শষ্ধা হইতে 
বাত হয় ॥ শাসন বিভাগের অনাচার ও ব্যাপক দুনাঁতির সাঁহত অত্যাচার-আঁবচারের 
শেষ ছিল না। শাসনক্ষেত্রে কোনরূপ সমতা ছিল না এবং শাসন-কাঠামো ছল দাবার 
ছকের ন্যায় বহুধা-[বভন্ত । কর্তৃত্ব ছিল রাজকীয় পাঁরষদে, ক্ষমতা ছিল প্রিশজন 
প্রাদেশিক পরিদর্শকের হাতে, বিচারকার্য সম্পন্ন হইত তেরি পালমেস্ট এবং অসংখ্য 
সামন্ততান্ত্ক আদালতের দ্বারা । ব্যন্তি মানুষের সম্পাত্ত ও জীবনের কোন মূল্য বা 
নিরাপত্তা ছিল না। সাধারণ মাননষকে ষথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার কারয়া শান্ত দেওয়া হইত। 
রাজার বা তাহার প্রিয়পান্রদের বিরাগ-ভাজন হইলেই যে কোন ব্যান্তকে কোন কারণ না 
দেখাইয়া লেত্রি ডি কেশে ( Letter de cachet ) নামে গ্রেস্তায়ী পরোয়ানা ছারা 
আনাঁদন্টি কালের জন্য কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইত। 'বিচারকগণ তাঁহাদের 
পদ পৈত্ৰিক সম্পত্তি হিসাবে লাভ কাঁরতেন অথবা অর্থের 'বানময়ে ক্রয় কাঁয়তেন । 
দব'ল প্রাতবাদীদের নিকট হইতে অর্থ (0০) গ্রহণ করিয়া তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ 
কারতেন। জুতরাং আইনের চোখে সকলে সমান ছিল না। তাহা ছাড়া, দেশে 
বিচারব্যবদ্থার কোন সমতা ছিল না। দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক: পৃথক্‌ আইনাঁবাঁধ 


প্রচলত ছিল। ফলে অনাচার ও আচারের কোনরূপ প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিল 
সুদূরপরাহত। 


সামাজিক কারণ ঃ ফরাসী সমাজেও অসাম্যের অস্ত ছল না। শেুণাবৈষম্য 
জাতীয় জীবনকে 'ছনাভন্ন কাঁরয়া তুলিয়াছিল। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন 
যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শেহণীর অন্ততু্ত, এবং শিক্ষিত মধ্যাবত্ত, শিল্পী ও কৃষক 
প্রভৃতি নিয়বিত্ত সাধারণ মানদুষ তৃতীয় শেুণীর লোক বাঁলয়া গণ্য হইতেন। প্রথম 
দুইটি শেুণাঁকে সুবিধাভোগী শেুণা বলা হইত। সমাজ এবং রাষ্ট্রে ই'হারাই সব রকম 
জুখ-ন্ুবিধা ভোগ করিয়া আদসিতেছিলেন। ইহারা উচ্চপদে আঁধান্ঠিত থাকতেন এবং 


দেশের অধিকাংশ ভূসম্পাত্তর মালিকও ই:হায়াই ছিলেন। জামদারী হইতে ইহাদের 
প্রচুর অথগিম হইত আবার অভিজাত বংশের সম্তানগণই চাচে“ বড় বড় যাজক পদে 
নিষ্ত হইতেন। চার্চের অধানেও প্রভূত ভূ-সম্পাত্ত ছিল। সুতরাং উচ্চপদস্থ বাদক 
ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা শুধু নানা রকমের সুখ-স্থবিধাই ভোগ কারিতেন নাঃ 
দেশের সহায়সম্পদও তাঁহাদের হন্তে পুজীভূত হইয়াছিল। অথচ ইহারা কোন 
সামাজিক দায়িত্ব পালন করিতেন না। এমন কি রাষ্ট্রকে দেয় কর হইতেও ইহাদের 
অব্যাহাত দেওয়া হইয়াছিল । অপর পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীভুন্ত মধ্যাৰত্ত লোকজন রাষ্ট্র 
সকল করভার বহন করিত এবং প্রয়োজনমত রাণ্টঁকে রক্ষা ও ধান করিয়া সাহায্য 
করাও তাহাদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু তাহাদের কোন রাজ- 
নৈতিক অধিকার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। এই িক্ষৃত্ধ মধ্যবিত্ত শেুণীর 
নেতৃবর্গই ফরাসী-বিপ্রবের উদ্যোন্তা ও পরিচালক ছিলেন । 
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এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিপ্লবের পূর্বে এই শ্লেণানয়ে বিভন্ত ফরাসী 
সমাজে প্রচুর জটিলতা দেখা দিয়াছিল। বস্তুত সমাজের কোন স্তরই সম্পণরুপে 
সংহত এবং এরক্যবদ্ধ ছিল না, বেমন যাজক শেহণী স্পষ্টতই ছিধা-বিভন্ত হইয়া 
পাঁড়রাছিল। উচ্চপদদ্ছ যাজফগণের পাঁর্থব জুখস্তুবিধা ভোগের প্রাত অধিক আসন্তি 
{ছল । ধর্মকর্ম বা জনসাধারণের নৈতিক উন্নাত সাধনের দিকে ই'হাদেয় কোন নজর 
{ছল না। ইহারা জনসাধারণেরও শহ্ধা বা সহানূভাতি হারাইয়াছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত 
কর্তব্য নিয্নশেঃশীর যাজকগণই সম্পাদন করিতেন অথচ তাঁহাদের আর্থিক অধচ্ছা স্বচ্ছল 
ছিল না। কিন্তু সয়লস্বভাব কৃষকদের উপর এই ধনয়শেণীর যাজকর্দের বেস্ট প্রভাব 
{ছল । বিপ্লব দেখা দিলে ভাগ্য পাঁরবর্তনের জন্য ই*হারা তৃতীয় শেুণীয় সাহত 
যোগদান করেন। তীয় শেুণাঁভুদ্ধ জন্মানভর আভজাতগণের মধ্যেও নানা স্ৰুমেয় 
[বভেদ দেখা 'দিয়াছিল। রাজধানীতে বসবাসকারী এ বিপুল এশ্বষশাজাী আভজাত- 
দেধ সঙ্গে প্রদেশবাদী আভজাতদের আঁহনকুল সযণ্ধ গছল। আবায় এই শেষোন্ত 
শেুণীর আঁভজাতদের মধ্যে অনেকেরই আঁক অবচ্ছা অতীব শোচনীয় হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। বিপ্লবের সময় ই'হারাও তৃতীয় শেপার সামিল হন। তৃতীয় শেখর 
অন্তভূত্ত সকলেই যে সুৃবিধাবিহীন ছিলেন একথা বলা যায় না। ভোগা বিত্তবান 
ব্যবসায়ীকুল কম সুবিধাভোগী ছিলেন না প্রচুয় অর্থ ও সম্পাদেয় মালিক হইয়া তাঁহায়া 
ব্লাজানুগ্রহ লাভ কয়িয়াছিলেন। ই'হাদের মধ্যে অনেফে সরকায়ী পদ ক্রয় করিয়া য্নাজায় 
সংচ্ট এক নূতন আঁভজাত শেওণীতে (Noblesse de 709০) পাঁয়ণত হন ৷ অবশ্য 
প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থায় ই হায়া তৃতীয় শেঢুণীয় অন্তভুক্ত থাকিয়া যান। ইহাদের 
মধ্যে দুইটি বিরোধী দল ছিল। এক দল ছিলেন গালামেশ্ট অব প্যারসের সদস্য। 
তাঁহারা দ্বৈরাচারী রাজ তন্তে্ বিরোধিতা করিতেন। অপর দল মন্তিত্ব প্রভাত উচ্চপদ 
লাভ করিয়া অতিশয় রাজভস্ত হুইয়া পড়েন। বিপ্লবের প্রাক্কালে ই'হারাই য়াজ্যশাসনের 
ভার হস্তগত কধিয়াছলেন। 


সুতরাং দেখা যায় যে, প্রাকৃ-বিপ্লবের যুগে জান্সেত প্রথাগত সমাজব্যবদ্ছা ভাঙয়া 
পাঁড়য়াহিল। তাহার দ্থলে ননতন রকমের শ্রেণীগত বিভেদ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল 
এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ্বা্থগত-সংঘাত তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছল। তথা- 
কথিত তৃতীয় শ্রেণীভুনত যাঁহাদের আঁক অবস্থা উন্নততর ছল তাহারা সামাজিক 
প্রীতম্ঠালাভের জন্য বিপ্লবকে স্বাগত জানান । আবার এদিকে সাধারণ কৃষক ও শ্রঁমিক- 
কুল তাহাদের অবস্থার উন্নাতর জন্য সবিশেষ তৎপর হইয়া উঠে । এদের প্রচেষ্টায় 
ত্বরাম্বিত হইয়াছিল । কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে এই দুই 
শ্রেণীর বিপ্লববাদীদের দণ্টিভক্ষির পার্থক্য ক্রমে »পণ্ট হইয়া ওঠে এবং বিপ্লবের ধারাও 
দবাভন্ন প্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে! দনয্নপদদ্থ যাজক, বিত্ুহীন আঁভজাত সন্তান, 
{ত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী এবং জনসাধারণের মনে {কছুকাল ধাঁরয়া 
যে অসন্তোষের ধূমায়িত হইতেছিল অবশেষে ফ্রান্দের আঁথক দু্রবন্থা তাহা 
প্রজর্নলত করে । বাড়বানলের এই মহাবাহ্ন সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন কাঁরিয়া প্রাচীন বাঁত- 
নীতি, সমাজব্যহদ্ছা এবং প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনোতক কাঠামো সবাকছন বিগয সত 


করিয়া দেয় । 


১ উচ্চমাধ্যমক ইতিহাস 


অর্থনোতিক কারণ £ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফাম্সের ধনী অভিজাত 
ও যাজক সম্প্রদায়কে কোনরূপ কর দিতে হইত না। সামন্ততন্তের নীতি অনুসারে 
কৃষকগণ বেগার খাটয়া মারিত আর ধনাঢ্য অভিজাতগণ নিশ্চিন্ত বিলাসে কালাতিপাত 
কারত। রাষ্ট্রের সমগ্র আয়ের প্রায় সমশ্টাই মধ্যবিত্ত সাধারণ প্রজাদের [নিকট হইতে 
আদায় করা হইত। করধার্য সম্পকে কোন ন্যায়সঙ্গত নীতি ছল না। প্রধানত 
তিনটি প্রত্যক্ষ কর জনসাধারণের উপরে ধার্য করা হইত বথা_ টেইলি, ক্যাঁপিটেশন এবং 
ভিংটিয়েমে। এই করগ্লি কখন কিসের উপর ধার্য হইত তাহা করদাতারা জানত 
না। তাহা ছাড়া পরোক্ষ করের সংখ্যাও ছিল অগণ্য। ফ্রান্সের এক এক অণ্চলে 
লবণের জন্য এক এক রকম দাম লওয়া হইত। টেইলি নামক কর কখনও জমির উপর 
ধাষ” হইত, কখনও বা আয়ের বিভিন্ন উৎসের উপর। এর. ব্যবস্থা কোন ন্যায়সঙ্গত 
অথনিতিক ধারণার উপর প্রাতষ্ঠিত ছিল না। কৃষকদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা অসহনীয় 
হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের আয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ সরকারকে ভুঁমকর বা টেইল 
হিসাবে, ২৮ ভাগ গাঁজা কর ( Tithe ) এবং সামন্ত প্রথা অনুযায়ী জমিদারদের প্রাপ্য 
কর হিসাবে দিতে হইত । ইহা ছাড়া, অনেকগুলি পরোক্ষ কর তাহাদের নিকট হইতে 
আদায় করা হইত, যেমন উৎপাদন শুল্ক ও লবণ শড্ক। ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গীও 
সঙ্কীণ‘ ছিল। অসাম শান্তশালী বাঁণক্‌ সংঘগলি (গিল্ড) দেশের সমস্ত শিল্প 
সংস্থাগংলি নিয়ন্ত্রণ কারত। আবার এই সকল বাঁণক্‌ সংঘগীল ছিল সরকারের 
নিয়ন্ত্ণাধীন। শিক্ষানবীশ কমণদের স্বাধীন কারিগর হইবার কোন সুযোগ ছিল না। 
হাড়ভাঙা খাট্রীন ও অল্প মজুরী তাহাদের জীবনকে দরবষহ করিয়া তুঁলিয়াছিল। 
পক্ষান্তরে শিপ্প-মালক ও বাবসায়ীদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ 
করভার, প্রাদেশিক শুুরুক, রাজপথ-নদীপথ ও নগর-শহজক প্রভাত ব্যবসা-বাণিজ্যের 


প্রসারে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। একারণে ব্যবসায়ীরা সরকারের বিরুদ্ধে 
চলিয়া যায়। 


রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের কোন সমতা ছিল না বিয়াই করধাষ* সম্পর্কে কোন নীতি 
ছিল না। অথচ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিশেষ আুযোগ-স্থীবধার বাবস্থা 
ছিল। নিয়ন্তণাবহান কর সংগ্রহের পদ্ধাত জনসাধারণের আঁথক বোঝা আরও ভারা 
করিয়া তুলিরাছিল। রাষ্ট্রের সবাপেক্ষা ক্ষীতকারক ছিল করসংগ্রাহকগণ। ইহাদের 
সহিত একটি নিদিষ্ট কালের জন্য সরকারের চুক্তি হইত। করসংগ্রাহকগণ এই চুক্তি 
অনয্যায়ী সরকারকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অথ প্রদান করিতে প্রাতশ্রতিবদ্ধ থাঁকিত। 
সরকারের দেয় অর্থের উপর যে অর্থ উদ্ত্ত থাকত তাহা মংগ্রাহকগণ পারিশ্রমিক 
হিসাবে আত্মসাৎ কারিত। ইহার পরিমাণ নিদিষ্ট ছিল না। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র বায় 
নিবহি করিবার জন্য রাজাকে অর্থ সংগ্রহের জন্য আরও বহ রকমের উদ্ভট ও অযোন্তিক 
উপায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল অভিনব কর ও কর-সংগ্রহের প্রগগলত 
পদ্ধতি রাষ্ট্রের আঁথক উন্নতির পক্ষে অতিশয় ক্ষাতকারক ছিল এবং আয়-ব্যয়ের সমতা 
শা থাকায় রাষ্ট্রের রাজস্বের ঘাটএতর পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি গাইতেছিল। 


ক্ৰমাগত ঘাটতি রাজস্ব সত্বেও ফ্রান্স যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। ফলে ফ্রান্সের আ'থক 
তহাবল আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 


বিদেশে ফ্রান্সের আঁথক মযাঁদা বলিয়া কিছ রাহল 


ফয়াসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন ৪২ 


না। রাজকোষ শনন্য হওয়াতে খণের পাঁরমাণ ক্রমেই স্ফীত হইতে থাকে। অবশেষে 
এমন অবদ্থার সৃষ্ট হইল যে রাষ্ট্রের পক্ষে জাতীয় খণের সুদ প্রদানেরও ক্ষমতা 
থাকল না। 
দাশশীনকদের প্রভাব ৪ ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘাটবার বহং প্‌বেহইি ভাব-জগতে 
বিপ্লব দেখা দিয়াছল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসণ দর্শন ও সাহিত্যে একট স্বাধীন 
অনুসম্ধিৎস্থ ও বিপ্লবী চিন্তাধারার পিচ পাওয়া যার ! ইহার মূল কথা হইল যে; 
প্রতিষ্ঠিত সামাজক প্রথা-প্রাতষ্ঠানগাল যু্তির কাণ্টপাথরে যাচাই করিয়া যেগ্ীল 
আৌভ্তক বালয়া মনে হইবে সেগুলিকে বাতিল করা একান্ত কতব্য। সুতরাং এই 
সকল দাশশীনক ও লেখকগণ তৎকালীন ফরাসগ সমাজের নানাবিধ দোষ-তুটি বৈষম্য 
ও অসামঞ্জস্যের উদঘাটনে তৎপর হন। {বিশেষত দোঁতেসকয়ো (Montesque), 
ভোলটেয়ার (Voltaire), র্শো (Rousseau), দদেরোহ্‌ (Diderot) প্রভাত 
চন্তানায়ক ও মনীধাব্‌ন্দ তাঁহাদের লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে বিপ্লবী 
ভাবধারা সণ্টারত করিতে সাহায্য করেন! 
জোঁতেল কয়ো (১৬৮৯-১৭৫6) £ মোঁতেসাঁকয়োকে য;স্তিবাদের প্রথম ব্যাখ্যাতা 
গহসাবে ধরা হয়। প্রথমে তাঁন বাঙ্গ লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। 
দুন্গতি, সহনশীলতাঠ সমাজের উচ্চ-শ্রেণীতে আঁধিষ্ঠিত অভিজাত ও যাজকদের সুযোগ- 
স্থবিধা ছিল তাঁহার বানের {বয়বস্তু । তান কিছুকাল ইংলশ্ডে বসবাস কাঁরয়াছিলেন। 
এই সময় তাঁহার নিয়মতান্ত্ৰিক রাজতদ্ত ও ব্যন্ত স্বাধীনতার প্রাত অনুরাগ জন্মে ৷ 
১৭৪৮ শ্রীন্টান্দে তাঁহার লিখিত সবপেক্ষা বিখ্যাত পৃভ্তক পষ্পরিট অব লজ প্রকাশিত 
হয়। এই পান্তঞ্খানিতে তান রাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজনের নীতির যৌন্তকতা সম্বন্ধে 
[িশেবভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার মত হইল, শাসন, আইন এবং বিচার বিভাগ 
{নিজ 'নজ ক্ষেত্র স্বাধীন থাকিবে! তাঁহার এই অভিমত পরবর্তাঁকালে আমোরকা 
য্তরাষ্ট্ের সংবিধান ও ফ্রান্সের বিপ্লবী শাসনতন্ত্র রচনায় বিশেষ প্রভাব 'বি্তার 
কারয়াছিল। 
অঞ্টাবিংশখণ্ডে প্রকাশিত বিশ্বকোষ রচয়িতা রূপে পাঁরচিত (Encyclopaedists) 
ই যুক্তিবাদ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত হা মতবাদের 
র সম্পাদক ছিলেন 'দিদেরোহ, (১৭১৩-১৭৮৪) ৷ তাঁহার সম্পাদনায় 
নে না জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। ফিজিওক্যাটসং 
( Plysiocrats ) নামে পরিচিত এক শ্রেণীর অর্থনগীতাঁবদ্‌ নূতন ভাবধারা প্রচারে 
থ'নীত ক্ষেতে তাঁহারা সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার 


সাহায্য করিয়াছিলেন। অ | ্ 
কথা বলেন। তাঁহাদের এই মতবাদ লেজে ফেয়ার (Laissez Faire) মতবাদ নামে 
িজ্যের পক্ষপাতী 'ছিলেন। ইংলশ্ডের এডাম 1দ্মথ ছিলেন 


খ্যাত। তাঁহারা অবাধ বা 
র কানা ( Quesnay ) লেন 'ফাঁজওক্যাটদের' মধ্যে 


এই মতবাদের পুরোধা । 
জী । প্রভাবশালী ফ্রান্সের ব্যবসায়ী ও শপ্পপাতিরা [ফাজও্যাট মতবাদের বিশেষ 


অনয্রাগী হইয়া পড়েন । 
ভোলটেয়ার (১৬৯ 
প্রাতভা ছিল অনন্যসাধারণ। 


৪_-১৭৭৮) 8 বিপ্লবী সাহিত্য সংষ্টর ক্ষেত্ৰে ভোলটেয়ারের 
তাঁহার তীর কশাঘাতের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল 


৪৩ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


স্বৈরাচারের অন্যতম স্তম্ভ চার্। ভোলটের়ারের বিদ্রুপ ও শ্লেষে শিক্ষিত লোকদের 
মানাঁসক প্রসারতা ঘটিল। “এ জঘন্য জিনিসকে ধ্বংস করিয়া দাও” ইহা তান 
সোচ্চারে ঘোষণা কারতেন। তিনি প্রজ্ঞাশান্তর উপর সবাপেক্ষা অধিক গর্ব দিতেন । 
তবে তানি গণতন্ত্রে বি“্বাসী ছিলেন না, গ্রজাহিতৈষী দৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন । 


ভোলটেয়ার প্রচলিত প্রথা-প্রাতিষ্ঠানগুলির বিলোপসাধনে ফয়াসাদেয় উচ্ছুদ্ধ 
কাঁররাছিলেন । 


রশো (১৭১২-১৭৭৮ ) £ ভোলটেরারের ন্যায় রুশো প্রচলিত সমাজব্যবন্ধা ও 
স্বৈগ্ৰতম্ন্ৰেয় বিযুদ্ধে লেখনী ধারণ কয়িয়াছিলেন। তানি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার 
বাণী প্রগার করেন। তানি বলতেন, মান্য স্বাধীন সত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ কয়িয়াছিল 
এবং বতমানে সর্বত্র তাহারা শঞ্খলাব্ধ। তাঁহার রাজনৈতিক মত ছিল যে, য়াজা 
ঈশ্ধর-্দত্ত অধিষ্ষায়ের বলে রাজ্যশ।সনের আঁধিকায়ী নহেন, প্রজায়াই রাজাকে .বাজ্য- 
শাসনের আধিকায় দিয়াছে, এবং যে রাজা প্রজাদেঘ প্রাত কত'ব্য পালন কয়েন না তাঁহাকে 

ড়িত কয়া অধিকাধ প্রজাদের আছে। ১৭৬২ খ্রাস্টাম্দে প্রকাশিত ফিনদ্রাত 
সোস্যয়াল' নামঞ্চ গ্রন্থে তান এই মত ব্যন্ত কষেন। বিপ্রবী ফ্রাদ্সে এই পুঞ্তকখানি 
উরমপন্থী বিপ্লবাঁদের নিকট বেধতুল্য গ্রহ্থে পরিণত হয়। রহশোয় জবালাময়ী লেখা 
ফযগ্রাসীদের মনে এক বিপুল উদ্মাদনার সষ্টি কয়িয়াছিল । সেজন্য “শোকে বলা ছয় 
ফিয়াসী বিপ্লবের মন্গুরু। 

দাশ‘নিকদেয় রচনাবলী হয়ত বিপ্লব আনয়নে স্ব: 
তাহাদের রচনা ফ্রাম্সেয় তৎকালীন ধর্ম ও শাসন-ব্যবস্থার বিয়নশ্ধে জনতাকে সক্রিয় 
করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রাম্সেয় উৎপাঁড়িত জনসাধারণ এই সব কনার মধ্য দিয়া নিজেদের 
দঃঃখ-দারিদ্যের স্বরুপ সম্বন্ধে অবহিত হয়। বিচারবুদ্ধি 


প্রয়োগ কয়িয়া ঘটনা 
বিশ্লেষণেয় দ্বায়া তাহারা সমসাময়িক সরকার ও সামাজিক-প্রথা-প্রাতণ্ঠানগণলকে এই 
দুদশায় জন্য দায়ী করে। দার্শনকদের নির্দেশিত পথ অনুস়ণ কারয়া তাহারা 


এই দোষ-্রটিগনলিয় পরিবর্তন সাধন কাঁরতে উদ্যোগী হয় এবং একটি আদশ* রাষ্ট 
'ও শ্রেণীহীন শোষণহাঁন সাম্য ভাবধারায় উদ্ধুদ্ধ সমাজ-গঠনে উম্মু হইয়া উঠে । 

ইংলণ্ডের গোরধনয় [বিপ্লব ও আঘোরিকার দ্বাধীনতার প্রভাৰ ঃ ফরাস? বিপ্লবের 
পশ্চাতে ইংলণ্ডের ১৬৮৮ ্রাপ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের অবদান ছিল অনস্বাকাষ"। 
ইংলণ্ডে এই বিপ্লব ঘটিবার ফলে প্রমাণিত হয় যে জনগণের ইচ্ছার দ্বারা রাজতন্ত্র সাঁমত 
হইতে পারে। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামও ফয়াসী-বিপ্লবের 


পশ্চাতে প্রেরণা 
'যোগাইয়াছিল। যে সকল ফয়াসী যুবক আমেরিকার পক্ষে স্বাধীনতাসময়ে যোগ 


দিরাছিল তাহায়া আমোয়িকাবাসাঁদের নিকট হইতে এই শিক্ষালাভ করে যে প্রজাদের 
কল্যাণের জন্য প্রজারাই দেশ শাসন করিবার অধিকারী এবং 


প্রয়োজন হইলে বিপ্লবের 
সাধ্যমে দেশের যাজতল্ত্র উচ্ছেদ করার ন্যায়সঙ্গত আধকার জনসাধারণের আছে। ফ্রান্সে 
্রত্যাবতনন কাকা তাহায়া স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণ প্রচার কারয়া জনসাধাংণের মনে 


উৎসাহ উদ্দীপনার সপ্ঠার করিল । 
ভপন্িউন্ত কা্সণসম,হেয় মধ্যে কোনটি সবপেক্ষা তে 


বশী গঢয়ত্বপণ* ছিল তাহা 
লইয়া এতিহাসিকগণেয় মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। 


কাহারও মতে অর্থনোতিক কারণই 
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বিপ্লবের জন্য মুখ্যত দায়ী । কাহায়ও মতে রাজতন্ত্রের দুর্বলতাই ছিল বিপ্লবের 
মৌলিক কারণ । কিছু সংখ্যক মনে করেন, দারশশীনকগণ তাঁহাদের লেখার মাধ্যমে 
জনসাধারণকে সচেতন করিয়া বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। আবার অনেকে 
বিপ্লবের জন্য প্রধানত দায়? করেন ক্রাস্সের সমাজ-ব্যবচ্ছাকে । সমাজে অভিজাত শ্রেণী 
বেরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত অপরাপর শ্রেণীগৃজি 
তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল। এই সকল দুর কারবার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লব ঘটাইতে 
বাধ্য হইয়াছিল । আধুনিক কালের ওঁঁতিহাসিকগণ প্রাকৃ্প্র যুগের সামাজিক 
বৈষম্য ও অসাম্য এবং অর্থনৈতিক দরর্গীতর ফলে যে শ্রেণী-সংঘাতের উপাদালসমনহ 
সষ্ট হইয়াছিল সেইগুলিকেই ফরাসী বিপ্রবের মুখ্য কারণ বলিয়া নিদিষ্ট কাঁররাছেন। 

বিপ্লবের অগ্রগতি £ সংবিধান সভার কার্ধাবলী £ ১৭৮৯-এর অক্টোবর মাসে সংকট 
কাটাইয়া উঠিবার পর সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন) একটি সংবিধান রচনার মনোযোগী 
হয় এবং তাড়াতাড়ি নূতন সংবিধান প্রবর্তন করার চেণ্টা করে। ন:তন সংবিধান 
প্রণয়নের ভূমিকাস্বরূপ ফরাসী জাতীয় সভা ইংলশ্ডের মাযগনাকার্টা ও আমোরকার 
স্বাধীনতা ঘোষণার অনুকরণে মানুষ ও নাগরিকের অধিকার সম্পাকত ঘোষণাপত্র প্রচার 
করিল (Declaration of the Rights of Man and Citizen) | এই ঘোষণাপত্রে 
ফরাসগ নাগরিকের মৌলিক অধিকায়গুলির উল্লেখ করা হয়। ইহাতে বলা হয় যে, 
মান:ষ স্বাধীন ও সমান অধিকার লইয়া জম্মগ্রহণ করে, রাষ্ট্রের সার্বভোম ক্ষমতা মূলত 
প্রজাদের মধ্যে নিহিত, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন জনসাধারণের ইচ্ছার আভিব্যান্তি মান্র+ 
সুতরাং ব্যন্তদ্বাধীনতা অক্ষর রাখিতে হইবে। বে-আইনীভাবে কাহাকেও গ্রেপ্চার বা 
কারারুম্থ করা যাইবে না। ইহা ছাড়া সম্পাত্ত ভোগের অধিকার, অন্যায় অত্যাচারের 
বিরোধিতা কয়া এবং স্বাধীনভাবে ধর্মানিডণ্ঠানের অধিকার স্বীকার করা হইল। 

এই ঘোষণাপন্নটির এতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। যুগে যুগে ফরাসী জন- 
সাধারণকে ইহা প্রেরণা যোগাইয়াছে । এই ঘোষণাপত্রে এমন কতকগুলি সার্ক নীত 
নিধাঁ়ণ করা হয় বাহার উপয় 'ভীত্ত করিয়া জাতীর সভা ফরাসী সমাজ ও সরকারকে 
নূতনভাবে গাঁড়রা তুলিতে সচেষ্ট হইল। ইহাতে নাগাঁরকদেরর আধকারসমহ বাঁণত 
হইরাছে। কিন্তু তাহাদের কভ'ব্যের ইহাতে উল্লেখ ছিল না। আয়ও লক্ষ্য কারবার 
বিষয়-_ইহা হইল মানবাধিকারের ঘোষণা, কেবলমান্র ফল্বাসী জনসাধারণের কথাই ইহাতে 
চিন্তা করা হয় নাই ; স্বদেশের শোষিত মানহষের কথা চিন্তা কারয়াই এই ঘোষণাপন্রাট 
রচিত হইয়াছিল। ঘোষণাপত্রটির এই সবজনীনতা বা আন্তজিতকতার মূল্য পরবর্তা- 
কালে আরও স্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছিল। পাঁরশেষে বলা যায় যে, এই ঘোষণাপন্রে যে 
সব নাগাঁরক অধিকারগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে 
[িশেবভাবে সন্তুষ্ট করে । এই সকল আঁধকার লাভ কারবার জন্য তাহারা বহদন 
চেষ্টা করিয়া আিতোছল । 

সংবিধানের বৈ1শষ্ট্য 

মান:ষ ও নাগারকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র প্রকাশের পর সংবিধান সভা 
গণতাশ্ত্ৰিক ভিত্তিতে একটি সংবিধান রচনা কারিল। ইহাতে নূতন সংবিধানে বলা হইল 
যে ক্রাম্স নিরমতান্তিক রাজতন্ত্র দায়া শাসিত হইবে। বংশগত রাজতন্ত্র অটুট রাখা 
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হইলেও রাজার ক্ষমতা সীমত করিয়া দেওয়া হইল। হুদ্ধ-ঘোষণা বা সন্ধি দ্থাপনের 
অধিকার হইতে তান বাণ্ডিত হইলেন। দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল 
৭৪৫ জন সদস্য লইয়া গাঠত এককক্ষবাশঘ্ট আইনসভাকে। 'চ্থির হইল যে, সভার 
সদস্যগণ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। জনসাধা- 
রণের ভোটাধিকার নিধাঁরিত হইল নিদিষ্ট প্রত্যক্ষ কর প্রদানের ভিত্তিতে । নাগারিকদের 
সক্রিয় ও 'নাক্ষিয় (Active and Passive) এই দুইভাগে ভাগ করা হইল। ইহার 
ফলে সমগ্র ক্রান্সে মান্র ৩৫ হাজার নাগরিক ভোটাধিকার পাইলেন। রাজাকে আইন- 
সভায় গৃহীত আইন সাময়িকভাবে দ্থাগত রাখবার অধিকার অবশ্য দেওয়া হয়। 

কাম্সের পুরাতন প্রশাসানক বিভাগ বাতিল করিয়া তাহার স্থানে সমআয়তন ও 
সমানাধকারাবাশষ্ট ৮৩টি ডিপার্টমেন্টে সমগ্র দেশকে বিভন্ত বরা হইল। প্রত্যেক 
ডিপার্টমেন্ট কয়েকটি 'জিলায় এবং প্রত্যেক জিলা কয়েকটি ক্যানটনে এবং একটি ক্যানটন 
কয়েকাঁট কামউনে বিভন্ত হইল। ইহার ছারা একদিকে যেমন শাসন কতৃত্ব বিকেন্দ্রীকৃত 
হইল অপর 'দিকে প্রকৃত রাজনোতক ক্ষমতার অধিকারী হইল জনসাধারণ । 

বিচার বিভাগেও পরিবর্তন সাধিত হইল। জমিদারদের বিচারালয়গাল তুলিয়া দিয়া 
সর্বানয় আদালত হইতে সবোচ্চ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। বেআইনী ভাবে 
ধরপাকড় নিষিদ্ধ হইল এবং আটক ব্যান্তদের উপর অত্যাচার লোপ পাইল । জনসাধারণ 
বিচারক নিবচিন করিবে স্থির হইল । একই আইন সমগ্র দেশে যাহাতে প্রচলিত হইতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল । 

লাগব বিভাগেও পরিবর্তন সাধিত হইল ৷ /কমিউনগুলি নিজ নিজ এলাকার 
খাজনা ধার্য“ করিবার ও আদায় করিবার ক্ষমতা পাইল। পরোক্ষ কর বলিয়া কিছ; 
রাহল না। কাঁমউনগনীল নিজ নিজ অঞ্চলে শাস্তি শং্খলা রক্ষা কারবে এবং ইহার 
জন্য প্রতিটি কাঁমউন দ্ছানায় রক্ষী বাহিনী গঠন ও নিয়ন্ত্রণ কাঁরবে ঠিক হইল। গ্রামাণ্ডল 
হইতে সামন্ত-জীবনের সকল চিহুই বিল;প্ হইল । 


অনৈতিক ও ধরায় সংস্কার ৪ ফ্রাম্ের অর্থনৈতিক দুদ'শা দর করা সহজসাধ্য 
ছিল না। বিপ্লব শর; হইবার ফলে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। জাতীয় সভা 
ফ্রান্সের আর্থিক দগণত দুর করিবার জন্য চাচে'র সমস্ত ভু-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কঁরিল। 
এই সম্পত্তির আনুমানিক মুল্যের ভাত্তিতে আসাইনেট (4ssignat) নামক একপ্রকার 
কাগজের নোটের প্রচলন করা হয়। ইহার ফলে সাময়িকভাবে সরকারের আথি“ক 
দুগণত দূরীভূত হইয়াছিল। জাতীয় সভা চার্চের ভু-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত 
হয় নাই । যাজকাশ্রম ও ধর্ম সংগঠনগনলি ভাঙিয়া ধমপ সহনশীলতার নীতি গৃহণত 
ইইল। চার্চের ধর্ম সম্বন্ধীয় কর আদায়ের ক্ষমতা আর রাঁহল না। যাজক সম্প্রদায়কে 
সবপ্রকারে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য $Civil Constitution of the Clergy’ 
রচিত হইল । ইহার ছারা দ্থির হইল যে, অতঃপর বিশপ ও গ্রামের যাজকগণ জনসাধারণ 
কর্তৃক নিবাচিত হইবেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই সরকারী কমারা হিসাবে গণ্য হইবেন। 
ধমবাদক নিয়োগ ব্যাপারে পোপের কোন ক্ষমতা রহিল না। Civil Constitution 
of the Clergy ধর্মভীর; কৃষক সম্প্রদায়ের ধর্মবদ্বাসে আঘাত করিয়া প্রাত-বিপ্লবী 


ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন ৪৬ 


শান্তকে জোরদার করিয়াছিল। পোপ এই ব্যবস্থার নিন্দা করিলে ইহার বিরুদ্ধে 
সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হয়। 


সংবিধান সভার কার্যাবলশীর গ্যরত্ব £ সাবধান সভা বা জাতীয় পরিষদের 
কাবাঁবলী ফ্রান্সে এক নূতন যুগের সূচনা করে! ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সমাজ-জীবনে 
যেসব বৈষম্যমূলক বাধ ব্যবন্থা প্রচলিত ছিল সেগুলির অবসান ঘটিল। ফ্রান্সের 
জাতীয় সভা যে সাবধান রচনা করিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র ফ্রান্সের ইতিহাসেই নহে, 
সমগ্র ইউরোপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান । তাহা হইলেও সংবধান সভার 
কাযবিলী অবশ্য ত্টিশুন্য ছিল না। এই সভা বাস্তব অবস্থার দিকে বিশেষ নজর না 
দয়া ভাবাবেগ ও আদর্শবাদের ছারা পাঁরচালিত হইয়াছিল বলিয়া সংবধানে ও ইহার 
অন্যান্য কাধবিলীতে নানাবিধ দোষন্রুটি থাকিয়া যায় ॥ 

ষোড়শ ল;ইর পলায়ন প্রচেষ্টা__প্রজাতান্ত্িক মনোভাব বৃদ্ধি £ সংবিধান সভা 
যখন নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বান্ত, তখন ষোড়শ লুই মিরাবোঁকে তাঁহার প্রধান 
পরামর্শদাতা নিষুস্ত করেন। মিরাবো রাজাকে বিদেশ রাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া ফ্রান্সে 
রাজশন্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা পাঁরত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। ১৭১১ খ্রান্টান্দের 
প্রথম দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে ষোড়শ লুইকে সুপরামশ দিবার আর কেহ রহিল 
না। ইতিমধ্যে ফরাসী জনসাধারণের ভাবমানসে রাজকীয় মযার্দা হাস পাইতে থাকে। 
ফরাসী সংবাদপন্রগনলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতে শহর করিরাছিল। 
প্যারিসের সর্বহারাদের ওদ্ধত্য প্রাতাদন বৃদ্ধি পাইতোছল। এই প্রতিকূল অবদ্থার 
মধ্যে বাস করা ষোড়শ লুইর পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিলে তিনি সপাঁরবারে ১৭১১ 
আীন্টাব্দের ২১শে জুন গোপনে ফান্স হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু 
সকলেই ভেরেনেজ নামক স্থানে ধরা পাঁড়িয়া গ্েলেন। ইহার ফল রাজতন্ত্রের পক্ষে 
মারাত্মক হইল এবং তখন হইতে প্রজাতা্প্রক ভাবধারা শান্ত সয় করিতে থাকে । 
ষোড়শ লুইর পলায়নের চেষ্টার সময় হইতেই কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ফরাসী বিপ্লবের 
সহিত জড়াইয়া পাঁড়ল। ইতিমধ্যে ষোড়শ লুই অনিচ্ছা সত্বেও নূতন সংবিধান 
স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। সংবিধান সভার কাজ শেষ হইল। নূতন 
আইনসভা কাজ শুরু করিল । 

আইনসভা ৪ নূতন আইনসভার সদস্যগণ সকলেই ছিলেন শাসন ব্যাপারে 
অনাভজ্ঞ । বিপ্লবের অন্যতম নেতা রোবসাপয়ারের প্রস্তাব অন[যায়ী সংবিধান সভার 
কেহই আইনসভার সদস্য হইতে পারিলেন না। নূতন আইনসভার সদস্য সংখ্যা ছিল 
৭861  তশহারা প্রথম হইতেই পাজনোতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে [িভন্ত 
হইয়া পড়ে। এই ভাবে চারিটি স্নাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। যাহারা নৃতন 
সংবিধানকে মনেপ্রাণে গ্রহণ কাঁরল তাহাদের বলা হইত ফে'রেশা (Feuillants) বা 
সংবিধানপন্থী।. তাহারা আইন-সভাকক্ষের দক্ষিণ দিকে আসন গ্রহণ কিতেন। সভা- 
কক্ষের বাম দিকে যাহারা বাঁসত তাহাদেয় মধ্যে দুইটি দল ছিল-_জেকোবিন ও 
'িজরোদিস্ত। আর যাহারা সভাকক্ষে মধ্যচ্ছলের আসনগ্ীল দখল করিত তাহারা ছিল 
মধ্যপন্থী বা নিরপেক্ষ দল 1৯ 
7৯ অধানা রাজনীতিতে দাঁক্ষণপন্থী ও বামগদ্থী দল ৰলিতে যাহা বুঝায় তাহা ফন্সের আইন- 
সভার সদসাদের আসন গ্রহণের পদ্ধাত হইতে দেখা ?দয়াছে। 


৪৪ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


আইনসভার কার্ধাৰলণ £ আইনসভাকে প্রথমেই দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল । প্রথমত, ফ্রান্সের যে সকল ধর্মবাজক Civil Constitution of the 
05:8১ স্বীকার করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে যথোচত ব্যবদ্থা গ্রহণ । দ্বিতীয়ত, যে 
সব আঁভজাত ফক্মাসা ‘বিপ্লবের সূচনার দেশ হইতে পলায়ন কাঁরয়া বিদেশে আশ্রয় 
লইয়াছিল এবং ফ্রান্সের শব্দের সাঁহত যোগ দিয়াছিল তাহাদের বিরদ্ধে উপযন্ত 
শান্তির বিধান । Civil Constitution [বকোধী ধর্মযাজকগণ সরকারী বৃত্তি ও 
পেনসন হইতে বাঁণ্ডত হইলেন। দেশত্যাগী আঁভজাতদের সবন্ধে স্থির হইল যে; 
্নাদ‘ষ্ট তারিখের মধ্যে দেশে 'ফাঁরয়া. না আসিলে তাহাদের সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করা 
হইবে এবং সরকারের হাতে ধরা পাঁড়লে চরম শান্ত পাইবে । ষোড়শ ল্‌ই ত'হার 
নূতন পরামশণ্দাতাদের কথায় আইনসভার এই দুইটি প্রস্তাবই তাহার বিশেষ ক্ষমতা 
প্রয়োগ করিয়া সামায়কভাবে গ্থাগত রাখিলেন। বামপন্থী দল দুইটি ইহাতে ক্ষিপ্ত 
হইয়া উঠে এবং প্যারিসের জনতা ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে । তাঁহারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ 


কাঁরয়া রাজাকে প্রস্তাব দুইটিতে সম্মাতদানে বাধ্য করিল। ফরাসী বিপ্লবের শো1ণতান্তর 
হাঁতহাস এইভাবে শুরু হইল । 


বৈদেশিক সমস্যা ও রাজতন্ত্রের অবসান £ ফরাসী বিপ্লবের প্রাত ইউরোপের অন্যান্য 
রাষ্ট্রের মনোভাব প্রাতকুল ছিল । বিপ্লব শুরু হইবার 1কছনাদন পযন্ত ইংলণ্ড মোটা- 
মুটিভাবে নিরপেক্ষ মনোভাব অনুসরণ কাঁরয়াছিল। কিন্তু 'প্লাবগণ রন্তান্ত পথ 
অনুসরণ কাঁরলে ইংলণ্ড ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বিরুপ ভাবাপন্ন হয় । প্রাশিয়া। অস্ট্রিয়া 
ও রাশিয়া প্রথম হইতেই বিপ্লবশীবরোধী মনোভাব গ্রহণ কাঁরয়াঁছল। ফরাসী সম্রাটের 
পলায়ন প্রচেষ্টা এবং গ্রেপ্তার ফ্রান্সের সাহত অস্ট্রিয়া ও প্রাশরার যুদ্ধ ত্বরান্বিত 
কারয়াছিল। আসস্টয়ার সমস্যা আরও জটিল ছিল কারণ ফ্রান্সের প্রাণ মেরী 
আঁতোয়ানেত ছিলেন আস্টরয়ার সম্রাটের ভগ্নী ॥ ভগ্নীর বিপদে অস্ট্রিয়ার সম্রাট নিশ্চেষ্ট 
থাকতে পারলেন না। তান ১৭৯১ গ্রান্টাব্দে পাড়ুয়া হইতে এক ঘোষণাপত্র (Mani- 


festo of Padua) প্রচার কারিয়া ফরাসী রাজার বিপদ নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ কারবার 
জন্য ইউরোপের রাজাদের নিকট আবেদন জানাইলেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট এবং প্রাশিয়ার 
রাজা পিলানজ-এ তাহার পর এক বৈঠকে মিলিত হইরা আর একটি ঘোষণা-পন্র প্রচার 
কাঁরলেন। ইহাতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুস্পন্ট ইঙ্গিত ছিল। ফরাসী 
বিপ্লুবগণও ইহার বিরদ্ধে সচেতন হইল। ফলে ইউরোপের সাঁহত বিপ্লব ফ্রান্সের 
বদ্ধ বাধিয়া উাঠল। রোলা ও ডেমোরিজের ( Dum০ri০2 )-নেতৃত্বে *জিরোদিস্ত 
মন্ত্রীসভা যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরলেন। জেকোবিন দল 'কন্তু যুদ্ধের বিরোধী ছিল। 
এই দল মনে করিল যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্সের অর্থনোঁতক ও সামাজিক উন্নীত 
ব্যাহত হইবে৷ কিন্তু তাহাদের মতামত গ্রাহ্য হয় নাই । যুদ্ধের প্রথম দিকে সামান্য 
জয়লাভ কাঁরলেও আঁচরেই ফরাসী বাহিনী পশ্চাদপসরণ কাঁরতে বাধ্য হইল ৷ বিপ্লবী 
সৈন্যদলের এই প্রাথমিক বিপর্যয়ের ফলে উত্তোজত হইয়া প্যারিসের মারমুখী জনতা 
রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। রাজা ও তাঁহার পারবারবর্ণ আইনসভায় আশ্রয় লইলেন। 
ইতিমধ্যে জনতা প্যারিসে 'বপ্লবী কামউন নামে এক নুতন সভা স্থাপন করিয়া 
প্যারিসের নাগাঁরক জীবন 'নরম্তরণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাহারা রাজতন্ত্রের 


ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন লচ 


উচ্ছেদ ঘটাইয়া প্রজাতন্বর স্থাপনে উদ্যোগী হইল। এইরূপ বিপদসঙ্ক্‌ল অবস্থায় আষ্টয়া 
ও প্রাশিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব ব্রান্সউইক বোষণা কাঁরলেন যে, প্যারসবাসী বাদ 
রাজপাঁরবারের কোন ক্ষাতসাধনে তৎপর হয় তাহা হইলে তান তাহাদের শান্তির বিধান, 
করিবেন । এই ঘোষণা প্যারিসের জনসাধারণকে আরও উত্তোজত কারল॥। তাহারা 
আইনসভা আক্রমণ করিয়া সদস্যদের রাজতন্ত্র বাতিল করিতে বাধ্য কারিল। উচ্ছত্খল 
জনতারই জয় হইল। রাজপরিবারের লোকেরা টেম্পল নামক কারাগারে বন্দী হইলেন। 
যোড়শ লুইর পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল । 

এই সময় শাসনক্ষমতা জেকো?বন দল ও তাহাদের সমর্থকদের হস্তগত হয়। 
ইহারা 'বপ্লব-ীবরোধী এবং রাজভন্ত সন্দেহে শত শত নরনারীকে 'নাবচারে হত্যা করে । 
এই হত্যাকাণ্ড ১৯৭১-এর ইরা হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল বালয়া ইহা 
দেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড (September Massacre) বলিয়া কুখ্যাত । ব্রান্সউইক ঘোষণার 
ইহাই ছিল বিপ্লবী ফরাসীদের উত্তর । আইনসভা বাতিল করিয়া পুরুষের সর্বজনীন 
ভোটাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করা হইল। ইতিমধ্যে বিপ্লবী 
প্যারস রাজতন্ত্রী বুজোঁয়াদের ক্ষমতার আসন হইতে সরাইয়া নিজেরাই ক্ষমতা হস্তগত 
কাঁরল । দোঁতা সরকারী নেতৃত্বের পদে প্রাতষ্ঠিত হইলেন এবং প্যারিসের জনতার 
নেতা হইলেন মারাত। এই পারান্থাততে দেশপ্রেমিক ফরাসী যুবকবন্দ দলে দলে 
সৈন্যবহনীতে যোগ দিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। ফরাসীদের বিখ্যাত জাতীর 
সঙ্গীত মাহংরসেয়াজ” (11832111616) এই সময় রচিত হইয়াছিল। ইহার রচাঁয়তা 
ছিলেন কবি রুজে দ্য লিল: (২০7/৩% ৫০ Li516)। এই সঙ্গীত ফরাসীদের মনে এক 
অপব“ দেশপ্রেমের উদ্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল । নবগন্তরে উজ্জীবিত ফরাসী দৈন্য- 
বাহনীর সম্মুখে শত্রসৈন্য দাঁড়াইতে পারল না। ভামির (৪1775) যুদ্ধে পরাজিত 
হহলে তাহায়া ফ্রান্স পাঁরত্যাগ করিতে বাধ্য হইল ৷ 

জাতীয় কনভেনশন ( National Convention-) ৪ ভার ষহদ্ধজয়ের পর 
আইনসভা ‘কনভেনশন’ নামে এক নূতন সরকারের পত্তন করিল। ইহার উদ্দেশ্যে 
ছিল ফ্রান্সের জন্য এক নূতন সংবিধান রচনা করা ৷ কনভেনশনের সদস্যগণ প্রায় 
পর্ণবয়প্ক ভোটাধকারের ভিত্তিতে নিবাঁচিত হইলেন ॥ কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে 
ভোট দিবার প্রবণতা ছিল না বাঁললেই হয়। ইহাদের মধ্যে মাত দশমাংশ ভোট 
দিয়াছল। আইনজীবীদের মধ্য হইতেই আঁধকসংখ্যক সদস্য নিঝচিত হইলেন ৷ 
৭৫০ জন সদস্যের মাত্র দুইজন ছিলেন প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনাধি। ১৭৯৫ 


্রাঁষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কনভেনশন শাসনব্যবস্থা ছায়া হইয়াছিল । এই 
সময়টিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়! সবপ্রথম জিরোদিন কনভেনশন (জুম 
১৭৯৩ পর্যন্ত )) এই সময় ভিরোদিন দল ক্ষমতা অধিষ্ঠিত ছিল ॥ ইহাদের পর 
জেকোবিনরা ক্ষমতা হস্তগত করিয়া একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করে (জুলাই ১৯৭৪ 


পযন্ত )। সর্বশেষে দেখা দেয় বিপ্লবী সরকারের চরমপন্থী কাধাবলীর বিরুদ্ধে এক 


প্রবল প্রতিক্রিয়া যাহাকে বলা হয় থামিডেরিয়ান রিএকশন । 
কনভেনশনের কার্যাৰল £ কনভেনশনের প্রথম কাজ হইল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ । 
প্যারিসের জনতা রাজার মৃত্যুদণ্ড দাবি করিল। এই দাবিকে কেন্দ্র করিয়া কনভেন- 
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শনের সদস্যের মধ্যে কলহ ও মতপার্থক্য দেখা দিল। 'জিরোঁদনরা রাজার প্রাণরক্ষা 
কাঁরতে চাঁহলে জেকোঁবনরা তাহাদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তোজত কাঁরতে থাকে। 
অবশেষে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে ষোড়শ লুই দেশদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হইলেন । ইহা ২১শে জানুয়ারী ১৭৯৩-এ ঘাঁটল। গিলোটন নামক যন্ত্রে 
তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হইল ॥। লুই রাজকীয় মার সাঁহত 'নাঁভকভাবে মৃত্যুবরণ 
কাঁরলেন। রানী আঁতোরানেত ও রাজকুমারের শিরচ্ছেদ করা হইল অক্টোবর মাসে । 
ফন্সের বিরুদ্ধ প্রথম শান্তসংঘ ৪ জিরোদিন-পারচালিত কনভেনশন ইউরোপের 
'বাভন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া এক ঘোষণা জারী করে। ইহাতে বলা 
হয় যে, বিপ্লবী ফ্রান্স ইউরোপের বিভন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে তাহাদের শাসকদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় সক্রিয় সাহায্য কাঁরবে । ষোড়শ ল:ইর প্রাণদণ্ডের ফলে তাহারা 
আরও ভীতত্রস্ত হইল । ১৭৯৩ খ্রাঁষ্টাব্দে ইংলণ্ড; অস্ট্রিয়া, প্রাশয়া, হল্যান্ড, স্পেন ও 
সাডি'নয়া এই ছয়াট শান্ত নংঘবদ্ধ হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরল । ছয়টি 
রাষ্ট্রের এই জোটকে প্রথম ইউরোপীয় শান্তসংঘ (First Coalition) বলা হয়। শান্তি 
শালী এই রাষ্ট্রজোটের সামরিক শান্তর নিকট ফরাসী সৈন্য প্রথমে পরাজিত হইতে 
থাকিল । ইহার জন্য জিরোঁদিন দলকে দায়ী করা হয়। জেকোবিনরা প্যারিসের ক্রুদ্ধ 
জনতাকে বশে আনিয়া তাহাদের ক্ষমতাচ্যুত করিল। কনভেনশনের ২৯ জন রোদন 
সদস্য এবং দুইজন মন্ত্রী বন্দী হইলেন। ফ্রান্সের প্রদেশসমূছে জিরোদিনগণ বিদ্রোহ 
ঘোষণা কাঁরল । এই বিদ্রোহের সহত কৃষক সম্প্রদায়ও যোগ দিল । নরগ্যাণ্ডি, লিয়োঁ 
ও ভাত্তকে কৃষক “বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ কাঁরয়াছিল। বিদেশী শন্নুরাও এই 
সুযোগ ফ্রান্সের উপর আক্রমণ চালাইল। 
সম্ত্রাসের রাজত্ব ৪ এই সংকটজনক পাঁরন্ছিতিতে ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন 
ছিল জাতীয় এক্যের। জাতীয় এক্যের িরোঁধতা যাহারা কাঁরতেছিল তাহাদের 
দেশদ্রোহী বলিয়া মনে কাঁরিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইল। যযদ্ধক্ষেত্রে 
হত্যা কারয়া যেমন শত্রুকে দুর্বল ও নি করা হইয়া থাকে, ঘরের শত্র:কে ধ্বংস 
কারবার জন্য প্রবর্তন করা হইল জননিরাপত্তা কমাট ( Committee of public 
98191) ও গগলোটিনের | কনভেনশনের দারা রাঁচত প্রাথামক সাবধান দেশের 
অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই বাঁলয়া কনভেনশনই ঘোষণা 
কিল যে যুদ্ধ শেষ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন না হওয়া পযন্ত বিপ্লবী’ অথাৎ 
অস্বাভাবিক সরকারের হস্তে ফ্রান্সের শাসন পারচালনার ভার থাকিবে । এই বিপ্লব 
সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি কারল। শাসনতান্রিক ক্ষমতা 
দেওয়া হইল জননিরাপত্তা কমিটি এবং সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির উপর। কয়েক মাসের 
মধ্যেই জননিরাপত্তা কমিটিই প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স শাসন করিতে থাকিল। জননিরাপত্তা 
কমিটির শোণিতান্ত শাসনকাল ইতিহাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) বলিয়া 
কুখ্যাত । সন্ত্রাসের রাজত্বের সংদ্থাগলির মধ্যে সাধারণ নিরাপত্তা কাঁমাট, জনানরাপত্তা 
কমিটি, বিপ্লবী বিচারালয়, বিপ্লব গ্কোয়ার এবং সন্দেহের আইন ছিল প্রধান । সন্দ্রাস- 
শাসনের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই প্রাতবিপ্লবাশন্তি ধংস হইল। ভবিষ্য 
কোন প্রাতীবিপ্লব দেখা না দেয় ডি 
য় তাহার জন্য প্রায় চারলক্ষ সন্দেহভাজন ব্যান্তকে বন্দী 
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করা হইল ৷ ইহাদের বিচারের জন্য একট বিপ্লবী ট্রাইব;ন্যাল গঠন করা হয়। কিছু 
দিনের মধ্যেই প্রায় ৪০ হাজার লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল । ইহাদের মধ্যে সাধারণ 
মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি । অবশ্য আভজাত ও যাজক সম্প্রদায়েরও বেশ কিছু 
সংখ্যক খ্যাতনামা ব্যক্তি প্রাণ হারাইল। 

'িপ্লকী সরকার দেশের অর্থনৈতিক সমপ্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করে। দ্রব্যমল্য 
স্থিতিশীল রাখবার জন্য জিনিসপত্রের আমদানির উপর কঠোর {নিয়ন্ত্ৰণ ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য দনধারিণ কারয়া দেওয়া হইল । 
কাঁমাটদয় বিপ্লবী রক্ষীদল ও সন্ত্াসকে কাজে লাগাইয়া কৃষকদের 'নির্ধারত মুল্যে খাদ্য- 
ব্য বিক্রয় কারতে বাধ্য করিল। বিপ্লবী জনতা কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা 
বিত্তবানদের উপর আঁধক কর এবং সম্পত্তির পুনবঞ্টন দাবি কারল। এমন ক তাহারা 
ক্যাথালক ধর্মের আমল পাঁরবর্তন চাঁহল । কনভেনশন অবশ্য ইহাতে রাজী হইল 
না। ধর্মের ক্ষেত্রে কনভেনশনকে সতকভিবে চলিতে হইয়াছিল। কিন্তু খাট 
প্রথাবর্ধ পাঞ্জিকা গ্রহণ কাঁরতে কনভেনশন বাধ্য হইয়াছিল ৷ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া প্যারিসের সব হারাদের মধ্যে বিনামূল্যে {বিতরণের ব্যবস্থা করা 
হয়। যাঁদও ইহা কার্ষে পারণত করা বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল তবুও সর্বহারাগণ ইহাতে 
বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিল । 

সন্ব্রাস-শাসনের ফলে ফ্রান্সে এককৌন্দ্রক সরকার দ্ছাপিত হয়। এই শাসনের মূল 
লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও বিপ্লবকে রক্ষা করা। জননিরাপত্তা কমিটি অভ্যন্তরীণ ও বাঁহঃশন্র 
আক্রমণ প্রাতহত ও জলন্থলে ইউরোপা শন্তজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার দায়িত্বও 
গ্রহণ করিয়াছিল। হত্যা, ভীত প্রদর্শন ও জোরজবররদ স্তি, সন্তাস রাজত্বকালের শাসন 
পাঁরচালনার মলে নীতি ছিল। দেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রাতাবপ্রব দেখা 'দিয়াছিলঃ 
করসে সেগযল নিশ্চিহ্ন করা হইল । সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা হইল বাধ্যতা- 
মুলক ৷ ইহাতে অপ্প দিনের মধ্যেই ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা কয়েক লক্ষতে দাঁড়াইল। এই 
সৈন্যবাহনী সুদক্ষ সেনাপতিদের অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে অপনর্ব বীরত্ব প্রদর্শন কাঁরল। 
ইংলপ্ডের নৌবাহিনী তলো হইতে {বিতাড়িত হইল এবং ডানকাকের অবরোধ ভাঙিয়া 
পাঁড়ল। আস্টিয়া অয়াটগাঁনস: নামক স্থানে পরাজিত হইল এবং প্রাশিয়া ফ্রনরাস-এর 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফ্রান্সের হস্তে বেলজিয়াম ছাঁড়য়া দিল। হল্যাণ্ড হইতেও 
শান্তজোটে সৈন্যবাহিনী বিতাড়িত হইল । হল্যাণ্ড ও স্পেন ক্রান্সের সহিত সাম্ধ 
করিয়া শস্তিজোট পরিত্যাগ কাঁরল। বাজেল ( B5০! )-এর সমণ্ধিয় শর্ত অনুসারে 
প্রাশিয়া রাইন নদীর পশ্চিমে অবাদ্থিত অঞ্চলসম,হ ফ্রাম্সের হস্তে সমর্পণ কারতে বাধ্য 
হইল । এইভাবে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া ব্যতীত শান্তজোটের সকলেই ফাদ্সের নিকট 
পরাজয় স্বীকার কাঁরল ৷ 

ইতিমধ্যে বারজন সদস্য লইয়া গঠিত জনানরাপত্তা কা্মাটির মধ্যে মতবিরোধ 
এইভাবে দেখা দিয়াছিল। দেশতো (Danton) ও তাঁহার অন:গামারা সন্ত্রাস-শাসনের 
অবসান চাহলেন। দোঁতো ছিলেন বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রথম শ্রেণীর সংগঠক । 
তাঁহার বিরোধিতা কারলেন জেকোবন দলের অন্যতম নেতা রোবসং?গয়র। তান 
সন্তাস-শাসনকে আরও নিপাঁড়নমজক কারতে চাহিলেন। উভয় পক্ষের এই ঘণ্ছে 
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সাময়িকভাবে জয় হইল রোবস্‌পিয়রের । ফলে দোঁতো ও তাঁহার অনুগামীরা গিলেঁটনে 
প্রাণ দিলেন । দোঁতোর মৃত্যুর পর রোবসাপয়র ফ্রান্সের একমাত্র ভাগ্যাবধাতা হইলেন ॥ 
[তানি তাঁহার ক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরলেন। তানি 
এক ঘোষণার দ্বারা বিপ্লবী ট্রাইব্যনালের কর্ম পদ্ধাত আরও সংক্ষিপ্ত করিলেন । ক্রমশঃ 
বেশ সংখ্যায় গিলোটিন হইতে থাকল । এই নূতন সন্ভ্রাস-গাসন স্বাভাবিক অবদ্থাতেও 
চলিতে থাকে৷ ফলে ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকই এই ত্রাসের অবসান চাহল এবং 
রোবসাপর়র-বিরোধী আন্দোলন সক্রিয় হইল! বিপ্লবী পাঁঞ্জকার থাঁমডের মাসের 
দুইটি দিনে (২৭শে ও ২৮শে জুলাই; ১৭৯৪) রোবস্‌পিয়র ও তাঁহার অনুগামীদের 
বন্দী করিয়া {গলোটিন করা হইল। ইহা থাঁমিডোরয়ান প্রাতাক্রয়া (Thermidorian 
Reaction) নামে পরাচত। 
থাঁমডোরিয়ান কনভেনশন £ রোবসাপয়যের পতনের পরে সন্ত্রাস-শাসনের 
অবসান ঘাঁটল। শাসনক্ষমতা দেওয়া হইল তিনটি কমিটির উপর । খাদ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ 
এবং মজুরী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইল । সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব আইনাবাধ প্রবর্তন 
করা হইয়াছিল সেগুলি এবং বিপ্রবন ক্লাব বা সামতিগ্ীল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । 
এই সময় দেশে দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় । ১৭৯৫-এর মা” মাসে জন- 
সাধারণের সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহাদের রোষবাহি দাবানলের ন্যায় দেশব্যাপী 
ছড়াইয়া পড়ে ॥ একদিন কনভেনশনের বৈঠক চলাকালীন জনতা দরজা ভায়া ভিতরে 
প্রবেশ করে॥ তাহারা ১৭৯৩-এর সংবিধান কার্যকর কাঁরতে এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য 
{নিয়ন্ত্রণের দাবি জানাইল ॥ 'কন্তু জাতীয় র্ক্ষীবাহনী এই জনতা ছন্রভঙ্গ করিয়া দিল ॥ 
কনভেনশনের বামপন্থী সদস্যগণ বন্দী হইলেন। জনতা পুনরায় কনভেনশন 
আক্রমণ করিল কিন্তু সদস্যগণ তাহাদের দাবি অগ্রাহ্য করিল । 'বাভন্ন স্থানে চরমপন্থীদের 
গ্রেপ্তার করিয়া গিলোটিন করা হইল । এই সুযোগে রাজতন্ত্রীরা সচেষ্ট হইল কন- 
ভেনসনের ক্ষমতা উচ্ছেদ কারতে । এই গোলযোগ দমন কারবার ভার পাঁড়ল তরুণ 
বয়স্ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উপর। তিনি প্যারিসের রাস্তায় কামান বলাইলেন ৷ 
আন্দোলনকারীদের উপর কয়েকবার গলব্ধণের পরই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইল। 
কনভেনশনের কর্তারা নেপোলিয়নের দংঢ় সংকল্প ও ?নভর্নকতার পাঁরচয় পাইলেন । 
থামডেক্রিয়ান্‌ কনভেনশন কয়েকটি কালজয়ী কার্য'ও করিয়াছল। প্রথমত, 
১৭৯০ হইতে ধর্ঁর ক্ষেত্রে যে সংকটের উদ্ভব ঘটে তাহা দূরীভূত হইল-_চা্'কে রাষ্ট্র 
হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেওয়া হইল। ইউরোপের বিভন্ন রাষ্ট্রে ইহার প্রভাব লক্ষ্য করা 
'গিয়াছিল। 
নুতন সংবিধান £ কনভেনশন ফ্রাদ্সের জন্য নঃতন সংবিধানও প্রণয়ন করিয়া ছিল। 
এই সংবিধানটিকে গণতান্ত্রিক বলা বায় না। ইহাতে সম্পাত্তর উপর ভিত্তি করিয়া 
ভোটাধিকার দেওয়া হইল।  ১৭৯০-এর মানবাধিকার ঘোষণার পারবর্তে অধিকার ও 
কর্তব্যের ঘোষণা জারি করা হইল। ইহাতে প্রাতটি মানুষ একই প্রকার অধিকার লইয়া 
জন্যাগ্রহণ করিয়াছে__বাক্যাট বাদ দেওয়া হয় । 
আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দুইটি কক্ষের উপর দেওয়া হইল--6০০ জন সদস্যবিশিষ্ট 
আইন পরিষদ এবং ২৬০ জন সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল অব এলডারস্‌॥ শাসনতান্ত্রিক 
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ক্ষমতা পাঁচজন ডাইরেইরের হাতে দেওয়া হইল এবং ইহাদের নামানুসারে এই সরকায়ের 
নাম হইল ভাইরেইরী শাসন ব্যবদ্থা। আইন পাঁরষদ ইহাদের পাঁচ বংসরের জন্য 
নিবচিন কাঁরবে বলিয়া ঠিক হয়! ১৭৯১-এর সংবিধানে রাজাকে যে রকম ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ইহাদের সাধীবধানক ক্ষমতা বেশী ছিল৷ ডাইরেইরগণ মন্ত্রী 
[নিয়োগ কাঁরতে পারতেন । পররান্ট্রনীত, সমরাবিভাগ? পলস ব্যবদ্থা ও বেসামারক 
শাসন ইস্হাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত ৷ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় কোন পাঁরবর্তন করা 
হয় নাই। অটুট রাখা হইল ১৭৯১-এর শাসনতাদ্ত্রক কাঠামো । তবে সন্দ্রাস-শাসন 
যাহাতে পুনরায় দেখা দিতে না পারে তাহার বিরুদ্ধে সমন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 


করা হয়। 


ডাইরেইরগণের শাসন £ ডাইরেক্উরগণের শাসন মোট চাঁরবংসর কাল স্থায়ী 
হইয়াছিল। ই*হাদের শাসনকালে ফ্রান্সের অথনোৌতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়। 
প্যারিসে জীবনযাত্রার মান অসম্ভব বাদ্ধ পায়। ১৭৯০-এর তুলনায় ১৭১৯৫-এর 
নভেম্বরে ম:লামান পাঁচহাজার গুণ বাড়িয়া যায়। গরীব জনসাধারণের দ:ঃখ-দুদ“শার 
সীমা রাহল না! মেহনতী জনতার নেতা বহ্‌বু্ফ (Baboeuf) এই সরকারকে উচ্ছেদ 
কারবার জন্য এক "অভ্যুথান ঘটাইলেন। কিন্তু ইহা ব্যর্থ হয়। বহ্‌বুফ ও তাঁহার 
অন:চরদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই সময় রাজতন্তীরাও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিল । অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য ডাইরেক্টরী শাসন 
যম্ধনীত গ্রহণ কাঁরল এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পাঁরচালনা কাঁরতে 
থাঁকল। ইটালীতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জয়যাত্রা ডাইরেক্টরী শাসনের স্থায়িত্ব 
বৃদ্ধ কারল। আঁধকৃত অণ্চয্ন হইতে অর্থ আমদানির ফলে ফ্রান্সের আঁথক অবদ্থা 
স্থিতিশীল হইল। নেপোলিয়ন ইটালিতে কর বৃদ্ধি কাঁরয়া প্রচুর অর্থ পাইলেন এবং 
সেই অথ ফ্রান্সে পাঠাইলেন। ফলে ডাইরে্টরগণ নেপোঁলয়নকে অগ্রাহ্য করিতে 
সাহসী হইলেন না। বরণ তাঁহাদের স্বাধীনভাবে কোন কিছ কারবার ক্ষমতা রাহল না! 
সৈন্যবাদহনীর উপর তাঁহারা নিভ'রশীল হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
নেপোলিয়ান অকমণণ্য ডাইরেক্টর! শাসনের অবসান ঘটাইলেন এবং স্বহন্তে শাসনভার 
গ্রহণ কাঁরয়া নূতন এক শাসন-ব্যবন্থা প্রবর্তন করিলেন । 


নেপোলিয়ন £ ১৭৬৯ প্রাঁষ্টাব্দে ক্ষুদ্র কাকা দ্বীপের আজাসিও নামক দ্থানে এক 
ব্যবহারজীবীর গুহে নেপোলিয়ন জনমগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ‘বিদ্যালয়ের কৃতত্বের 
সাঁহত অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তান প্যারিসে সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং 
সামারক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে [তান গোলদ্দাজ বাহনীতে অধস্তন সেনাপাতর্নপে প্রবেশ 
করেন। ইতিহাস ও অঙ্চশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল । ফরাস! দাশানকদের 
রচনা [তান গভাঁর আগ্রহে পড়িতেন ! দার্শনিক রশোর মতবাদ তাঁহাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত কাঁরয়াছিল। তাঁহার বংশগত আভিজাত্য বলিয়া কিছু ছিল না। একারণে 
সামারিক বিভাগে উচ্চ পদে উন্নীত হইবার কোন সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু 
ফরাসা বিপ্লবের সাম্যনীত তাঁহার সম্মুখে এক অতুজ্জবল ভাঁবয্যতের পথ উন্মুন্ত করিয়া 
দেয় । বিপ্লব শুর; হইলে নেপোলিয়ন ইহা হইতে সাঁরিয়া থাকেন নাই । তাঁন জেকোঁবন 
দলের গভ্য হইলেন। ১৭৯৩ প্রীন্টাপ্দে ফ্রান্সের তংলো (ঘ০u!০৷) বন্দরের উপর 


৫৩ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


ইংরাজ নৌবাহনীর আক্রমণ তন প্রতিহত করেন । ইহাতে তাঁহার খ্যাত ছড়াইয়া পড়ে ॥ 
এই সময় ?তাঁন জীবনে দ্রুত উন্নাত লাভ করিতে লাগিলেন। প্যারিসের উন্মত্ত জনতাকে 
আসম সাহসের সাঁহত 
দমন করেন ও কনভেনশন 
সরকারকে রক্ষা করেন। 
তাঁহার সামারক খ্যাত 
ক্রমে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
যে কনভেনসন কর্তৃক 
তান অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ কাঁরবার 'নমিত্ত 
সেনাপাত পদে উন্নীত 
হন। 
নেপোলয়নের ইটালী 
অভিযান (১৭৯৬-৯৭) £ 
নেপোলিয়ন প্রথমেই 
ইটালী হইতে অস্ট্রিয়াকে 
গুবতাঁড়ত কারবার জন্য 
সসৈন্যে ইটালী আক্রমণ 
কারিলেন। তাঁহার 
আক্রমণের তীব্রতা সহ্য 
করিতে না পারিয়া 
সা্ডানয়া ফ্রান্সের সাহত 
সন্ধি করিতে বাধ্য 
হুইল। সন্ধির শত” অন;সারে ফ্রান্স সাডানিয়ার নিকট হইতে স্যাভয় ও নিস্‌ পাইল ৷ 
সাঁডানয়ার পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন লম্বাডিতে প্রবেশ করিলেন। আস্ট্িয়ার সৈন্য- 
বাহিনী বাধা দিয়া বিফল হইল। তান সসৈন্যে মিলান শহরে প্রবেশ কাঁরলে ?িলান- 
বাসিগণ তাঁহাকে মণুক্তদাতা হিসাবে গ্রহণ করে। ইহার পর [তান আরকোলা ও 
িরভোলীর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজত কাঁরয়া ভিনিস অধিকার করেন । এইরূপ উত্তর 
ইটালাতে ফ্রান্সের প্রভাব প্রাতাষ্ঠত হইল। নেপোলিয়ন পোপ অধিকৃত অণ্চলগীলর 
বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাইয়া পোপকে তোলেনাঁশও (701৩1০)-র সম্ধিতে 
স্বাক্ষর কাঁরতে বাধ্য করিলেন। তিনি পোপের নিকট হইতে যে সব অণল হস্তগত 
করিলেন সেগুলির সমবায়ে সিজ-আ্যালপাইন প্রজাতন্ত্র নামে এক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট স্থাপন 
করেন। ইটালী অভিযান সম্পূ্ণ হইবার পর নেপোলিয়ন আণ্পস্‌ পর্বত আঁতক্রম 
কাঁরিয়া উপান্থিত হইলেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরের দ্বারপ্রান্তে । আষ্ট্য়ার 
সম্রাট উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সাহত কল্পোফাম'ও (০৪120-070010)-র সম্ধিতে 
স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। এই সাম্ধশর্ত অনয্যায়ী অস্ট্রিয়া ফ্রান্সকে বেলজিয়াম 
ছাঁড়য়া দিল এবং রাইন নদী পর্যন্ত 'বিস্তৃত অগ্ুল ফ্রান্সের পূব“ সীমানা স্বীকার করিয়া 
লইল ৷ উত্তর ইটালীর লম্বাঁড ভিনিসিয়ার কতকাংশ; মডেনা প্রভাতি অণুল সিজ- 
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আ্যালপাইন প্রজাতন্দ্রের সাঁহত যটন্ত করা হইল এবং জেনোয়ার লিগডরিয়ান প্রজাতন্ত্র 
নামে যে র্ষ্ট স্থাপিত হইল তাহাও আস্ট্রয়াকে স্বীকার কারতে হইল ৷ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
ফরাসী বিপ্লবীদের ইংলণ্ড ছাড়া আর কোন প্রাতিছন্ছী রহিল না । হল্যান্ডে প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইল ৷ স্পেনও ফ্রান্সের সাহত যোগদান করিল ৷ 


নেপোলয়নের প্রাচ্য অআঁভযান (১৭৯৮-১৭৯৯) £ ইটালীতে অভাবনীয় জয়লাভের 
ফলে মান ২৬ বৎগর বয়স্ক যুবক নেপোলিয়ন একজন প্রখ্যাত সেনাপাঁত হিসাবে সমগ্র 
ইউরোপ স্বাকীত পাইলেন! এদিকে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত কাঁরবার পর ইংলণ্ড ভিন্ন 
ফ্রান্সের আর শত্রু রাঁহল না। কিন্তু সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল বালিয়া 
ফরাসীরা ইংলণ্ড আক্রমণ কাঁরতে পারে নাই । নেপোলিয়ন এইবার ইংলণ্ডকে পরাভূত 
কাঁরবার জন্য একটি নূতন পাঁরকপ্পনা গ্রহণ কারলেন। [তান বহ্বিয়াছিলেন যে; 
ইংলণ্ডের শান্তর উৎস হইল তাহার বিস্তীর্ণ প্রাচ্য সাম্রাজ্য । এই সাম্রাজ্যের সাঁহত যদি 
ইংলণ্ডের যোগাযোগ 'ব্ছিন্ন করা যায় তাহা হইলে ইংলণ্ড হাঁনবল হইয়া পাঁড়বে 3 
ফ্রান্সের পক্ষে তখন তাহাকে পরাজিত করা সহজ হইবে ৷ এই উদ্দেশ্য সফল কারবার 
‘ জন্য প্রাথথামক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি মিশর জয়ের পারকম্পনা গ্রহণ করেন। তাহার এই 
পাঁরকপ্পনা ডাইরয়ে্টরগণ অনুমোদন করিলে তিনি জলপথে মিশর অভিমদখে যান্রা 
করেন। পথে মাল্টা দ্বীপ দখল কাঁরয়া নেপোলিয়ন মিশরে উপান্থত হইলেন । মিশরের 
মুসলমান শ।সনকতাঁ তাঁহার গাঁতরোধ কারতে পারল না। ?পরামডের য:দ্ধে জয়লাভ 
করিবার ফলে মিশর নেপোিয়নের পদানত হইল ॥ কিন্তু হীতমধ্যে ইংরাজ নোৌ- 
সেনাপাঁত নেলসন (1০1০) নীল নদের যুদ্ধে নেপোিয়নের নৌ-বাহনী ধংস 
করিয়া দিলেন। ফ্রান্সের সাহত নেপোলিয়নের যোগাযোগ 'বাচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু 
নেপোলিয়ন ইহাতে হতাশ না হইয়া সিরিয়া আক্রমণ করিলেন। 'সিরিয়ায় খন তিনি 
বুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন তখন সংবাদ পাইলেন যে, ইতিমধ্যে ইউরোপে ইংলণ্ড; অস্ট্রিয়া, 
রাশিয়া ও তুরস্ক মিলিত হইয়া দ্বিতীয়বার ইউরোপীয় শন্তিসংঘ গঠন কাঁরয়াছে। এই 
শান্তসংঘের হস্তে ফরাসী সেনানায়কগণ বার বার পরাজিত হইতেছিল । এই অবস্থায় 
নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া কনে কাঁরলেন। তিনি 
নেলসনকে ফাঁক দিয়া একখান ছোট জাহাজে ফরাসী দেশে ফিরিয়া আসিলেন। 


কন্সালেটের গ্রাতষ্ঠা £ প্যারিসের আধবাসগণ নেপোলিয়নকে পরিত্র'তা হিসাবে 
গ্রহণ করে। ফরাসী জনসাধারণের কোন অংশই ডাইরেইরা শাসনের উপর সন্তুষ্ট ছিল 
না। তাহারা এই শাসনের অবসান চাহিল। নেপোলিয়ন এই অবস্থার পণ সুযোগ 
গ্রহণ করিলেন । ১৭৯১.এর ৯ই নভেম্বর তিনি এক অভ্যুত্থান ঘটাইয়া ফ্রান্সে ভাইয়েরা 
শাসনের ও 'ডিরেক্টরগণের পতন ঘটান এবং কন্সালেট নামক নূতন সরকার দ্থাপন 
করেন। নেপোলিয়ন নিজেই নুতন সংবিধান রচনা কয়েন । ইহা হইতে নেপোলিয়ন 
যে কত বড় সংস্কারক ছিলেন তাহার গাঁরচয় পাওয়া যায় ॥। নুতন সাবধানে জন- 
সাধারণের মৌলিক আঁধকারগ্ীল স্বন্ধে কিছুই বলা হইল না; এমনকি সাম্য, মৈত্রী 
ও স্বাধীনতার কোন উল্লেখ রহিল'না। নেপোলিয়ন হইলেন প্রথম কম্সাল। তাঁহার 
হপ্তে আইন প্রণয়ন ও সমগ্র শাসনতান্ত্িক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইল ॥ আইনের 
প্রস্তাবনা এবং মন্ত্রী, সেনাপাঁত প্রীত উচ্চপদস্থ সামারক ও বেসামায়ক কর্মচারী এবং 
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কাউাল্সলের সদস্যদের নিয়োগ প্রথম কন্সালের মতানুযায়ী হইবে এই ব্যবস্থা হইল । 
ফলে নামে কম্সালেটের শাসন ব্যবন্থা হইলেও কার্যত ইহাতে প্রথম কম্সালের সবর 
কতৃত্ব প্রাতাঙ্ঠত হইল এবং অপর দুইজন কন্সালের কোন প্রকৃত ক্ষমতা রহিল না। 
তাঁহারা প্রথম কন্সাল কর্তৃক মনোনীত হইবেন ঠিক হয় । 

নেশোিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ঃ নেপোলিয়ন আইন-পরিষদকে কাউন্সিল 
অব স্টেঃ (ট্রাবউনেট, লেজিসলেটিভ বাঁভ ও সনেট-__এই চারিটি সংস্থায় বিভন্ত করেন। 
পূর্বে আইন পরিষদের হাতে যে সব ক্ষমতা ও অধিকার ছল সেগুলি এই চারটি 
সংস্থার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল । কাউন্সিল অব স্টেট শাসনতন্ত্র মাথা স্বরূপ 
ছিল। নেপোলিয়ন ইহাতে কেবলমান্র যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের 
সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতেন । এই সভার দুই রকমের দায়িত্ব ছল-_আইনের 
খসড়া প্রণয়ন করা এবং শাসন বিষয়ক মতপার্থক্য দর করা । প্রথম প্রথম নেপোলিয়ন 
এই সভার বৈঠকে যোগ দিতেন, পরে ইহার কাযাবিলী সম্বন্ধে নিজেকে অবাহত 
রাখতেন । 'ট্রা'বউনেট কেবলমান্র প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরতে পাঁরত । 
লোজসলোটিভ বাঁড় প্রস্তাবত আইনাঁট ভোটাধিক্যে গ্রহণ বা রজ‘ন কাঁরতে পারত এবং 
1সনেটের কাজ ছিল আইনাটি শাসনতন্তের এন্তয়ারের মধ্যে আছে কিনা তাহা পরীক্ষা 
কাধিয়া গ্রহণ বা ব্জন করা। 

প্রাদোশক শাসন ব্যবদ্থা ৪ নেপোলিয়ন প্রাদেশিক শাসন ব্যবন্থায় বিশেষ পাঁরবর্তন 
করেন নাই। প্রত্যেক জিলা বা ডিপার্টমেন্টের শাসন ব্যাপারে প্রধান কমণচারী নিযুক্ত 
কারবার দায়ত্ব তান স্বহস্তে গ্রহণ কাঁরলেন। এই সকল কমণচারী তাহাদের কাধবিলীর 
জন্য নেপোিয়নের নিকট দায়ী থাকত । এই সব কর্মচারীদের প্রফেন্ট বা সাব-প্রফেক্ট 
নামে আভহিত করা হয়। বড় বড় কমিউনগ্ীলর মেয়র নিষ/ন্ত করিতেন প্রথম কল্সাল। 
কমিউনগ;লির শাসন কার্য পরিচালনার ভার ছিল মেয়রদের উপর। ছোট কমিউন- 
গুলিতে মেয়র নিযান্ত করিতেন প্রিফেব্গণ । 

বিচার ও প্ীলিশ-বিভাগে সংস্কার £ বিচার ব্যবস্থায় আমূল পারবর্ত'ন করা হইল। 
বিচারক নিয়োগে নিবচিন পদ্ধাত তুলিয়া দেওয়া হইল। ক্রামক ক্ষমতাবশিষ্ট বিভিন্ন 
পর্যায়ের ট্রাইব্যনাল গঠন করা হইল । আপিল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। একটি 
সুপ্রীম কোর্টও দ্থাঁপিত হইল ॥ পঢলিশের ক্ষমতা হাস করা হইল না। বরং পডলৈশকে 
অধিক ক্ষমতা অপ্পণ করা হইল। ফলে যথেচ্ছ ভাবে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। 

অর্থনৈতিক সংস্কার £ দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সুদঢ় কারবার জন্য নেপোলিয়ন 
সবিশেষ চেষ্টা করেন। দেশের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ ও পাঁরচালন করিবার জন্য ব্যাঙ্ক 
অব ফ্রান্স স্থাপিত হইল। শিপ্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং কারিগরী উন্নাতর দিকে নজর 
দেওয়া হইল। সরকারের আয় বৃদ্ধির জনা শুল্ক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পাঁরচালিত করিবার 
ব্যবন্থা হইল । প্রত্যক্ষ কর ছাড়া অতিরিক্ত কোন প্রকার কর দেওয়া বন্ধ হইল। অবশ্য 
ব্যবসাদারগণ আতি মুনাফা যাহাতে না করিতে পারে সেদিকে নজর রাখা হইল । শাসন- 
কাৰে'র ব্যয় যথাসম্ভব হাস করা হইল । 

সামাজিক সংগ্কারঃ সমগ্র দেশ হইতে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দর কাঁরবার জন্য 
নেপোলিয়ন বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সরকার নানারূপ গঠনমলক কাজে 
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হাত দিলেন। ভূমিদাস প্রথা এবং সামন্ত প্রথার অবসান ঘটিল । বিপ্রবের ফলে ভূমি- 
ব্যবস্থার যে পাঁরবর্ত‘ন ঘটিয়াছিল তাহা অটুট রাখা হইল। 

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ঃ শিক্ষাক্ষেত্রেও পারবর্ত'ন ঘটিল। এই সময় ফ্রান্সের 
'জাতীয় শিক্ষার বযানয়াদ গঠন করা হয়। প্রাথমিক হইতে ব্শ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পযন্ত 
শিক্ষা-ব্যবন্থাকে চারটি পরপর নিবিড়ভাবে সংপাঁকত স্তরে ভাগ করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা 
গড়িয়া তোলা হইল ৷ প্রতিটি কামউনে অন্তত একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের 
সুব্যবস্থা হইল । মাধামিক ও কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইল॥ ১৮০৮ 
খাঁম্টান্রে ফরাসা শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নেপোলিয়ন ইউাঁন- 
ভারসাট অব ফ্রান্স স্থাপন করেন। 

সামাঁরক বিভাগঃ সামারক বিভাগে নেপোলয়ন আমল পাঁরবত*ন আনিয়া- 
ছিলেন। প্রাতিভা ও দক্ষতাকে এই বিভাগে উন্নাতর একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করা 
হইয়াছিল। সামারক বিভাগের কর্মচারীদের সুশিক্ষিত করিবার জন্য সামরিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করা হয় । ৰা 

ধর্ম ন্বন্ধীয় সংস্কার ৪ নেপোলিয়ন পোপের সাহত আপসে মিমাংসা কাঁরতে 
সবিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন ॥ ১৮০১ প্রান্টাব্দে তিনি পোপের সাহত একটি চুক্তিতে “ 
আবদ্ধ হইলেন। এই চুন্তাটকে কনকরডাট (০০9০7০০9701) বলা হয় ॥ ইহাতে রোমান 
ক্যাথালক ধর্মকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় । আরও ঠিক 
হয় যে উচ্চপদস্থ যাজকদের প্রথমে মনোনীত করিবেন প্রথম কন্দাল, তাহারা পোপের 
অনুমোদন লাভ করিলে ধর্ম'য় শাসনাধকার পাইবেন ৷ 'নগ্নপদগ্থ যাজকদের নিয়োগ 
করিবেন [িশপগণ কিন্তু ইহা প্রথম কম্সাল অনুমোদন না করিলে কার্যকর হইবে না। 
চার্চের সহত আপসের ফলে একাদকে যেমন ফ্রান্সে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিরোধের নিষ্পাত্ত 
হইল অপরদিকে তেমান ধমপপ্রাণ ফরাসী জনসাধারণ ক্যাথালক ধর্মের পঢ়নঃপ্রতিষ্ঠায় 
রাষ্ট্র তথা সরকারের প্রাত শ্রদ্ধাশীল হইল । নেপোলিয়ন অবশ্য ধমোঁপাসনার সর্বজনীন 
দ্বাধীনতা স্বীকার কারয়া লইয়া ছলেন। 

কোড নেপোলিয়ন ৪ নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক ও দ্থায়ী কাজ হইল-_ 
ন্যা়সংাহতা বা কোড নেপোলগপনের প্রবর্তন । তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচালত 
আইনগযঠলর মধ্যে সুষম সমন্বয় সাধনের জন্য এক আভন্ন আইনাবাঁধর সংকলনের জন্য 
মনোযোগী হন এবং তাঁহার অক্লান্ত পারশ্রমের ফলে সমগ্র দেশের জন্য এক আইন্াবাধ 
রচনা ও প্রবর্তন সম্ভব হয়। মোট পাঁচাট আইনাবাধ লইয়া কোড নেপোলিয়ন রচিত 
" হয়। কোড নেপোঁলয়নে বিপ্লবের আদর্শ ও সুফলগুলি স্থায়ী আসন লাভ করে। 
আইনের চোখে সকলেই সমান--এই গণতান্ত্রক নীতির ভিত্তিতে এই বধানাবলট রচনা 
করা হইয়াছল। পরবর্তাকালে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র ইহাকে অনুসরণ করিয়া 
প্রচলিত আইনের পাঁরবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। 

সরকারী কাজে 'নয্ন্ত যে সকল সাম।রক ও বেসামরিক কর্মচারী নিদিষ্ট কর্তব্য- 
সাধনের দ্বারা আদর্শ দেশসেবার পারচয় দিতে পারবেন "তাঁহাদের Legion of 
০n০ur প্রদানের ছারা রাষ্ট্রীয় সম্মানের বন্দোবস্ত করা হয়। 

প্রথম কন্সাল হিসাবে নেপোলিয়ন যে সব যুগান্তকারী সংস্কার প্রবর্তন করেন 
সেগালর মধ্যে কয়েকটি কালজয়ী হইয়াছে। তাঁহার প্রবাঁতত সংস্কারগণ্জল পর্যালোচনা 
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কাঁরলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নেপোলিয়ন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার করেন নাই। (তান জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সবিশেষ চেষ্টা কারয়াছিলেন । 
গৃবপ্রবের আদর্শের প্রাত তাঁহার মোটামুটি আচ্ছা ছিল। “তান সাম্যনীতির উপর দডড় 
দব*বাস রাখিয়া সংস্কারমুলক কার্ষে হাত দিয়াছলেন। আইনের সমদশিতা। অথনোতিক 
বৈষম্যের অবসান, জাতীয় শিক্ষার প্রচলন, গুণানসারে উন্নতির সুযোগ ইত্যাদির মান- 
দণ্ড হইল সাম্যনীতি। কিন্তু এই সকল সুযোগ-নুবিধা ফরাসী জনসাধারণ পাইয়াছিল 
তাহাদের রাজনোতিক স্বাধীনতাকে বিসজন দিয়া । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক্‌- 
স্বাধীনতা তান কাঁড়য়া লইয়াছিলেন। ছ্থানীয় দ্বায়ভ্রগাসনের চিহ্নও তান রাখেন, 
নাই। তবে ইহা অনস্বকাষ যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষেত্রে সভ্য, 
রশীতবদ্ধ ও সমুন্নত শাসন ব্যবস্থার পত্তন করিয়াছিলেন । 

তীয় শান্ত-সংঘের সাঁহত যাদ্ধ ৪ পূবেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে নীল নদের 
যুদ্ধে নেলপনের জয়লাভের পর ফরাসীদের শ্ঃগণ পুনরায় ইংলণ্ডের সাঁহত যোগদান 
করে। আ্ট্য়া, রাশিয়া, তুরঙ্ক ও ইংলণ্ড মিলিত হইয়া দ্বিতীয়বার শীন্তসংঘ 
গঠন করিয়াছিল । এই শাঁন্তসংঘের সৈন্যবাহিনীর হস্তে ফরাসা সেনানায়কগণ পরাজিত 
হইতে থাকে । এমন কি জামান ও ইটালী হইতে ফরাসী সৈন্য সায়া আসতে বাধ্য 
হয়। ১৭৯৯ খ্রাঁষ্টাব্দে নেপোলিয়ন প্রথম কন্সাল হইবার ছয় মাসের মধ্যেই কিন্তু 
যুদ্ধের গাঁত আবার ফিরিয়া গেল। ইংলণ্ড সমুদ্রের অপর পারে অবাঁদ্থত বালয়া 
নেপোলিয়নের সমস্ত রোষ অস্ট্রিয়ার উপর পড়ল । তানি সেনাপতি মোরোকে (Moreau) 
জামানীর ভিতর 'দিয়া অস্ট্রিয়া আক্রমণ কারবার জন্য পাঠাইলেন এবং নিজে ইটালী 
হইতে অস্টরিয়াকে বাঁহচ্কারের জন্য দায়িত্ব লইলেন। অসাম সাহসিকতা ও কণ্ট- 
সহিষ্ণুতা দেখাইরা তান সসৈন্যে আস্পসের সেপ্ট্‌ বার্নভে গারিব্্ম আঁতক্রম করিয়া 
ম্যারেক্ষোর (1427578০ ) যুদ্ধে আস্টুয়ার সৈন্য ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। আবার 
সেনাপতি মোরো হোহেনিন্ডেন (00125711705 )-এর যংদ্ধক্ষেত্রে আস্ট্রয়ার সৈন্য 
বধবজ্ত কাঁরিলেন । এই দুইটি চুড়ান্ত পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট নেপোলিয়নের 
সাঁহত সান্ধ দ্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। ১৮০১ খ্রীন্টাষ্দে উভয় পক্ষের সদ্মাতরুমে 
লুনাভেলে (1-88০%119) সাণ্ধ স্বাক্ষারত হইল। ইহার দ্বারা নেপোলিয়ন ইটালীতে 
যে সব পাঁরব্তন আনিয়াছিলেন সেগুলি এবং ফ্রান্সের তাবেদার রাষ্ট্রংপে হলযান্ডকে 
বাটাভিয়ান প্রজাতদ্দে পারবর্ত'ন ইত্যাদি আস্টয়া স্বীকার কাঁরয়া লইল। ইহা ছাড়া 
জার্মানীতে ফ্রান্সের আধিপত্যও আস্ট্য়াকে মানিয়া লইতে হইল । দ্বিতীয় শান্ত-সংঘেরও 
এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল। 

ইংলণ্ডের হত নৈত্রীচান্ত £ প্রথম কন্সাল হইয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সের উপ- 
নবোশক সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাইবার ও ফ্রান্সের নৌ-শান্ত বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন । 
সান ডেসানিগো দ্বীপে ফরাসী প্রাধন্য দ্থাপনে সচেষ্ট হইলেন এবং উত্তর আমেরিকায় 
অবান্থত ল:ঃসিয়ানা নামক স্থানটি স্পেনের 'নিকট হইতে হস্তগত করেন । কিন্তু ইংলণ্ডের 
সহিত নোশন্তিতে পাল্লা দিবার মত দক্ষতা তিনি অর্জন কারতে পায়িলেন না। এই 
কারণে ইংলণ্ডকে [িবপ্ধিব করিবার জন্য কুটনীতির আশ্রয় লইলেন। : ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 
রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক ও স্পেন ইংলগ্ডের জাহাজ তালাস অধিকারের প্রীতবাদকস্পে 
সংঘবদ্ধ হইল । ইংলণ্ড ইহাতে ভাঁত হইল না। বর ১৮০১ খ্রাষ্টান্দে নেলসন 
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কোপেনহেগেনের যুদ্ধে দিনেমার নৌবাহিনীকে ধ্বংস কারলেন। স্থতরাং ইউরোপাঁয় 
শান্তিবর্গের প্রতিকূলতা সত্বেও জলপথে ইংলগ্ডের প্রাতপাত্ত অটুট রহিল। এই সময় 
নেপোলিয়ন অন্তত সাময়িকভাবে ইংলগ্ডের সাহত শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহী হইলেন । 
ইংলণ্ডও দীঘকাল যুদ্ধ করিয়া রণক্লান্ত হইয়াছিল ॥। ফলে উভয় পক্ষের সম্মাতরুমে 
১৮০২ খ্রান্টাব্দে আমিয়াঁর (4,701509) সীন্ধপন্ধ দ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি 
স্থাপিত হইল । এই সন্ধির ফলে জলপথে ইংলণ্ডের ও স্থলপথ ফ্রান্সের প্রাধান্য স্বীকৃত 
হইল । ইংলণ্ড প্রাতশ্রাত দিল সিংহল ও ট্রিনিডাভ ব্যতীত অন্যান্য বাজত ছাপ ও 
প্রদেশ পৃবতিন মালিকদের 'ফরাইয়া দিতে । মাল্টা দ্বীপ ইতিমধ্যে ইংরেজদের হস্তগত 
হইয়াছিল, তাহাও এই স্ধি-অন[সারে 'ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল । ফরাসনরা বেলজিয়াম 
পাইল। রাইন নদী হইল তাহাদের রাজ্যের পুর“ সীমানা । 


সম্মাট নেপোলিয়ন £ঃ নেপোলিয়নের প্রবাঁতত সংস্কারগলি তাঁহার জনীপ্রয়তা 
বৃদ্ধি করিয়াছিল। তান তাহাতে সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ কারতে পারেন এজন্য ১৮০২ 
ধীন্টাদ্দে একটি গ্রণ-ভোটের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে আমরণ কদ্সাল পদে বহাল 
করা হয়। দুই বৎসর পরে সেনেটের প্রস্তাব অনুসারে তান সম্রাট পদে অভিষিন্ত 
হন (১৮০৪) । নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভা, প্রখর ব্যান্তত্ব ও কমশশান্ত ফরাসী 
জন-সাধারণকে মগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল। সেনাপতি হিসাবে তিনি ফ্রান্সের 
মুখোজ্জবল করিয়াছিলেন। [তান বিভিন্ন সংঘ্কার প্রবর্তন করিয়া ফ্রাম্সকে 
অর্থনোতিক ও সামাজক অগ্রগতির পথে লইয়া যান। জনসাধারণ তাঁহাকে ফরাসী 
ধবগ্লব-সূষ্ট নেতা হিসাবেই মনে করিত এবং তাঁহার হন্তে বিপ্লব-প্রসৃত পাঁরবত'নগ্ীল 
অটুট থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস করিত। প্রথম কন্সাল হিসাবে তান যেভাবে ফ্রান্সের 
উন্নাত সাধন করেন তাহাতে জনসাধারণের প্রত্যাশা আরও দঢু হয়। এই কারণে 
নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সের ভূলহা'্ঠত রাজমুকুট নিজে গ্রহণ করিতে চাহলেন তখন 
জনসাধারণ তাঁহাকে ফ্রান্সের ত্রাতা {হিসাবে তাহাদের সম্রাট বালয়া স্বীকার করিয়া লইতে 
দ্বিধা রাঁহল না। নেপোলিয়ন সম্রাট হইবার ফলে ফ্রান্সে সাংবিধানিক কিছ? পরিবর্তন 
ঘাঁটল ৷ তান রাজমযাঁদাও পছন্দ করিতেন। ফ্রান্সের জাতীয় পতাকায় কিছুটা 
পারবর্ত'ন আনা হইল এবং নেপোলিয়ন ভন্তদের জন্য বিভিন্ন পদবী ও সম্মানের ব্যবস্থা 
হইল । তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য প্রিন্স পদবী অনুমোদন করা হইল। প্রবর্তন 
করা হইল বংশানযক্রামক অভিজাত শ্রেণীর । অবশ্য ইহাদের বিশেষ অধিকার বলিয়া 
কিছ; রাহল না। প্রজাতন্ত্র সরকারের কাঠামো মোটামুটি অটুট রাখা হইল । 

ইউরোপা সমর তৃতায় রাষ্্রজোট ৪ অস্টিয়ার পরাজয় £ 

আমিয়াঁর চন্তট 'ছল প্রকৃতপক্ষে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি! ইহাতে ফ্রান্স ও 
ইংলগ্ডের মধ্যে অন্তঙ্ছদদ্ব প্রশমিত হয় নাই। নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে ফরাসী 
সাম্রাজ্য গঠনের পথে প্রধান বাধা হইল ইংলণ্ড । ইংলণ্ড বুঝল যে নেপোিয়নের 
অভ্যুত্থান পুরাতন ফরাসী প্রতিদ্বন্দিতারই নবরুূপ। ফলে এই দুই পরম্পরবিরোধী 
রাজ্টের মধ্যে আনবাধভাবে সংঘর্ষ শুর: হইল । নেপোলিয়ন ইংরাজ বাণিজ্য ক্ষাতগ্রন্ত 
কাঁরয়া ইংলপ্ডকে জব্দ কারবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন । কারণ নৌশাস্তর অভাবে 
ইংলণ্ডকে সরাসরি আক্রমণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়ন প্রথমেই 


৯ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


হল্যাপ্ড ও ইটালীতে 'ব্রটিশ পণ্য আমদানীতে বাধা সৃষ্ট কাঁরলেন। ইহার উত্তরে 
ইংলণ্ড আমিয়াঁর সাম্ধ-শত অনঃযায়ী মাল্টা দ্বীপ ত্যাগ কিল না এবং নেপোলয়নকে 
এই মনে এক চরমপন্রাঘাত দল যে হল্যাপ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও পডমণ্ট হইতে ফরাসী 
আধিপত্য তুলিয়া লইতে হইবে। এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ইংল*ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরল । ফলে আঁগিয়া চুক্তির অবসান ঘটল এবং যুদ্ধের সত্রপাত হইল । 
উভয় পক্ষের অর্থনৈতিক ও বাঁণাজ্যক স্বার্থ ই এই যুদ্ধের মূল কারণ । স্পেন ফ্রান্সের 
পক্ষে যোগ দিল ॥ ইংরাজ নৌবাহিনী খুব তৎপরতার সাঁহত ফরাসী ও স্পেনীয় 
নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইল। ফরাসী নৌবাহিনী পযন্ত হইল। কিন্তু কেবল- 
মাত্র নৌষুদ্ধের দ্বারা নেপোলিয়নের শান্তি ধংস করা যাইবে না, একথা ইংলণ্ডের অজানা 
ছল না। এই কারণে ইংলণ্ড ইউরোপের মুল ভূখণ্ডে মিত্রের সন্ধানে রাহল । ফ্রান্সের 
হন্তে পরাজিত হইয়া অস্ট্রিয়া ক্ষুত্খ ছিল। নেপোলিয়নের নিকটপ্রাচ্য ভূখণ্ডে 
অভিযানের ফলে রাশিয়া শংকিত হইয়া উঁঠিয়াছিল। ফলে ইংরাজদের উদ্যোগে রাশিয়া, 
আ্ট্রয়া’ সুইডেন, নেপলস্‌ এবং ইংলণ্ডকে লইয়া ফ্রাম্সাবরোধী তৃতীয় রাণ্টরজোট গঠিত 
হইল । ইউরোপীয় জনশান্তকে রসদ জোগাইবার জন্য ইংলণ্ড অকাতরে অর্থ-ব্যয় 
কাঁরতে থাকিল। প্রাশিয়া নিরপেক্ষ রাহল । ব্যাভোঁরয়া, উরটেমবার্গ প্রমুখ ক্ষুদ্র 
রাষ্ট্রগ,ল নেপোলয়নের পক্ষে রাহল। তৃতীয় রাষ্ট্রজোট গঠনের সংবাদ পাইয়া 
নেপোলিয়ন ইটালী সমরাঙ্গনের দায়িত্ব সেনাপতি ম্যাসেনার হন্তে অপণ্ণ করিয়া তাঁড়ং- 
গাঁততে আষ্টুয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । ১৮০৫ থাঁ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উলমের 
(17) যুদ্ধে তান আষ্টীয়াকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত কারলেন। "কন্তু ইহার 
. অব্যবাহত পরেই ট্রাফালগারের নৌষদ্ধে ইংরাজ সেনাপাঁত নেলসনের হাতে ফরাসী 
নৌবাহিনী ধংস হইল ॥ ফলে নেপোলিয়নের ইংলণ্ড অভিযানের স্বপ্ন সম্পূণ“ধ্লিসাং 
হইল। দ্থলভাগে সাফল্যকে ত্বরান্বিত করা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন পথ ছিল না। 
তান অস্টারলিজের (4031511112) প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মিলিত বাঁহনগকে 
বিধবগ্ত করিয়া দিলেন। নেপোলিয়ন বিজয়গর্বে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রবেশ 
কাঁরলেন। এমতবস্থায় অস্ট্রিয়া আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া তৃতীয় রাষ্ট্রজোট হইতে 
সরিয়া দাঁড়াইল এবং ফ্রান্সের সাহত প্রেসবহর্গের (১7555১878) সান্ধ স্বাক্ষারত 
কাঁরিল। এই সদ্ধির ফলে আস্ট্রয়া ভেনিস, টাইরল, ডালমেপিয়া প্রভৃতি অঞ্চল 
নেপোনিয়নকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। নেপোলিয়ন ইটালীর রাজা হিসাবে গণ্য 
হইলেন। 
প্রািয়া ও রাশিয়ার যুদ্ধে পরাজয় ৪ প্রাশিয়া তৃতীয় রাষ্ট্রজোটে যোগ দিবে না 
এবং নিরপেক্ষ থাকিবে ঠিক হইয়াছল। ইহার বিনিময়ে নেপোলিয়ন প্রাশিয়াকে 
ইংলশ্ডের রাজবংশের অধিকৃত হ্যানোভার দান করিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে 
মনান্তর দেখা দিল। তৃতীয় রাষ্ট্রজোট গঠিত হইবার সময় প্রাশিয়ার জনসাধারণ ইহাতে 
যোগ দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজা তখন নিরপেক্ষ থাকিতে মনচ্ছ করেন। অথচ 
অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটিবার ফলে তৃতীয় রাণ্টুজোট যখন দল হইয়া পাঁড়য়াছিল তখন 
দীর্ঘ দশ বৎসরের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া প্রাশিয়ার রাজা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কাঁরলেন। নেপোলিয়ন দ্রুত অগ্রসর হইয়া এনার (750) ও অরপ্টাডের 
(Auerstodt ) যুদ্ধে প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করিয়া বাঁলনে 


ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন ৬০ 


প্রবেশ কাঁরলেন। সোনবার্ণের চুন্তিদ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে শান্ত স্থাপিত হইল। 
প্রাশিয়ার এক বৃহদংশ ফ্রান্সের অধিকারভুস্ত হইল । 

এইবার আসিল রাশিয়ার পালা । অস্টারলিজের যুদ্ধের পরাজয়ের পর রাশিয়া যুদ্ধ 
হইতে সরিয়া দাঁড়ায় এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনরূপ সাহায্য করে নাই। কিন্তু 
পোল্যাণ্ডের দিকে ফরাসী সৈন্যের অগ্রগাঁত দেখিয়া রাশিয়া ভীত হইল । ফ্রান্সের 
বিরুদ্ধে রাশিয়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পরাজিত প্রাশিপ্না সাহস সণয় কাঁরল এবং 
রাশিয়ার সহিত যোগ দিল কিন্তু ১৮০৭ শ্রান্টাব্দের ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে (Friedland) 
রাশিয়া ও প্রাশিয়া উভয়ে চরম পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইহার অবশ্যম্ভাবী 
পরিণাত হিসাবে তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ভাঙয়া পড়িল । ফ্রিডল্যাণ্ডের জয়-পরাজয়ের পরে 
নেপোলিয়ন ও রাঁশয়ার জার আলেকজাণ্ডারের এক সাক্ষাৎকার ঘটে! রাশিয়া ও 
ফ্রান্সের মধ্যে পারকস্পনা হইল ইউরোপ ভাগাভাগ কারবার । তিনটি পৃথক চুপ্তির 
সমন্বয়ে টিলসিট (11191) চুক্তি তৈয়ারী হইল। রাশিয়ার ক্ষতি হইল না কিন্তু ইহার 
বানময়ে প্রাশিয়ার স্বার্থ রাশিয়া বিসর্জন দিল। পণ্িম জামানীর কিয়দংশ এবং 
হ্যানোভার লইয়া গঠিত হইল ফ্রান্সের অনুগত ওয়েস্টফোলয়া রাজ্য। প্রাশিয়ার 
'নিয়ান্্ত পোল্যাণ্ড এবং পার্বববতাঁ অঞ্চল লইয়া গঠিত হইল গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারশ 
(Grand Dutchy of Warsaw) | টুন্তির একাট গোপন ধারা অনুসারে নেপোলিয়ন 
রাশিয়াকে সুইডেনের নিকট হইতে ফিনল্যাপ্ড দখল কারবার সুযোগ দিলেন। রাশিয়া 
উত্তর ইউরোপে বৃটিশ বাণিজ্য প্রতিহত কারতে স্বীকৃত হইল । 


টলাসটের সান্ধ স্থাপনের ঘটনা নেপোলয়নের কুটনোতক দক্ষতার অবিসংবাদিত 
প্রমাণ-রুপে স্বীকৃত হইল এবং ইহার পরেই নেপোলিয়ন তাঁহার ক্ষমতার শীর্ষ বিদ্দ্‌তে 
পেখছান। অষ্ট্রিয়া পরাজিত ; প্রাশিয়া ভূলঃশ্ঠিত এবং ধাঁশয়া অনুগত "মনরে পারণত 
হইল ৷ প্রেসবুগ্ সোনবান* এবং টিলাসট সাম্ধর মাধ্যমে ইউরোপের বহ অঞ্চল 
নেপোলিয়নের সাগ্রাজাভুন্ত হইল । সংক্ষেপে, সমগ্র ইউরোপে নেগোলয়নের প্রাতদ্বন্দ। 
আর কেহ থাকল না। কেবলগান্র ইংলণ্ডই নেপোলয়নের সাহত কোনরূপ রফা 
কাঁরিতে রাজন ছিল না। এদিকে ইংলণ্ডকে সরাসাঁর যুদ্ধে পরাজিত করাও নেপো- 
লিয়নের পক্ষে সম্ভব হইতোছল না। এই কারণে তান ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অথনোতিক 
সংগ্রাম শুর; কারলেন। নেগোলিয়নের ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই অভিনব সংগ্রাম হাতহাসে 
কিপ্টিনেপ্টাল সিস্টেম’ নামে পারচিত॥ 

নেপোলিয়ন কর্তৃক ইউরোপের পুনগণঠ্িন £ টিলাসটের সম্ধিতে ফরাস সাম্রাজ্যের 
চরম বিস্তার ঘটে। পশ্চিম ইউরোপের এক বিরাট অঞ্চল জযাড়য়া এই সামাজ্য গাঁড়য়া 
উঠিল। উত্তরে উত্তর নাগর হইতে দক্ষণে ইটালীয় পো নদী এবং দাঁক্ষণে (পরোনজ 
গর্বত হইতে পুবে জামানীর রাইন নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ফ্রান্সের শাসনাধীনে 
আসে। ইহার বাহিরে অবান্থত {ছল বহ অনুগত মিত্ররাণ্ট্র । উত্তর ইটালীর পূর্বতন 
1সজআলপাইন প্রজাতন্ত্র ইটালী রাজ্যে (Kingdom of Italy) রূপান্তারত হইয়াছল। 
নেপোলিয়ন স্বয়ং এই রাজ্যের রাজা ছিলেন; তাহার জনৈক প্রতানাধ রাজ্যাট শাসন 
করিতেন । দক্ষিণ ইটালীর নেপলস্‌ রাজ্যের রাজপদ তাঁহার ভাতা যোসেফকে দেন। 
তাঁহার আর এক ভ্রাতা লুই হল্যান্ডের রাজা হন। তাঁহার অপরাপর কয়েকজন 


৩১ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


আত্মীয় এবং অনুগত সেনাপাঁতিদের তান বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনভার অর্পণ করেন। 
সুইজারল্যাপ্ড তাঁহার অধীনে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররপে গঠিত হইল। ইহা ছাড়া 
গ্রাণ্ড ডাচ অব ওয়ারশ, নরওয়ে; ডেনমার্ক, সুইডেন, শ্পেন এবং পোপের রাজ্যও তাহার 
প্রভাব স্বীকার কাঁরয়াছল ৷ মধ্য ইউরোপে তাঁহার অধিকার অক্ষ রাখবার জন্য তান 
জামানীর পুনগঠিন করেন ॥ পশ্চিম জামানীর ব্যাভোরয়া উরটেগবুগ বাডেন এবং 
আরও কয়েক জামাঁন রাষ্ট্র লইয়া তিনি রাইন রাণ্ট্রসংঘ ( Confederation of the 
Rhine ) গঠন করেন। এই রাষ্ট্রসংঘের রাজারা তাঁহাকে রক্ষক বলয়া স্বীকার কাঁরিয়া 
লয়। ইহার সাঁহত পাঁবন্র রোমক সাম্মজ্যের আর কোন সম্পর্ক রাঁহল না। ফলে এক 
হাজার বৎসরের প:রাতন পাঁবন্র রোমক সাম্স/জ্যের'আন্তত্ব বিলুপ্ত হইল । পরে স্পেন 
ও পর্তুগাল দখল করিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত করেন। 

নেপোলিয়ন ইউরোপের এক বিরাট অঞ্চলে প্রাচীন রাজতন্ত্রের ধ্বংস কাঁরয়া এক 
এক্যবন্ধ ইউরোপ -দ্থাপনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু (তান ভাবতেও পারেন 
নাই যে, প্রাচীন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে জাতীয়তাবাদ প্রবল হইবে। এই জাতায়তা- 
বাদ'প্রসারের ফলে সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 
রুখিয়া দাঁড়াইল। 

বর্তমান যুগে ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়নের সাঘাজ্যের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য 
আর কোন সম্রাট স্থাপন কাঁরতে পারেন নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তীতি ও ওজ্জবল্য 
অস্বীকার করা যায় না সত্য তথাঁপ ইহা বলা যায় যে নেপোলিয়নের সাগ্রাজ্য 
বুটিমযন্ত ছিল না। প্রথমত, বহ;জাতীভীত্তক স্বাবরোধীতায় পাঁরপন্্ণ ও স্বার্থ- 
সংঘাতে জজণীরত এই 'বিশাল সাম্রাজ্য তখনকার কালে একজনের পক্ষে শাসন 
করা অসম্ভব ছিল। নেপোলিয়ন তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাইয়া নিজেরই 
স্বা্থহানী ঘটান। কারণ সাগ্রাজ্যে কোন ন:তন রাজ্যের অন্তভু“ন্তর সঙ্গে সঙ্গে জাটল 
সমন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। ১৮০৭ হইতে ১৮১২ থ্রাঁষ্টাব্দ পযন্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস 
পর্যালোচনা কালে দেখা যায় এই সময়ে নেগোলরনকে তাঁহার সাম্রাজ্য অটুট রাখবার 
জন্য বাভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল ॥ এই সময়ে তাঁহাকে পরাজিত রাষ্টর- 
গলির বিরোধিতার মোকাবিলা কাঁরতে হইয়াছিল ; নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কাঁরতে হইয়াছিল; ইংলন্ডের বিরুদ্ধে নরবাচ্ছন্নভাবে বদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল 
এবং শ্রাশিয়ার বিরুণ্ধ বাবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সব বিরযদ্ধ-শন্তির বিরদ্ধে 


অবিরাম সংগ্রামের ফলে তাঁহার শক্তি হাস পায় এবং পরিণামে তাঁহার পতন অনিবার্য . 


হইয়া উঠে । রর 
গহাদেশখয় অবরোধ ব্যবদ্থা ( Continental System ) 8 নৌশান্তিতে ইংলণ্ডকে 


পরা'জত করা সম্ভব না হইলেও অর্থনোতক অবরোধের দ্বারা তাহাকে পরাজত করা 
সম্ভব হইবে বাঁলয়া নেপোলিয়ন মনে করিলেন। এনার (3579) যুদ্ধে প্রাশিয়ার 
পরাজয়ের ফলে এবং রাশিয়ার সাঁহত টিলসিটের সান্ধর ফলে ইউরোপের উত্তর উপকূল 
ভাগ নেপোলিয়নের আওতায় আসে, আর এই পথেই ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত । 
১৮০৬ ঞ্রীঁণ্টান্দে নেপোলিয়ন বাঁলন ডিগ্রি ঘোষণা করিলেন। ইহাতে বলা হইল যে 
গ্রেট ব্রিটেনকে অবরোধ করা হইয়াছে ; তাহার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা হইল । 
শৱঢেনের পণ্য বা ব্রিটেন হইতে আমদানী যে কোন ‘জানস বাজেয়াপ্ত করা হইবে। 


|. totam EF 
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হিয়ার; রত 


৬২ উচ্চমাধামক ইতিহাস 


সুতরাং মহাদেশীয় অবরোধ শুরু হইয়াছিল ব্রিটেনের রপ্তানীর উপর, আমদান?র উপর 
নহে। অথাৎ ইহাকে অবরোধ না বলিয়া বশ পণ্য বর্জন বলা যাইতে পারে। ইংরাজ 
সরকার বাঁলন ডিগ্রির উত্তর হিসাবে “অডার্স-ইন্‌ কাউন্সিল” জার করিল । ইহাতে 
বলা হইল যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগরীলির পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে কোন ইংরাজ বন্দরে 
ছাড়পত্র লইয়া যাতায়াত কাঁরতে হইবে । ইহার প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ন “ফনতানবেনু।”* 
ও ৮৬ ঘোষণা করিলেন যে, নিরপেক্ষ রাণ্ট্রগুলির পরিবাহী জাহাজগি 
I শি ন্সলের” নির্দেশ মানিয়া চলিলে সেগুলিকে ব্রিটিশ জাহাজ বালয়া 
৮ ব্যবস্থার সাফল্য ৪ নেপোলিয়নের নৌশন্তি প্রবল ছিল না। ফলে 
হাদেশীয ব্যবস্থা প্রথমে বিশেষ কাকির হয় নাই। তবে টিলাসটের সন্ধির পর এই 
ব্যবস্থা কঠোর হইয়াছিল এবং বৃটেনের আথক ক্ষতিও হইতে থাকিল আর ঠিক এই সময় 
আমেরিকা যাত্তরাষ্টরের সহিত ব্রিটেনের সম্পকের অবনতি ঘটে। ফলে আমেরিকায় 
ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তান হাস পায়। ১৮০৮-এর প্রথমাধ* পর্যন্ত এই ছল 
বা র যন্ত এই অবস্থা চলিয়াছিল। 
ণজ্যের ক্ষেত্রে এই দুরবস্থা হইতে ব্রিটেন কিছুটা উ 
যা দুটা রেহাই পায় উপদ্ধীপের 
ঢু ular war ) ফলে। নেপো।লিয় ৰা 
ইলা মনও তাহার মহাদেশীয় অবরোধ 
রি ়প নআনিলেন। চোরাকারবার বৃদ্ধি পাইবার ফলে নেপোলিয়ন নিজেই 
নের সহিত ফরাসী মদ্য ও 
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নস্‌ পদ্ধ।ত শন্রয়াননের” ডিগ্রি দ্বারা বিধিবদ্ধ 
করা হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা ব্রিটিশ পণ্যের আমদানী কিছুই বৃগ্ধি পায় নাই। ভাগ্রামের 
(Wagram) যুদ্ধে অশ্ট্িয়াকে সম্পর্ণেভাবে পরাজিত করিয়া ৃ উরোপের 
উপর নূতন করিয়া তাহার আধিপত্য প্রাতাষ্টত ক 88 
et রেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেশীয় 
অবরোধ পঢবপেক্ষা কঠোর ভাবে প্রয়োগ করিবার সুযে 
17 রস্থযোগ হইল । তান ফনতানব্োর 
য় ভাগ্র দ্বারা (১৮১০) ব্রাশ 1শল্পদ্রব্য ব 
[াজেয়াপ্ত ও নষ্ট কারবার নির্দেশ দিলেন ॥ 
বে-আইনী আমদানী বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ আদালত স্থাপন করা হইল । এই 
ব্রিটিশ অর্থ নীতিকে প্রচম্ডভাবে আঘাত করে এবং গ্রেট ব্রিটেন শীঘ্রই এক দিবি 
বিপর্যয়ের সম্মদখীন হয় ॥ দেশে বেকারের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইল ॥ বহু কল- 
কারখানা বন্ধ হইয়া গেল। এমনকি গ্রেট ব্রিটেনকে গম আমদানী করিতে হইল । 
নেপোলিয়ন গ্রেট ব্রিটেনের আঁথক বিপর্যয়ের ফলে আত্মসমপ্পণের দিন গণিতে 
থাকিলেন। তিনি ফ্রান্স ও হল্যা্ডকে সোনার বানগয়ে ইংলপ্ডকে গম সরবরাহ 
কারবার অনুমতি দিলেন। এই অনঃমাত 'দিয়া তিনি ভুল কাঁরয়াছিলেন। ইহা বন্ধ 
রাখিতে পাঁরিলে ইংলণ্ডের অবস্থা কি হইত বলা শন্ত। 
কিন্তু মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবদ্থা পরিশেষে ব্যর্থ হয়। ইহার ব্যর্থতার পিছনে 
কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, নেপোলিয়ন এই ব্যবচ্থা দৃঢ়ভাবে ও একটানাভাবে 
বলবৎ রাখেন নাই! দ্বিতীয়ত, ১৮১২ খীপ্টাব্দে তানি ভাবিয়াছিলেন যে, রাশিয়ার 
পরাজয় ঘটিলে ইংলণ্ডও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্ত 
বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিন ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা যতটা খারাপ বলিয়া মনে 
কাঁরতেন ততটা খারাপ ছিল না । এই সময় ইংলণ্ড শিল্পে যেরূপ উন্নাত কাঁরয়াছিল 
ে সম্বন্ধেও তান অবহিত ছিলেন না। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থা দারা নেপোলিয়ন 
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কেবলমান্র ইংলণ্ডকে ধংস করিতে চাহেন নাই, তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল ফ্যান্সকে 
ইউরোপের অথ'ননীত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মধ্যমণি করা । কিন্তু এই সময় ফ্রান্সে 
যেরূপ শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছিল তাহার দ্বারা ইউরোপের চাহিদা মিটানো সম্ভব ছিল না। 
ফরাসী অর্থনীতিও দ:ঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ফরাসী শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলি কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ইউরোপের দেশগুলিরও চড়াদামে 
ফরাসী পণ্য কিনিবার মত আঁথক সঙ্গাত ছিল না, যদ্ধের ক্ষতপতরণ দিতেই তাহাদের 
অবস্থা স্গীন হইয়া উঠে, ফলে ফতান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যও বন্ধ হইয়া যায়। ফ]ন্সের 
শাইরসালজ (119752111০১), বদ প্রভাতি বন্দরগরীল অকেজো রহিল এবং এই অঞ্চলের 
জনসাধারণের মধ্যে নেপোলির়নের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিল। শেষের দিকে ফরাসী 
শিল্পপাতরাও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল । 

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র থাকিবার ফলে বিশেষ কার্যকর হয় 
নাই। নেপোলিয়নও এই ব্যবন্থা একটানাভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন নাই। আবার 
ইহার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে আথক দগণীতর মধ্যে পাঁড়তে 
হয়। স্বভাবতই তাহারা বিদ্রোহী হয় এবং নেপোলিরনের শাসনের অবসান কামনা 
কাঁরিতে থাকে । ইহাদের শান্ভি দিবার জন্য নেপোলিয়ন অন্যায় ও দমনমূলক ব্াবদ্থা 
গ্রহণ করেন। ফলে তাঁহাকে ধন ও জনক্ষয়কারী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। 

স্পেনের যুদ্ধ (১৮০৭-১৮১৪) নেপোললিয়নের পতনের সত্রপাত ৪ নেপোলিয়ন 
জোর করিয়া ইউরোপার দেশগংলিকে তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিতে বাধ্য করিয়াছলেন। ইহাতে জনসাধারণকে আঁথক দুগণততে পড়তে হয় ॥ 
ইহার ফলে সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়ন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দো- 
লনের প্রথম সুত্রপাত ঘটে পতুগালে। ১৮০৭ খ্রাপ্টাব্দে নেপোলিয়ন পৰ্তুগাল ও 
স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইতিহাসে ইহা উপদ্ধাপের যুদ্ধ (Peninsu- 
lar war) নামে পারচিত। / 

পতুগালকে মহাদেশীয় ব্যবস্থার আওতায় আনিবার প্রচেষ্টা এবং সেই সাত্রে 
চ্পেনকে অধানে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা হইতেই উপচ্থাপের যুদ্ধের সূচনা । বহুকাল 
হইতে পতুগাল ইংলন্ডের মিন্ররান্ট্র ছিল। নেপোলিয়নের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া 
পতুগাল এই মিত্ৰতা অক্ষযগ্ন রাখতে চাহিল। ফলে নেপোলিয়ন পতুণ্গালের বিরুদ্ধে 
বদ্ধ ঘোষণা কারলেন। ফরাসী সৈন্য সহজেই পতু্গাল অধিকার করিল। কিন্তু 
পতুগালকে অধীনে রাখিতে হইলে স্পেন অধিকারের প্রয়োজন ছিল। সে কারণে 
নেপোলিয়ন স্পেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন ॥ এই সময় স্পেনরাজ 
চতুর্থ চাল“স ও তাঁহার পানর ফাঁডিন্যাণ্ডের মধ্যে কলহ দেখা দেয়। নেপোলিয়ন 
মধ্যচ্থতার ভান করিয়া উভয়কে তাঁহার নিকট নিজ নিজ অভিযোগ পেশ করিতে 
বাললেন॥ ইহার পর তিনি স্পেনরাজ চতুর্থ চালসকে পেনসন দিয়া সিংহাসন ত্যাগ 
কারিতে বাধ্য করিলেন এবং প্র ফাঁডন্যান্ড কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । স্পেনের 
সিংহাসন এইভাবে খালি হওয়ায় তিনি তাঁহার ভাতা যোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের 
সিংহাসনে বসাইলেন। 

নেপোলিয়নের এই বেআইনী কাজ স্পেনবাসী নীরবে স্বাকার করিয়া লইল না। 
গ্গেনের জনসাধারণের উপর ক্যাথলিক চার্চের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। স্পেনয় যাজকগণ 
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জনসাধারণকে নেপোঁলয়নের বিরুদ্ধে উত্তোজত কাঁরতে সমর্থ হন। এই পাঁর্থাতর 
সুযোগ লইয়া ইংলণ্ড পর্তুগাল ও স্পেনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। স্যার আর্থার 
ওয়েলেস্‌লিরঞ নেতৃত্বে একদল ইংরাজ সৈন্য ফরাসীদের পরাজিত করিয়া পর্তুগাল ত্যাগ 
কাঁরতে বাধ্য করে (১৮০৮) ৷ যোসেফ বোনাপার্টও স্পেন হইতে পলায়ন করেন । ইংরাজ 
সেনাপাঁত স্যার জন মর সসৈন্যে স্পেনে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহী স্পেনবাসীদের সাহায্য 
কাঁরতে লাগলেন। তখন নেপোলিয়ন স্বয়ং স্পেনে উপস্থিত হইয়া রাজধানা মাদ্রিদ 
পঃনরাঁধকার করিলেন এবং করুণা (0০82)-র যুদ্ধে মুরকে পরাজিত করিয়া 
ইংরেজদের স্পেন হইতে বিতাড়িত কাঁরলেন (১৮০৯).। পতুগাল কিন্তু ইউরোপে 
ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি হইয়া রহিল । ১৮০৯ গ্রান্টাব্দে আর্থার ওয়েলেসাল টানাভারার 
যুদ্ধে জয়লাভ কারিলেন। ফরাসী প্রাত-আক্রমণের বিরুদ্ধে তান লিসবনের নিকট 
প্রেস ভেদ্রাস’ (7:07 ৫283) নামক একটি দুভেদ্য ঘাঁটতে আশ্রয় লইলেন ॥ 
পুর্গালে ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত কাঁরতে ব্যর্থ হইয়া ১৮১১ এণষ্টাব্দে ফরাসী 
বাহন? পর্তুগাল পাঁরত্যাগ কাঁরয়া স্পেনে চলিয়া আসল । ১৮১২ খ্রীন্টাব্দে রাশিয়ার 
সাঁহত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধলে স্পেন হইতে বহু ফরাসী সৈন্য রাশিয়ার ‘বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে চলিয়া গেল। তখন জুষোগ বুঝিয়া ওয়েলেসাঁল সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া 
স্পেনীয়দের সাঁহত একজোটে স্যালামেঙ্কার যুদ্ধে জয়লাভ করেন । এবং স্পেনের 
রাজধানী মাদ্রিদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। যোসেফ ও ফরাসী বাহনী স্পেনের 
উত্তর সীমান্তে আশ্রয় লইল॥ পরবৎসর আর্থার ওয়েলেসাল ভিত্তোরিয়া নামক স্থানে 
ফরাসী বাহনীতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া স্পেন হইতে তাহাদের বিতাড়িত 
করিলেন। স্পেনে নেপোলিয়নের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। 


স্পেনীয় সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া ৪ স্পেনীয় জাতীয় জাগরণ ও প্রতিরোধ স্গেনেই 
সীমাবদ্ধ রাহল না। ইহার তরঙ্ক ইউরোপে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি কারল। 
আস্টরয়া ও প্রাশিয়ায় ইহার প্রাঁতক্রিয়া বিশেষভাবে অনুভূত হইল । অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে নেপোলিয়ন স্পেন হইতে দ্রুত অগ্রসর হইয়া আস্ট্িয়ান 
বাহিনীকে পরাজিত করিয়া ভিয়েনা দখল কাঁরলেন'। ভাগ্রামের (Wagram) যুদ্ধে 
আষ্টর় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ১৮০৯-এর জুলাই মাসে ভিয়েনা চুন্ত 
্বাক্ষারত হইল। এই চুক্তি অনুসারে আস্টরয়াকে রাজ্যের কয়েকটি অণচল ফ্রাম্সকে 
ছাড়িয়া দিতে হইল । সৈন্যবাহনা হাস কাঁরতে এবং মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে 
আপ্টিয়া স্বাকৃত হইল ॥ অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী মারিয়া লুইসাকে নেপোলিয়ন বিবাহ 
কারলেন। 

ইতিমধ্যে প্রাশিয়ায় সংস্কার আন্দোলন শীল্তশালী হইয়া উঠে। প্রাশিয়ার রাজা 
বাধ্য হইয়া বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করিয়া প্রাশিয়াকে একাঁটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত 
করিলেন এবং নেপোিয়নের বিরঃদ্ধে সংগ্রামের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। 

রাশিয়ার সহিত বিরোধ £ মস্কো আঁভঘান £ এদিকে আলেকজান্ডারের সহিত 
নেপোলিয়নের বন্ধ্যত্ব বেশিদিন স্থায়ী হইল না। ইহার পিছনে অনেকগুলি কারণ 


ইনি ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসালর ভ্রাতা ছিলেন । পরে হান ডিউক অব 
ওয়োলংটন নামে আঁভাহত হন এবং ইংলণ্ডের প্রধান মণ্তীর পদ অলঙ্কৃত করেন । 


৫ 


ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন ৬ 


ছিল। প্রথমত, নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের নিকট হইতে যতটা সাহায্য চাহিয়া- 
ছিলেন তাহার প্রাতদানে কিন্তু তিন আলেকজাণ্ডারকে ততটা সাহায্য কারতে চাহিলেন 
না। অর্থাৎ টিলসিটের সন্ধির পর দুইজনের মধ্যে যে সমঝোতার ভাব দেখা দেয়, কয় 
বৎসরের মধ্যেই তাহার ভাঙন পরিলক্ষিত হয় ৷ কার্ধকালে দেখা গেল রাশিয়ার দায়িত্ব 
বেশি এবং ফ্রান্সের দাবি বেশি। আর ইহা যখন স্পষ্টভাবে দেখা দিল তখন নেপোলিয়নের 
সাহত রাশিয়ার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইল। 

দ্বিতীয়ত; পর্তুগাল ও স্পেনে ফরাসী বাহিনী যেভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন 
হইয়াছিল তাহা দোঁখয়া নেপোলিয়নের সামারক শান্তি সম্বন্ধে জার আলেকজাণ্ডারের যে 
ধারণা ছিল তাহার পাঁরবর্তন ঘাঁটল। তৃতীয়ত, পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে নেপোলিয়ন ও 
জারের ভুল বোঝাবুঝি হইল। গ্রাণ্ড ডাঁচ অব ওয়ারশ হ্থাপন জার রুশ-ীবরোধী 
বলিয়া মনে করেন । চতুর্থত। নেপোলিয়ন জারের ভাগ্মিপাঁত ডিউক অব ওল্ডেনবাগের 
নিকট হইতে ওক্ডেনবাগ” রাজ্যটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে জার নেপোিয়নের 
প্রতি রুষ্ট হন। সবেপার নেপোলিয়ন ও আলেকজাণ্ডারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘাঁটবার 
কারণ হইল মহাদেশীয় ব্যবদ্থা । জার এই ব্যবস্থাকে কার্যকর কারবার জন্য নেপোলিয়নকে 
প্রাতশ্রযাত 'দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে {তান বুঝিতে পারেন যে ইংলশ্ডের সাঁহত বাণিজ্যিক 


নেখোলিয়নের গ্রবেশ 
ও প্রত্যাবর্তন পথহই 


সম্পর্ক ছিন্ন কারলে রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতকর হইবে । সুতরাং ‘তান মহাদেশীয় 
ব্যবস্থা মানিতে চাঁহলেন না। তানি নেপোলিয়নকে একটি চরম পত্র পাঠাইলেন। 
তান দাঁব জানাইলেন যেঃ রাশিয়ার স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য কারবার অধিকার 
স্বীকার ও সামান্তবতাঁ দেশগুলি হইতে ফরাসী-সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে । এই পত্র 
পাইয়া নেপোলিয়ন জারের প্রাত আঁতশয়ধুুদ্ধ হন । তান দর্াবনীত জারকে সমুচিত 
শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় ছয়লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহনী লইয়া ১৮১২ গ্ান্টাব্দের জন 


৬ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


মাসে রাশিয়া আক্রমণ কারলেন । রাশিয়ান সৈন্য নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়া পশ্চাদ- 
পনরণ করিতে লাগল এবং সংগে সংগে অগ্নিসংযোগ করিয়া সমগ্র পারত্যন্ত অঞ্চল ধংস 
করিয়া দিলঃ যাহাতে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহনী কোন রসদ অথবা আশ্রয় না পায় ॥ 
যুদ্ধের ইতিহাসে ইহাকে ‘পোড়া-মাট’ নীতি বলা হয়। মস্কো অভিযানের পথে 
একমান্র উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হইল বরডয়িনে । এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ কাঁরলেন 
এবং রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে উপনীত হইয়া তানি রুশ সৈন্যের বদলে এক 
বিরাট ধ্বংসম্ভংপ দেখিতে পাইলেন । বুশ বাহিনী যুদ্ধ না করিয়া আরও পিছনে 
সারয়া গেল। নেপোলিয়ন রাশিয়ার এক প্রকাণ্ড অণচল দখল. কাঁরলেন সত্য কিন্তু তান 
রুশবাহিনী ধংস করিতে পারলেন না। সুতরাং রাশিয়া জয় করা হইল না। অবশেষে 
নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন যে, খাদ্য ও রসদের অভাবে দীর্ঘকাল মস্কোতে অবহ্ছান 
করা নিরাপদ হইবে না, এদিকে শীত শহর; হইলে সমন্ত দেশ যখন বরফে আচ্ছাদিত 
হইয়া যাইবে তখন ফরাসী সৈন্যদলের বিপদ আরও বৃদ্ধি পাইবে । এই সকল চিন্তা 
করিয়া নেপোলিয়ন ভগ্রমনে ফরাসী বাহিনীকে প্রত্যাবতততনের আদেশ দিলেন । ১৯শে 
অক্টেবার ১৮১২ আরম্ভ হইল বিখ্যাত প্রত্যাবর্তন। রাশিয়া হইতে 'ফিরিবার পথে 
দুরন্ত শীত; তুষার ঝটিকা, খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাব এবং দর্ধষণ রুশ সৈন্যের চার়াদক 
হইতে অবিরাম আক্রমণে নেপোলিয়নের বাছাই সৈন্যবাহনী “গ্র্যান্ড আমি” ধ্বংস হইল ॥ 
ছয়লক্ষ ফরাসী সৈন্যের মধ্যে মানত বিশ হাজার সৈন্য জীবিত অবস্থায় ফারিয়া আসিল । 
রাশিয়া আক্রমণের ফলে নেপোলিররনের সামারক শাস্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল, এই 
আঘাত তান বহু চেষ্টা করিয়াও পুরণ করিতে পারিলেন না। 


চতুর্থ রাষ্ট্রজোট-_নেগো[লয়নের পরাজয় £ রাশিয়ায় নেপোলিয়নের বিপর্যয়ের 
সংবাদে নেপোিয়ন-বিযোধিগণ উল্লাসত হইল । তাঁহার পরাজয়ের সংবাদ পাইবামান্ 
ইংলণ্ডের উদ্যোগে রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন ও অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের বিরদ্ধে চতুর্থ 
রাষ্ট্রজোট গঠন কারল ॥ নেপোলিয়ন ইহাতে ভীত হইলেন না। {তান অপাঁরসাঁম 
বারত্বের সহিত যুদ্ধ কাঁরয়া লুটজেন/ বুটজেন (Lutzen and Butzen) এবং ড্রেস- 
ডেনের যুদ্ধে জয়ী হইলেন। কিন্তু ১৮১৩ ঘ্রাপ্টাব্দে অক্টোবর মাসে অন:চ্ঠিত লিপ- 
িগের (০12259) বিরাট যুদ্ধে তানি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন । এই ষুম্ধকে 
জাতিসমূহের যুদ্ধ ( Battle ০f Nation৪ ) বলা হয়। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
নেপোলিয়নের সমগ্র ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভাঙয়া পাঁড়ল। তাঁহার তথাকথিত মি 
রাষ্্গুলি শন্তূপক্ষে যোগ দিল। মহাদেশীয় ব্যবস্থারও অবসান ঘাটল। মিন্রবা হনী 
ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া প্যারিস দখল কাঁরল। নিরুপায় হইয়া নেপোলিয়ন সিংহামন 
ত্যাগ করিলেন! তাঁহাকে ইটাল?র অনাতিদ:রে ক্ষনদ্র এলবা দ্বীপে নিবাঁসত করা হইল। 
ষোড়শ ল:ই-এর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই (ষোড়শ লুইর দ:ভাগা শিশুপঢুত্র সপ্তদশ লুই 
[সিংহাসন আরোহণ করিয়া রাজত্ব কারবার সুযোগ পান নাই। ফরাসী বিপ্লবে তনি 
প্রাণ হারান) ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ কারিলেন। নূতন সরকারের সঙ্গে মিত্রপক্ষ 
প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া ১৭৯৩-এর ফরাসী সীমান্ত মানিয়া লইলেন। ১৮১৪ 
ঘচ্টাষ্দে ইউরোপের গুনগঠিনের জন্য ভিয়েনাতে এক সম্মেলন বাঁসল। 

মাত দিবস (The Hundred Days): নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগের পর 
গমন্রশান্তর মধ্যে অন্তর্থন্ দেখা দিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্স হইতে পলায়িত অভিজাতগণ 


পারা শশা আভা, বা টি ৪ 


ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন ৬৭ 


(Emigre) দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জনসাধারণের উপর অত্যাচার শুরু করে। এই 
সুযোগ গ্রহণ কাঁরলেন নেপোলিয়ন । তান হৃত সিংহাসন ফিরিয়া পাইবার আশায় 
মংণ্টিমেয় অনুচর লইয়া ১৮১৫ খ্রাঁষ্টাব্দে ১লা মার্চ“ ফ্রান্সে প্রবেশ কাঁরলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
ফরাসীগণ তাহাদের প্রিয় বোনাপার্টের সমর্থনে দাঁড়াইল। ফরাসী সৈন্য বাহিনও 
তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। অষ্টাদশ লুই আবার ফ্রান্স ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন । 
নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । এলবা হইতে প্রত্যাবত‘ন 
কাঁরয়া তিনি প্রায় তিনমাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; এই রাজত্বকাল “শত দিবস’ 
(The Hundred Days) নামে খ্যাত | 


ওয়াটারল;ুর যুদ্ধ ১৮১৫ ৪ এদিকে নেপোলিয়নের পঢনরাগমনে মিত্রপক্ষ নিজেদের 
মধ্যে কলহ বিবাদ ভুলিয়া তাহাদের সাধারণ শত্রু: নেপোলিয়নের বিরদ্ধে এক্যবদ্ধ হইয়া 
যুদ্ধে অগ্রসর হইল। এই সময় মিন্রপক্ষ ফ্রাম্সকে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিবার 
সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে ব্রিটিশ ও প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী, পূর্ব 
দিক হইতে অস্ট্রিয়ান ও রুশ বাহনী ফ্রান্সে প্রবেশ কারবে বালয়া ঠিক হয়। 'বিটিশ 
ও প্রাশিয়ান আক্রমণ অধিক বিপজ্জনক মনে করিয়া নেপোলিয়ন সসৈন্যে বেলজিয়ামে 
উপনীত হইলেন । ব্রিটিশ ও প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী যাহাতে মিলিত হইতে না পারে 
তাহার জন্য নেপোলিয়ান পৃথক পৃথকৃভাবে তাহাদের পরাজিত করিবার পাঁরকণ্পনা 
গ্রহণ কারলেন। এই পরিকষ্পনা অনুযায়ী [তান ব্লুকারের নেতৃত্বে পরিচালিত : 
প্রাশয়ান সৈন্যবাহিনীকে লায়ীতে পরাজিত করেন এবং তাঁহার সেনাপাঁত মাশলি নে 
কাত্‌রা-ব্রা (Quatre Bras)-এ ওয়েলেসালর নেতৃত্বে বৃটিশ বাহনীকে পরাজিত 
করেন। নেপোলিয়ন এই সময় কষ্পনা কাঁরতে পারেন নাই যে পরাজিত উভয় বানী 
আবার মিলিত হইয়া তাহার বিরুষ্ধে দাঁড়াইতে পারে । ফলে যথাযথভাবে এই দুইবাহনগর 
পশ্চাম্ধাবন হইতে তিনি বিরত থাকেন। তিনি ফরাসী সেনাপাঁত গ্রঃসেকে রকারের 
বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছলেন বটে কিন্তু ভুল বোঝাব;বির ফলে গ্রসে যথাসময়ে প্রাশিয়ান 
সৈন্যবাহিনীর সহিত বৃটিশ সৈন/বাহনী মালত হইবার পথ বন্ধ কারিতেপাঁরলেন না। 
ইহার পর বহ্দাবশ্রুত ওয়াটারলু-র 
(Waterloo) প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হইল 
(১৮ই জুন; ১৮১৫) । প্রথমাদকে নেপো- 
লিয়নই জয়লাভ কাঁরতোছলেন, কিন্তু 
মধ্যাহ্নের পর ব্লুকারের নেতৃত্বে প্রাশয়ান 
সৈন্যবাহনী আসিয়া ব্রিটিশ সৈন্য- 
বাহনীর সাঁহত মিলিত হইবার ফলে 
যৃখ্ের গাঁত ঘুরিয়া গেল। নেপোলিয়ন 
ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সাহসিকতার 
তুলনা হয় না। কিন্তু তাহা সত্বেও 
নেপোলিয়ন শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হইলেন। ফরাসী পক্ষে হতাহতের 
সংখ্যা হইল বিপুল। ইহার পর 


৬৮ উচ্চমাধ্যমিক ইীতহাস 


উপায়াস্তর না দোখয়া নেপোলিয়ন পশ্চিম ফ্রাচ্সে অবাদ্থত রোসফোর (Rochefort) 
বন্দরে অবান্থত ব্রিটিশ জাহাজ বেলারফোনের ক্যাপ্টেনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। 
ইংরাজ সরকার আটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলেনা (5. মelen৭) দ্বীপে তাঁহাকে 
দনর্বাসত কাঁরল । পাঁচ বংসরাধক কাল সেপ্ট হেলেনায় নিবাঁসিত জীবন যাপন 
করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের দেহান্ত ঘটে । 

নেগোণলয়নের পরাজয়ের কারণ £ঃ নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ তাঁহার চরিত্র ও 
নগাঁতর মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁহার উচ্চাকাজ্ষা ছিল অপাঁরসীম । তান বিশাল 
সাম্রাজ্য স্থাপন কাঁরয়াছিলেন কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য পারচালনা কাঁরতে যে রাজনৈতিক ও 
মানাসক প্রদ্তুতি দরকার তাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার নীতিতে যে ভুল-্রুটি ছিল 
তান নিজেই বুঝিতে পাঁরয়াছিলেন। অবশ্য অনেক পরে সেণ্ট: হেলেনায় নেপোলিয়ন 
তাঁহার নিবাঁসনকালে সখেদে বলিয়াছলেন যে তাঁহার পতনের কারণ তিনটি_ স্পেনের 
সাঁহত যুদ্ধঃ পোপের সাহত কলহ এবং মস্কো অভিযান । ইহার সাহত আরও কয়েকটি 
কারণ যোগ করা যাইতে পারে__মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা; ইউরোপের রাজন্যবর্গের 
সাহত অশালীন ব্যবহার, সাম্রাজ্যের শ্বাবরোধী নীতি; ইংলণ্ডের নোশন্তি এবং 
বিশ্বাসঘাতকতা | 


স্পেনের সাঁহত ঘাদ্ধ ৪ স্পেনের সাঁহত যুদ্ধ করিতে গিয়া নেপোলিয়ন চরম 
িবধাদ্ধতার পরিচয় দেন। তান তাঁহার ভাতাকে স্পেনবাসীর বিরোধিতা সত্বেও 
স্পেনের সিংহাসনে প্রাতাণ্ঠত করায় স্পেনবাসার জাতীয় সম্মানে আঘাত লাগে এবং 
তাহারা জীবনগণ করিয়া নেপোঁলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। স্পেনবাসাীর এই জাতীয় 
প্রাতরোধ নেপোলিয়ন ধংস করিতে পারেন নাই; বরণ নিজের ধসের পথ প্রশস্ত 
করেন । তিন {নিজেই পরবর্তাঁকালে তাঁহার এই নীতিকে স্পেনীয় ক্ষত (Spanish ulcer) 
নাম দেন। এই দষ্টক্ষত হইতে রন্তমোক্ষণের ফলেই তাঁহার সামরিক শান্ত দুর্বল হইয়া 
পাঁড়য়াছিল এবং তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত কাঁরয়াছিল। 


পোপের সঁহত কলহ £ প্রথম কম্সাল থাকাকালীন নেপোলিয়ন পোপের সাহত 
সদ্বাবহার করেন। কিন্তু পরবতাঁকালে পোপের প্রীত দুর্ববহার করেন এবং তাঁহার 
রাজ্য দখল করেন। এমন কি পোপকে তিনি বন্দী করিয়া ফ্রান্সে লইয়া আসেন ৷ 
পোপের প্রা তাঁহার এই দুর্ব্যবহার ইউরোপের ক্যাথলিক জনসাধারণ ভাল চোখে দেখে 
নাই। ফ্রান্স ও স্পেনের গোঁড়াপন্থী ক্যাথালকগণ নেপোলিয়নের প্রতি বিরন্ত ও রুষ্ট 
হয়। স্পেনের ধর্মভীরু জনসাধারণের নেপোলিয়নের বিয়ুদ্ধে অস্ঘধারণ কারবার 
ইহা ছিল অন্যতম কারণ পোপের প্রতি খারাপ ব্যবহারের ফলেই ইহা সম্ভব হয়। 

মস্কো আঁভবান £ রাশিয়ার সহযোগিতার প্রকৃত মংল্য উপেক্ষা করিয়া রাশয়াকে 
ধন্রুতে পরিণত করা নেপোলয়নের পক্ষে সমীচীন হয় নাই। তাঁহার রুশবিরোধী 
নগীতর ফলে জার তাঁহার প্রীত অসন্তুষ্ট হইয়া শন্্ঢতে পরিণত হইয়াছিলেন ৷ রাশিয়াকে 


সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তান এক বিরাট বাহিনী লইয়া রুশদেশ আক্রমণ করেন । 


শীতে অনাহারে ও রুশদের আক্রমণের ফলে তাঁহার বহ লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল । 


এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্েই তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য গঁড়য়া তুলিয়ছিলেন। মস্কো 
অভিযানের ফলে ইহা ধ্বংস হওয়ায় তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে পরাজিত করিবার সুযোগ 


ফরাসী বিপ্রব ও নেপোলিয়ন ৬৯ 


পাইল ৷ তাঁহার মস্কো আঁভযান বিফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি সংগ্রাম” (7 ০? 
Liberation) শুরু হয় | - 
ইউরোপের রাজন্যবর্গের সহিত অশালীন ব্যবহার £ নেপোলিয়ন ইউরোপায় 


রাজন্যবর্ণকে সমগোত্রীয় বলিয়া মনে না করিয়া তাঁহার আশ্রিত বলিয়া মনে করিতেন ৷ 
নিজেকে তান সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা বিয়া জাহির করেন। ইউরোপের 
নপতিবর্গ ইহা অপমানজনক বালিয়া মনে করিত। তাহারা নেংপালিয়নের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অগ্রসর হয়। এই নবজাগ্রত রাজশান্ত নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম করেণ ॥ 

সাম্রাজ্যের স্বাবরোধ।ী নীতি £ঃ সেনাপাঁত হিসাবে নেপোলিয়ন ইউরোপের 'বাভন্ন 
দেশে সসৈনো প্রবেশ কারয়াছিলেন। এই সময় তান ফরাসা বিপ্লবের আদর্শ এই সব 
অঞ্চলে প্রচার করেন এবং এই সব অঞ্চলের জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদ উদ্ধুদ্ধ করেন। 
স্বভাবতই ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁহাকে মুক্তিদাতা হিসাবে আভনাম্দত 
কাঁরয়াছিল। কিন্তু সম্রাট হইবার কিছুদিনের মধ্যেই নেপোলিয়ন এই নগীতির পরিবর্তন 
ঘটান ৷ তান অধিকৃত অণ্চলগর্ীলকে শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে মনে করিলেন । জাতাঁয়তা- 
বাদের আদর্শের সাঁহত তাঁহার সাম্রাজ্যের আদর্শের বিরোধ অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা 
দিল। নেপোলিয়ন এই নবজাগ্রত শান্তর বিরদ্ধে দাঁড়াইতে পারলেন না। ফলে তাঁহার 
পতন ঘনাইয়া আসে। 

শহাদেশীয় অবরোধ প্রথা £ (কণ্টিনেণ্টাল সিচ্টেম) £ ইংলপ্ডকে ধংস করিবার 
জন্য নেপোলিয়ন মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তন করেন কিন্তু ফলে তাঁহার নিজের 
ধংস ত্বরান্বিত হয় । এই নীতি যখন তান কার্যকর করিতে সচেষ্ট হন তখন তাঁহার 
ধান্রুসংখ্যা বদ্ধ পায় ॥ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদ দুলভ ও দ:মংল্য হওয়াতে, নেপোলিয়নের 
শাসন ও সাম্রাজ্যের বিরদ্ধে ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভের স:ঘ্টি 
হইয়াছিল তাহাই তাঁহার পরাজয়কে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। 

ইংলন্ডের নৌশান্ত ৪ ইংলগ্ডের নোশন্তির প্রাধান্য নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম 
কারণ। দ্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন অপরাজেয় থাকিলেও সম:দ্রবক্ষে বারংবার [তান 
ইংলগ্ডের নৌশান্তর [নিকট পরাজয় স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হন। ট্রাফালগারের নৌযুদ্ 
ইংলন্ডের নিরাপত্তা আনয়ন করে। নেপোলিয়ন অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা ইংলপ্ডকে 
পরাজিত করা সম্ভব হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন ৷ কিন্তু এই ব্যবস্থাও ভায়া পাঁড়য়া- 
ছিল ইংলণ্ডের নৌশ-শ্রেন্ঠত্বের জন্য ৷ 

{বিশ্বাসঘাতকতা £ ইউরোপের [বিভিন্ন রাজ্যের তথাকাথত মিত্রভাবাপন্ন নরপাঁতগণ 
ও নেপোলিয়নের ফরাসী বন্ধুবর্গে'র বিশ্বাসঘাতকতা নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম 
কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে৷ এই প্রসঙ্গে সেনাপাত বারনাডোৎ, কুটনীতিজ্ঞ তলারোঁ 
ও প:লিশ-প্রধান ফুচে-র নাম উল্লেখ করা যায়। ফ্রান্সের নাগাঁরক হইয়াও ইহারা 
নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নেপোলিয়নের সিংহাসনে হ্থায়িত্বের 
প্রধান শত ছিল-_নিরবাচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে জয়লাভ যাহা নেপোলিয়নের মত প্রাতভার 
পক্ষেও টিকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই । ফলে যাঁহারা পূর্বে তাঁহার প্রীত আন[গত্য 
দেখাইতেন তাঁহায়াও [ঝ*বাসঘাতকতার পথ অনুসরণ কাঁরলেন । 

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব £ নেপোলির়নের পতনের পরে ফ্রান্সে পুরানো ঝঃরবো 
রাজতন্ত্র প:নঃপ্রাতাণ্ঠত হইলেও প্রাতন 'বাঁধব্যবস্থা আর ফারিয়া আসে নাই। 


রি উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


ফরাসী বিপ্লবের সুফলগন্ীল অটুট থাকে । বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভূমিদাসত্ব, সামাজিক 
বৈষম্য, চার্চের প্রাচীন ক্ষমতা, বৈষম্যমূলক করব্যবন্থা ; দুনগীত ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের 
অবোগ্যতার হাত হইতে ক্রাম্স মহন্ত পাইল। ফ্রান্স ইউরোপের বিপ্লবী চিন্তাধারার 
পাঁঠস্থানরূপে পারগাঁণত হইল ৷ ফ্রান্সে শাসনতন্ত্র ক্রমেই গণতান্ত্রিক হইতে থাকে এবং 
ব্যান্তর মৌলিক আঁধকারগঠল স্বীকাতি লাভ করে। ফরাসী বিপ্লবের ভাবাদশ* ফ্রান্স 
হইতে ইউরোপের বাভন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। নেপোলিয়নের বিজয়াভিযান 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন শাসন ও সমাজব্যবদ্থার উচ্ছেদ সাধন করে । উনবিংশ 
শতাব্দীতে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ; ধমাঁয় স্বাধীনতা, সরকার কাযে অংশ গ্রহণের 
সর্বজনীন আঁধকার-_এই সব মৌলিক অধিকার অজন করিবার জন্য ইউরোপের 
গর্বাভন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইল । স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা 
সর্বত্র নিন্দিত হইল এবং উদ্ারনৈতিক গতবাদ ও গণতন্ত্র আদশ'রুপে গৃহীত হইল । 
জাতীয়তাবাদে উদ্ধৎদ্ধ হইয়া জামাঁনী, ইটালী, তুরস্কের অধিকৃত বলকান অঞ্চলের 
জনসাধারণ রাজনৈতিক এক্য ও বিদেশী শাসনের অবসানের জন্য শান্তণালী আন্দোলন 
গাঁড়য়া তোলে । সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার সন্তির আন্দোলন চলিতে থাকে । 
কোড নেপোলিয়নের ফলে আইনের চোখে সকলে সমান এই আদশ* প্রবাঁতত হয় । 
পাাঁথবার ইতিহাসেও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সুদুরপ্রসারী হইয়াছে । ইহার প্রাণ- 
কেন্দ্র ফ্রান্সে হইলেও এই বিপ্লব এবমান্র ফ্রান্সেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ইহার আদশে'র 
এমন কি এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রসার ঘটে। কালরুমে এই সকল দেশের 
জনসাধারণ ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের ছারা অনরপ্রাণত হইয়া মধ্যঘাগাঁয় বাধব্যবদ্থার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে । যে সকল অগ্চল বিদেশীর শাসনাধানে ছিল সে সব অণ্চলের 
জনসাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। বিপ্লবের বহুঘোষত 
স্বাধীনতা” ‘সাম্য’ ও মৈত্রী” বিব হাঁতহ।সকে. এক নূতন পথে পরিচালত করে। 
বিভন্ন দেশের জনসাধারণ “স্বাধীনতা” অর্থ কাঁরল জনাগ্রয় সরকার প্রাতিষ্ঠা ও 


ভূমিদাস প্রথার অবদান। “সাম্যের অর্থ করিল বিশেষ জুবিধার বিলোপ ও “মৈত্রী” 
বাঁলতে বাঝল জাতীয়তাবাদ ৷ 


শু৪স্ম অন্্যাক্স | ইউরোপের পুনগঠন 


ভিয়েনা সম্মেলন, বিভিন্ন সমস্যা, প্রধান নীতিগঠীল, ভিয়েনা ব্যবস্থা ও তাহার 
সমালোচনা, ইউরোপায় সংঘ, বাভিন্ন বৈঠক, ব্যর্থতার কারণ, মেটারনিক ব্যবস্থা । 


ভিয়েনা সন্মেলন £ লিপজিগের য;দ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত ও আত্মসমপ“ণ 
করিতে বাধ্য কারবার পর বিজয়ী শক্তিবর্গ আস্টরয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে সম্মিলিত 
হন। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যতদুর সম্ভব প্রাক্‌ নেপোলিয়নের যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
পুনঃ প্রাতষ্ঠার। কিন্তু নেপোলিয়নের পুনরাগমনে ভিয়েনা সম্মেলনের কাষণ সামাঁয়ক- 
ভাবে স্থগিত রাখিতে হইল ৷ ওয়াটারলুর বুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া এবং 
তাহাকে সেপ্ট: হেলেনায় নিবসিন দিয়া ইউরোপের বৃহৎ. শান্তসমহের গ্রাতীনধিবর্গ 

. ভিয়েনায় প7নাঁগলিত হইলেন (৮ই জুন; ১৮১৫)। ফ্রান্সের প্রাতানধিও এখানে 

স্থান পাইলেন । অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস এই বৈঠকে অভ্যর্থনা সামাতির ভূমিকা গ্রহণ 
করেন; অস্ট্রিয়ার চান্সেলার মেটারানিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। রাশিয়ার জার ও 
প্রাশিয়ার রাজা এই সম্মেলনে উপাস্থিত ছিলেন। অন্যান্য রাজনীতিকদের মধ্যে 
ইংলগ্ডের ক্যাসালার (০890167০281; ) ও ডিউক অফ ওয়েলিংটন, প্রাশিয়ার স্টেন ও 
হার্ডেলবু্গ ও ফরাসী প্রাতানাধ তলারোঁ-র ( Talleyrand ) নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ॥ 

ভিয়েনা সম্মেলনের সমস্যা ঃ ভিয়েনা সম্মেলন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন 
হইয়াছিল। প্রথমত, ইউরোপকে পুনর্গঠিত করার সমস্যা ; দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ ফরাসী- 
ভীত হইতে ইউরোপকে রক্ষা করা ; তৃতীয়ত, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় 
ভবিষ্যতে লাভালাভের প্রশ্নে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সেইগ:লিকে কুপায়িত 
করা; চতুর্থত, পোল্যান্ডের ভবিষৎ নিধারণ ; পণ্চমত, জামনিশর পঃনাবন্যাস, এবং 
সবশেষে ক্ষাতপঃরণ ও শান্তসাম্য রক্ষা করার সমস্যা । পোল্যান্ড ও স্যাকানির অধিকার 
লইয়া রাশিয়া, প্রাশিয়া; ইংলণ্ড ও আস্টয়ার মধ্যে এরূপ প্রবল মতাঁবরোধ দেখা দিল যে; 
তখন আস্ট্রয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া রাশিয়া ও প্রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনগ্থ করে। এই তিন রাষ্ট্রের দৃঢ় মনোভাব দেখিয়া রাশিয়া 
পোল্যাস্ডের উপর তাহার দাবির কিছুটা কমাইল, অন;ঃরূপভাবে প্রাশিয়াও স্যাক্সানর 
উপর তাহার দাঁব কমাইতে বাধ্য হইল । 

প্রধান নীতিগ্ীল 8. তদানীন্তন সমস্যাগুলের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ভিয়েনা 
সম্মেলনের নৈতৃবগ তিনটি নাঁদষ্ট নীতি গ্রহণ করেন, যথা (ক) শান্তিসাম্যের নীতি 
(balance of Power) ; (খ) আইনগত উত্তরাধকার নাতি (Legitimacy) এবং 
পুরপ্কার ও শাঞ্তিদানের নীতি (reward and punishment) । সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ 
ঘোষণা করলেন যে, উপয্যন্ত শান্ত বণ্টনের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের 
অন্যতম উদ্দেশ্য । 

শান্তিসাম্য নাতির প্রয়োগ ৪ শান্তিসাম্য নীতির প্রয়োগের সময় সর্বাগ্রে আসল 
ফ্রান্সের কথা । নূতন ফরাসী রাজ্য গঠিত হইল ১৭৯০-এর দীমারেখাকে ভিত্তি করিয়া । 


৭২ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


ফ্রান্স ভাবব্যতে যাহাতে আর শান্ত 'বারিত করিতে না পারে “তাহার জন্য প্রথমতঃ 
ফান্সের সীমান্তবতাঁ গুরুত্বপূর্ণ দুঞ্গগলি পাঁচ বৎসরের জন্য বিজয়ী বাঁহনীর দখলে 
থাকিবে, এবং ফত্রন্সকে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষাতপ;রণস্বর;প এক বিরাট অঙ্কের 
অর্থ দিতে হইবে বালয়া ্থির হইল । ফ্যাম্সের সীমান্তবতর্ণ দেশগুলিকে শান্তশালী 
করা হইল ॥ উত্তর সীমান্তে হল্যা্ডকে শস্তিশালী করিবার জন্য অস্ট্রিয়ার আঁধকৃত 
বেলাজয়ামকে লইয়া হল্যাশ্ডের সাঁহত জুড়িয়া দেওয়া হইল । পর্ব সীমান্তে প্রাশিয়াকে 
দেওয়া হইল রাইন অঞ্চল । জামানীতে একটি যৌথ রাজ্য ব্যবস্থা (Confederation) 
গঠন করা হইল ও সমগ্র জামনিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৯। এই যৌথ 
ব্রাজ্যের সভাপাঁতি হইল অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া হইল সহ-সভাপাঁতি। ফ্রান্সের দাক্ষিণ- 
পূব ও পর্ব আলপাইন অঞ্চলে পিডমণ্টকে শান্তশালী কারবার জন্য ইহার সহিত 
জেনোয়াকে জ:ড়য়া দেওয়া হইল । & 
আইনগত উত্তরাধিকার নী1তর প্রয়োগ ৪ এই নীতি অনঃসারে ফটান্স, স্পেন ও 
দুই ‘সাস রাজ্যেবুরবো বংশীয় রাজারা সিংহাসন ফিরিয়া পাইল । হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ 
বংশ, সাডানয়া ও পিডমণ্টের স্যাভয় বংশ তাহাদের স্বাধিকার ফারিয়া পাইল। মধ্য 
ইউালীতে পোপের পর্ব অধিকৃত অঞ্চল ফিরাইয়া দেওয়া হইল। রাইন অঞ্চলের 
বিতাড়িত জার্মানি রাজারাও নিজ নিজ রাজ্য ফারিয়া পাইলেন । কিন্তু সর্ব‘ক্ষেত্রেই 
এই নাত প্রয়োগ করা হইল না। যুদ্ধের সময় ফ্রান্স, হল্যান্ড ও স্পেনের যেসব 
উপনিবেশ ইংলণ্ড দখল করিয়াছিল, সেগুলি আর এ সমস্ত দেশকে ফিরাইয়া দেওয়া 
হইল না। তেমনি ভোনস ও জেনোয়ায় প্রজাতন্ত্র পুনঃপ্রাতষ্ঠার কথাই উঠিল না। 
ক্ষাতপ7ণ ও শাপ্তিদান নাতির প্রয়োগ £ বিজয়গদের ক্ষাতপুরণ কারবার উদ্দেশ্যে 
প্রাণিয়াকে রাইন অঞ্চল ছাড়াও পোমারানিয়া, স্যাক্সানর দ;ই-তৃতীয়াংশ, ওয়েস্টফেলিয়া, 
পোজেন, থর্ন এবং ড্যানজিগ দেওয়া হইল। রাশিয়া পাইল পোল্যান্ডের এক বিস্তাীণ* 
অংশ এবং সম্পূর্ণ িনল্যাপ্ড। অস্ট্রিয়া বেলজিয়ামের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে 
তাহাকে ক্ষাতপরণ স্বরূপ ইটালীতে লব্বাড ও ভেনোসয়া দেওয়া হয় । ইহা ছাড়া 
টাইরল, সালস-বর্গ প্রভৃতি অণ্ডলও অস্ট্রিয়া পাইল। ইহার ফলে আপ্পস: হইতে 
এঁড্রযনাটিক পযন্ত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য বিস্তুত হইল । ইটালীর টাসকানি, পাম, মডেনা 
প্রভাত রাজ্যগঠীলতেও হ্যাপসবধর্গ বংশীররা শাসন করিবার স্থযোগ পাইল। সুইডেন 
গাইল নরওয়ে এবং ব্যাভোরিয়াও কয়েকটি অঞ্চলের মালিক হইল। নেপোলিয়নের 
বিরদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড মাল্টা, মরিসাস, হোলি- 
গোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফি-কার কিছু এবং সিংহল দ্বীপ লাভ করিল । ফ]ন্সকে শান্তস্বরূপ 
বাজত অণ্টল ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহার সীমানা সঙ্ক;চিত হয় । 
ক্ষাতপ্‌রণের বোঝাও তাহার উপর চাপান হইল । তবে তাহাকে কোন চরম শান্তি ভোগ 
করিতে হয় নাই ইহার কারণ হইল জার আলেকজাণ্ডার ইহা চাহিলেন না এবং ফরাসী 
ক Uh ট্যালেরার তৎপরতা । নেপোলিয়নকে সাহায্য করার অপরাধের শান্তি 
হসাবে স্যক্সানির কিছ? অংশ কাড়য়া লওয়া হইল । ডেনমার্ক-এর নিকট হইতে নরওয়ে 
লইয়া সুইডেনকে পঢরক্কৃত করা হইল । 
eA $ LU ৮০ সিচ্ধান্তকে বহু এঁতিহাসিক কঠোরভাবে 
কাঁরয়াছে £ বলা হয় যে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবন্দ-প্রবাঁতত 


ইউরোপের পুনগণ্ঠিন 9৩ 


তিনটি নীত সর্বক্ষেত্রে অন:সত হর নাই। যেমন, আইনগত উত্তরাধিকার নীতির 
জেনোয়া, ভেনিস প্রভাতি ক্ষেত্রে অপ্রয়োগ ॥ দ্বিতীয়তঃ শান্তদান নীতি সুবিধামত 
প্রয়োগ করা হয় । ডেনমার্ক স্যাক্সান যে অপরাধে শান্তি পাইল ব্যাভোররাও সেই 
অপরাধে অপরাধী ছিল কিন্তু শান্তি পাইল না। তৃতীয়ত; বৃহৎ রাষ্ট্রগবীল নিজ নিজ 
স্বার্থণঁসদ্ধির জন্য বোৌশ উৎসাহী ছিল । অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড; প্রাশিয়া ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে 
ইহা িলজ্জভাবে প্রকাশ পায় । ক্ষদ্র রাষ্ট্রগীলর স্বার্থের কথা একেবারে চিন্তা করা 
হয় নাই। চতুর্থত, বৃহৎ চতুঃশান্ত জাতীরতাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া হল্যাণ্ডের সহিত 
বেলজিয়ামের সংয্যান্ত ঘটায় । এজন্য পরে বেলাজয়ামবাসগণ বিদ্রোহ করে এবং 
তাহারা স্বাধীনতা অন করিতে সমর্থ হয়। অনুরূপভাবে ইটালী ও জামনীতে 
জাতীয় একের পরিপন্থী ব্যবচ্া গৃহীত হইয়াছিল। ইহার প্রাতীক্রিয়া হিসাবে এ 
দুইটি অঞ্চলে রাজনৈতিক আঁ্ছিরতা দেখা দেয় এবং রাজনৈতিক এঁক্য না আসা পযন্ত 
এ দুইটি দেশে শান্ত স্থাপিত হয় নাই। পঞ্চমত, শীল্তসাম্য ও আইনগত উত্তরাধিকার 
নশীত দুইটি অননসরণ করিয়া ভিয়েনা ব্যবস্থার রচাঁরতারা ফরাসী বিপ্লবের অবদানকে 
অস্বাকার কাঁরতে চাহয়াছিলেন। তাঁহারা অষ্টাদশ শতকের ম€তপ্রায বাজনৈতিক 
ব্যব্থাকে প?নজর্গীৰত করিতে গিয়া যুগধর্মকে অগ্রাহ্য করেন। এমন ক তাঁহারা 
শি্প-বিপ্রবের যুগান্তকারী ফলাফলের দিকেও দংণ্টপাত করেন নাই। 'ভয়েনা, 
ব্যবস্থার শত্গুলি পযলোচনা করিলে দেখা যায় যে; এ্গতীলতে অর্থনোতিক বিষয়ের 
নামগন্ধও নাই । কেবলমাত্র রাষ্টরগযলর সীমানা সংক্রান্ত বিষয়েই ইহা পারিপর্ণ ৷ এ? 
কারণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাসকে ভিয়েনা ব্যবস্থা ভাঁঙবার ইতিহাস 


হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। 


ভিয়েনা ব্যবন্থা বা সিদ্ধান্তের সবটুকুই নিদ্দার যোগ্য একথা বলা যায় না। বিংশ 
শতাব্দণর দষ্টিভংগ লইয়া ভিয়েনা সিদ্ধান্তকে বিচার কাঁরলে ভুল হইবে । প্রথমত, 
যে জাতীয়তাবাদের অবহেলা ভিয়েনা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগ, 
সেই জাতীয়তাবাদ তখনও যথেষ্ট শান্তশাল হইয়া উঠে নাই । তাহা ছাড়া নেপোলিয়ন 
পরাজিত হইয়াছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগবলির এক্যবচ্ধ প্রচেষ্টায় । এক্ষেতে 
জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের অবদান ছল না বাললেই হয়। স্তরাং ভিয়েনা সিদ্ধান্ত 
জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিরাছিল, পদদলিত করিয়াছিল বলা ঠিক নয় । দ্বিতীয়তঃ 
পুরাতন ব্যবস্থাকে পনঃপ্রাতষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কাঁরলেও কার্য তঃ তাহা সম্ভব হয় 
নাই। বর বিপ্লবের যুগে বা নেপোলিয়নের আমলে যে সব সুদূরপ্রসারী পারবতণন 
ঘটিয়াছিল ভিয়েনা সম্মেলন সেগুলি অন্ততঃ করেকটি ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিল। যেমন, রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে স্বীকার কাঁরয়া 
লওয়া। নেপোলিয়ন পবিভ্র বোমক সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, ভিয়েনা 
{সম্ধান্তে তাহা স্বীকাত পায়। জামাঁনীতে নেপোলিয়ন যে রাজনৈতিক পাঁরবর্তন 
লইয়া আসেন তাহাও বহুলাংশে টিকাইয়া রাখা হয় ॥ সেখানে একটি যৌথ রাজ্য গঠন 
হইতে ইহা বুঝা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবী পারবতনকে ‘কিছুটা স্বীকার কাঁরয়া 
লওয়া হইয়াছিল । যেমন, যে সব দেশে কোড নেপোলিয়ন প্রচলিত হইয়াছিল সে সব 
দেশে তাহা টিকিয়া রাহল। অথাৎ এই স্থাবখ্যাত আইন-সংহিতায় যে সামাজিক বা 
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অর্থনোতক সাম্য স্বীকৃত পাইয়াছিল সেগুলি হইতে জনসাধারণকে বাঞ্চত করা হইল 
" না। তৃতীয়ত, ভিয়েনা সিদ্ধান্তের রচায়তাদের অবাধে কাজ করিবার উপায় ছিল না। 
নেগোলিরনাবরোধী যুদ্ধকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপিত অনেকগুলি সন্ধি, বিভিন্ন 
রাষ্ট্রকে দেয় প্রাতশ্রৃত ও প্রতিজ্ঞা প্রভাত তাঁহাদের মান্য করিতে হইয়াছিল। এ 
কারণে অনেকে মনে করেন যে; ভিয়েনা শান্তি ব্যবস্থা পুরাতন সান্ধগুলির সঙ্কলন ও 
পুনরনহমোদন ছাড়া আর কিছুই নহে । ইহা ম্মরণে রাখিলে ভিয়েনা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
সমালোচনার তীব্রতা কমিয়া যাইতে বাধ্য । চতুত; ইউরোপে শান্তি স্থাপনে ভিয়েনা 
সম্ধান্তের অবদান অস্বীকার করা যায় না। কারণ কয়েকটি 'ব্বিয়ে ভিয়েনা সিদ্ধান্ত 
তথা ভিয়েনা সম্মেলনকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। খুব কম সময়ের মধ্যে 
এই সম্মেলন বহ: সমস্যার সমাধান করে। ইহার সিদ্ধান্তকে বৃহৎ রাষ্টরগয্ুলর যৌথ 
গ্যারান্টর আওতায় রাখা হইয়াছিল । আন্ত্জাতক সম্পকে্র ইতিহাসেও ইহা একটি 
বালগ্ঠ পদক্ষেপ । পরবর্তাঁকালে বাভিন্ন আন্তজাতিক চান্তগলির সম্পাদনকালে ভিয়েনা 
সম্মেলনে প্রথম প্রবাঁতত যৌথ গ্যারান্টির নীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল। পঞ্চমত, 
ভিয়েনা ব্যবস্থার মধ্যে ভবিষ্যতের [বিরাট সম্ভাবনার বাঁজ উপ্ত ছিল॥ সাডানয়া- 
পিডসন্টের সাহত জেনোয়ার সংযত ঘটায় এ রাষ্ট্রাট ইটালীর একটি শান্তণাল? রাজ্যে 
- 'পাঁরণত হয়। পরে ইহাকে কেন্দ্র কাঁরয়া ইটালীর রাজনৈতিক এঁক্যসাধন সম্ভব 
হইয়াছিল । জামানীতে প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করিবার ফলে প্রাশিয়ার পক্ষে ভবিষ্যতে 
জামাঁনীকে এক্যবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল । সুতরাং ভিয়েনা ব্যবদ্থাকে একটি বাস্তবধমণ 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। তবে ইহার রচয়িতারা স্থিতাবদ্থা নীতিতে বিশ্বাস? 
ছিলেন এবং কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন স্বীকার কাঁরতেন না। ইউরোপের বাভন্ন 
দেশে যখন গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ শান্তিশালী হইয়া প:রাতন ব্যবস্থা ভাঙিয়া ফেলতে 
উদ্যত হইল তখন ইহারা ভিয়েনা ব্যবস্থার দোহাই দিয়া এই সকল আন্দোলন ধ্বংস 
করিতে তৎপর হন । স্বভাবতই গণতদ্বে বি*্বাসী জাতীয়তাবাদী নেতাগণ ইহার শন্রু 


হইয়া দাঁড়ান। ফলে প্রতি দেশে আন্দোলন শুরু হয় এবং পারশেষে ভিয়েনা ব্যবস্থা 
ভায়া পড়ে। 
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ফরাসাঁভাঁতি নেপোলিয়নের 
গতনের পর এবং ভেয়েনা সম্মেলনের পরও। দুরাঁভূত হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের 


ভাবধারা যাহাতে শান্ত ব্যাহত কাঁরতে না পারে তাহার জন্য সব'-ইউরোপাঁয় পর্যায়ে 
এক রাজনোতক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। প্রধান চারটি শান্ত (ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া 
ও অস্ট্রিয়া) পরস্পর এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত কারল। ইহাকে চতুঃশান্তি চান্ত (Quadruple 
Alliance) বলা হয় ॥ ইহাকে ভিত্তি করিয়া ইউরোপায় রাষ্্গ্ণীলর মধ্যে যে মিলননশীতি 
স্থাঁপত হইল তাহাই Concert ০£ E৷০০০ বা ইউরোপায় সংঘ নামে খ্যাত । ইউরোপের 
কুটনাতিবিদ: ইউরোপের শান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী 
ছিলেন। ফনাদ্স যাহাতে আর সমগ্র ইউরোপের শাস্তিকে বিনষ্ট করিতে না পারে 
সেজন্য উপধাক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বৃহৎ চারিটি রাষ্ট্র উদগ্রীব ছিল। তাহাদের একতার মধ্য 
দিয়াই ইউরোপা সংঘ-এর উদ্ভব ঘটে। রাশিয়ার আলেকজাণ্ডারের পাবন্র চুক্তি ( Holy 
Alliance) এবং মেটারানিক-ক্যাসালরির ‘চতুঃশন্তি চুক্তি, এই পাঁরকষ্পনার দুইটি অংশ । 


ইউরোপের পৃনগণিন ae 


পাঁবন্ৰ চুক্তি অবাস্তব ছিল এবং কেবলমাত্র ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ রাহল। সে কারণে 
চতুঃশত্ত চুন্তিই 'ইউরোপাঁয় সংঘ-এর মল ভিত্তি । চতুঃশন্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ও কাযাবিলী 
কনসাটের উদ্দেশ্য ও কাযবিলী বালয়া ধরতে হইবে । 

ভিয়েনা ব্যবস্থার রচায়তারা বুঝতে পারিয়াছিলেন যে ভিয়েনা ব্যবদ্থাকে দ্ছায়ী 
করিতে হইলে সামারক শান্তর প্রয়োজন অপারহার। একারণে যে দিন ইংলণ্ড; অস্ট্রিয়া, 
প্রাশিয়া ও রাশিয়া প্যারিসের ছিতীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে (নভেম্বর ১০ই, ১৮১৫ ) ঠিক 
সেই দিনই তাহারা নিজেদের মধ্যে আর একাট চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছিল । এই চুন্তির 
ছারা চতুঃশান্ত মিতালকে টিকাইয়া রাখা হইল । এই চাঁরাট শান্তি দ্‌ঢুভাবে ঘোষণা 
কারিল যে তাঁহারা তাহাদের সর্বশান্ত দিয়া ভিয়েনা সম্মেলনের "সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবে ; 
ইউরোপে শাস্তি অব্যাহত রাঁখবে। ইউরোপের শান্ত রক্ষা কারবার জন্য তাহারা মাঝে 
মাঝেই বৈঠকে বাঁসবে এবং জাঁতর স্বাথণ সাধারণ স্বার্থ এবং ইউরোপের সামাগ্রিক শান্ত 
রক্ষার 'বাভন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কারিবে। 


ইহার র;পান্তর ঃ ইউরোপাঁয় সংঘের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। সমস্যাপীড়ত 
ইউরোপে ইহা নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল । কারণ জনসাধারণের তখন একমান্র 
কাম্যবস্তু ছিল শান্তি । কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে ইউরোপাঁয় সংঘ প্রাতক্রিয়াশীল যন্ত্রে 
পাঁরণত হইল। ইউরোপের সাধারণ স্বার্থ বিসজন দিয়া স্বৈরাচারী শাসকবন্দের স্বার্থ" 
রক্ষা করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল । এই ক্রমাবনাতি ইউরোপাঁয় সংঘের মৃত্যু ঘণ্টা 
বাজাইল। 

{ভিন্ন বৈঠক £ ১৮১৮ থাঁণ্টাব্দে আইলা-দ্যাপেজে সংঘের প্রথম সভা আহ্বান 
করা হয়। ফর্স হইতে 'মিন্রপক্ষের সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয় । ফুাদ্সকে ইউরোপ'য় 
সংঘে যোগদান করিতে অনুমতি দেওয়া হয় । কারণ ফুাদ্স প্যারিস সন্ধির শতসমূহ 
আঁতি দ্রুত পালন করিয়াছিল। এইভাবে চতুঃশন্তি চুন্তি প্রকৃত পক্ষে গণ্চশান্ত চুন্তিতে 
পাঁরণত হইল! এই বৈঠকে দুবল রাষ্ট্রগলর মধ্যে যে সব সমস্যা দেখা 'দিয়াছিল 
সেগুলির সু-মীমাংসা হইল যেমনঃ সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমাকের অভিযোগের 
মীমাংসা, মোনাকোর রাজাকে ভালভাবে দেশ শাসন কাঁরতে নির্দেশ দান, হোঁসর 
ইলেকস্টরকে রাজা উপাধি ধারণ কাঁরতে বাধা দান প্রভাত ব্যাপারে বৃহৎ শাল্তবর্গ 
একজোটে কাজ করতে পারিয়াছিল। নুইডেনের রাজার নিকট কোফয়ত চাওয়া হইল, 
জামনীর অন্তগ'ত ব্যাডেনের উত্তরাধিকার সমস্যার সমাধান করা হইল। ব্যাভেরিয়া 
এই রাজ্যটিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা কাঁরয়াছিল বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া 
হইল । কিন্তু স্পেনের উপনিবেশগডলির বিদ্রোহ দমনে এবং ভূমধ্যসাগরে জলদজ্যদের 
আক্রমণ গনবারণের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সাঁহত অন্যান্য শন্তিগলির মতানৈক্য দেখা দিল ৷ 
ফলে, প্রথম বৈঠকেই ইউরোপায় সংঘের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক .সন্দেহের লক্ষণ 
দেখা গেল এবং চতুঃশত্তি চুক্তিতে ভাঙন শুর? হইল । 

ট্রপো বৈঠক ( ১৮২০ ) ৪  ইউরোপাঁয় সংঘের সদস্যদের মধ্যে যে মতাঁবরোধ ছল 
তাহা |কছযীদনের মধ্যে আরও তীর আকার ধারণ করে। ১৮২০ থান্টাব্দের শুরুতে 
স্পেন, পর্তুগাল। পিডমন্ট ও নেপলস্‌-এ গণ-অভ্যুথান দেখা দেয় যাহার ফলে এইসব 
দেশের অত্যাচারী রাজারা উদারপন্থী শাসনতন্ত প্রবর্তন করিতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার 
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জার স্পেনের বিদ্রোহের সংবাদে খুবই বিচলিত হন এবং এই বিদ্রোহ দমন কারবার জন্য 
অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ ফুাম্সের মধ্য দিয়া ১৫০০০ রুশ সৈন্য পাঠাইতে চাহেন। কিন্তু 
অস্ট্রিয়া ও ফুাল্স রুশপ্রভাব বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে । 
কিন্তু স্পেনের বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই যখন নেপলস.-এ বিদ্রোহের সংবাদ সেটার- 
নিকের নিকট পেশছাইল তখন তানি আর বিলন্ব করিতে পারিলেন না । বাঁদ বিদ্রোহীরা 
নেপলস্‌-এ জয়া হয় তাহা হইলে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব চলিয়া যাইতে পারে এই 
আশঙ্কা তান করিলেন এবং নেপলস্‌-এর বিদ্রোহ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্য কনসার্টের একটি বৈঠক সত্বর আহ্বান কারবার জন্য অনঃরোধ 
জানাইলেন। কনসার্টের সকল সদস্যই বিপ্রব-ীবরোধী ছিল বালয়া এই সব বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ট্রপো নামক স্থানে মিলিত হইল । 


মেটারানক তখন ইউরোপাঁয় সংঘের আবসংবাদী নেতা । একারণে নেপলসএর 
বিদ্রোহ দমনের জন্য 'তাঁন যাহা দাবি করিলেন তাহা ইংলশ্ডের বিরোধিতা সত্বেও 
স্বীকার করা হইল । স্পেনের বিদ্রোহ দমন সদ্বন্ধে ফ্রান্সের দাঁব কিন্তু মলতবা রাঁহল। 
তাহাছাড়া বিদ্রোহ দমন সম্বন্ধে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া একটি নীতিতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কাঁরল । ইউরোপাঁয় সংঘের নামে একটি ঘোষণাপত্র জারী করা হইল যাহাকে 
ট্রপো ঘোষণাপত্র (50788 Protocol ) বলা হয়। এই ঘোষণাপন্রটির উদ্ভাবক 
ছিলেন মেটারানিক স্বয়ং । ইহাতে বলা হইল যে রাজার স্বেচ্ছাকৃত দান ভিন্ন কোন 
- সাংবিধানিক পরিবর্তন স্বীকার করা হইবে না। যাঁদ কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের 
পক্ষে বিপজ্জনক কোন শাসনপদ্ধাত গ্রহণ করে তাহা হইলে এ রাষ্ট্রটকে ইউরোপীয় 
রাষ্ট্র {হিসাবে স্বীকার করা হইবে না এবং ইউরোপায় সংঘ এ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্রটতে পূর্বেকার শাসন ব্যবদ্থা ফরাইয়া আনিবে। ইংলণ্ড এই 
ঘোষণাঁটিকে বিপ্পব অথবা সংস্কার বন্ধ করিবার অজুহাতে এক রাষ্ট্রকে অপর 
রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সনন্দ বলয়া মনে করিল। এই 
কারণে ইংলণ্ড ট্রপো ঘোষণার বিরুদ্ধে তাঁৱ প্রতিবাদ জানায় । ইংলণ্ডের বিরোধিতার 
জন্য ট্রপো বৈঠকে কোনর,প সিদ্ধান্ত লওয়া সম্ভব হইল না। এই বৈঠক কয়েক মাসের 
জন্য ম্‌লতুবা রাখা হইল। এই ম্‌লতবা অধিবেশন বাঁসল ১৮২১ থা্টাব্দে জাইবেক 
নামক গ্থানে। এই বৈঠকে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার বিশেষ স্বার্থ আছে বলিয়া স্বীকার 
করা হইল এবং এই কারণে তাহাকে নেপলস ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ দমন করিবার অধিকার 
দেওয়া হইল। অস্ট্রিয়া খুব সহজেই নেপলস্‌ ও 'পিভমন্টের বিদ্রোহ দমন কারল। 
নেপলস্‌-এর সিংহাসনে অত্যাচারী ঝুরবো বংশীয় শাসক পদনঃপ্রাতাণ্ঠত হইল । 


ভেরোনার বৈঠক ( ১৮২২ )ঃ ইউরোপায় সংঘের তীয় স' 
অনাষ্ঠত হয়। স্পেন ও গ্রীসের বিদ্রোহ সম্বন্ধে দি চরহ দি 
আহ্বান করা হইয়াছিল। এই বৈঠকে ফ্রাম্সকে স্পেনের বিদ্রোহ দমনের গুরাদায়িত্ 
দেওয়া হইল এবং ফরাসী সৈন্য খুব সহজেই স্পেনের গণ-প্লব দমন কারল ।' ইংলণ্ড 
গ্গেনে ফরাসী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁর প্রাতবাদ জানাইল। ইতিমধ্যে আমোঁরকা 
মহাদেশে স্পেনের যে সব উপনিবেশ ছিল সেগুলি মাতৃভূমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে অস্ট্িরা প্রমুখ প্রাতব্রিয়াশীল শান্তগয্লি এইসব বিদ্রোহী- 
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উপানিবেশগীলর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া হুমকি দেখাইলে ইংলণ্ডের 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যাঁনং সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন ষে ইংলণ্ড এরুপ কার্যে সক্রিয়ভাবে 
বাধা দিবে। এইসঙ্গে ইংলণ্ড স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগীলর স্বাধীনতা স্বীকার 
করিয়া লইল ৷ ইতিমধ্যে মার্কিন যডস্তরাষচ্ট্রের প্রোসডেণ্ট মনরো তাঁহার সুবিখ্যাত নীতি 
মাঁকন যক্তরাস্ট্রের কংগ্রেসে ঘোষণা করিলেন (১৮২২) ৷ তাঁহার নামানঃসারে এই 
নাঁতাটকে ‘মনরো নীতি" বলা হয় । এই নীতিতে উল্লেখ করা হইল যে মাঁকন যুন্ত- 
রাষ্ট্র আমোরিকা মহাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন বিদেশী শান্তর হস্তক্ষেপ কোনক্রমেই 
বরদাস্ত করিবে না । এই সময় গ্রীকগণ পর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে বৈঠকে কোন "সিদ্ধান্তই লওয়া হইল না। 
রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গ্রীকদের সাহাধ্য কারবার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু 
ইহাতে ইউরোপায় রাজনীতিতে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে অনুমান করিয়া ইংলণ্ড 
ও আস্টরয়া ইহার বিরোধিতা কারিল। এই কারণে ভেরোনা বৈঠকে গ্রীক সমস্যাকে চাপা 
দেওয়া হইল । ভেরোনা বৈঠকেই ইউরোপায় সংঘের কাষতঃ অবসান ঘঁটিল। ১৮২৪ 
খাচ্টাব্দে গ্রীক সমস্যা সমাধানের জন্য রাশিয়ার জার সেপ্ট্‌ 'পিটার্সবাগে" এই বৈঠক 
আহ্বান করেন। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছিল । 


ইউরোপায় সংঘের ব্যর্থতার কারণ £ বিংশ শতাব্দীর পর্বে ইউরোপীয় সংঘ 
বা কনসাট'ই প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা । কিন্তু ইহা কাকির হয় নাই। ইহার ব্যর্থতার 
কারণ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপায় সংঘের সংগঠন ও দৃন্টিভঙ্ষীর মধ্যেই ইহার 
পতনের বাঁজ নাহত ছিল । প্রথমত এই সংঘটি কয়েকটি স্বৈরাচারী বৃহৎ রাষ্ট্র কর্তৃক 
সংগঠিত হইয়াছিল । ইহাতে ক্ষুদ্ৰ রাষ্ট্রের কোন দ্থান ছিল না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির 
প্রত্যেকটিই ফরাসী-বিপ্রব-প্রসৃত ভাবধারার বিরোধী ছিল। 'বপ্লব ও প্রগাঁতশীল 
আন্দোলন বা মতবাদের প্রাত তীর ঘৃণার ফলে “তাহারা ইউরোপে যে পাঁরবর্তন 
ঘাঁটতেছিল তাহার দিকে দৃণ্টিপাত কাঁরল না। ফলে ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী 'ছিল। 
'ছিতয়ীতঃ সদস্য-রাষ্ট্রগযীল নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধেই অধিক সজাগ 'ছিল। তাহাদের 
মধ্যে সাধারণ স্বার্থ বোধ বাঁলয়া িছ ছিল .না। ফলে খোলা মন’ লইয়া কোন বৃহৎ 
বাষ্ট্রই আঁধবেশনে যোগ দেয় নাই। মতানৈক্যের ফলে তাহাদের পক্ষে একযোগে কাজ 
করা প্রায় অসম্ভব হইয়া গাঁড়য়াছিল॥ তৃতীয়ত, ইংলণ্ড প্রথম হইতে আপন স্বার্থ 
দ্বারা পাঁরচালিত হইয়াছিল; ইউরোপীয় সংঘের শান্ত বৃদ্ধির জন্য সে কিছুই করে 
নাই। ট্রপো ঘোষণার বিরোধিতা করিয়া ইংলণ্ড সুবিবেচনার কাজ করিয়াছিল কিন্তু 
স্বৈরাচারী সদস্য রাষ্ট্রগ্যালর শ্রাতীক্রিয়াশীল কাষবিলী রোধ কাঁরতে সে ব্যর্থ হয়। 
ভেরোনাতে ইংলগ্ডের মতামত অগ্রাহ্য করা হয়। ইংলণ্ড তখন ইউরোপায় সংঘের 
সাঁহত সমস্ত সম্পক ছিন্ন কাঁরল । ইংলণ্ডের এই মনোভাব ও সংস্রব ত্যাগ ইউরোপীয় 
সংঘকে শান্তহীন কীরয়াছিল। সবশেষে, মাকিন যযন্তরাষ্ট্রের বলিষ্ঠ মনোভাব এই 
সংঘের পতন ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছিল। তবে ইহা স্বীকার কাঁরতেই হইৰে যে 
ইউরোপীয় সংঘ সর্বপ্রথম যৌথ নিরাপত্তা নীত ও আন্তর্জাতক শান্ত স্থাপনের আদর্শের 
প্রাত ইঙ্গিত বহন কাঁরয়া আনিয়াছিল। আগ্রাসী মনোভাবাগন্ন প্রচণ্ড শান্তমান শত্রুর 
বিরুদ্ধে সমবেত জাতিগ:লির ঁক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ইহা ছিল প্রথম বহিঃপ্রকাশ । 


qv উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


মেটারনিক ব্যবস্থা ( Metternich System ) 


মেটারনিক অস্ট্রিয়ার জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই । তাঁহার পিতা অবশ্য 
উচ্চপদদ্থ রাজকর্ম'চারী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মেটারনিকের প্রাতভার পারিচয় 
পাওয়া যায়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজ প্রাতভাবলে আ'্টরিয়া সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার বা 
প্রধান মন্ত্রী হন এবং ১৮৪৮ গ্রান্টাব্দ পর্যন্ত উত্ত পদে আধচ্ঠিত থাকেন। কুটনীতিতে 
এ সময় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাহার মনোবল ও কুটনাঁতি নেপোলিয়নের 
পরাজয়ের পথ সুগম করিয়াছিল বলিয়া ত [? 
{তান মনে কাঁরতেন। ভিরেনা 
সম্মেলনের (১৮১৫) সময় হইতে 
ফেব্রুয়ারী বিপ্লব পযন্ত (১৮৪৮) 'তানই 
ছিলেন ইউরোপীয় রাজনীতিতে আঁব- 
সংবাদী নেতা । এই কারণে এই 
যুগাটকে মেটারানকের যুগ বলিয়া 
আঁভাহত করা হয় এবং তাঁহার সময়ের 
ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মেটার- 
নক ব্যবদ্ছা বলিয়া পাঁরচিত। তিনি 
সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সাধূতা, 
নৈতিকতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি সদ:গডণের 
রাজনীতিতে কোন. দ্থান নাই বলিয়া 
তিনি মনে করিতেন । 


লক্ষ্য ও নত 


প্রি্স মেটারনিক 
মেটারনিকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নাতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়ার স্বার্থ 
রক্ষা করা । তিনি পতনোল্ম্‌খ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে সর্বশন্তি নিয়োগ 
করেন। আই্টরযনার অভ্যন্তরে ও প্রাতবেশী রাষ্্রগ্ুলিতে এমন কোন ঘটনা ঘাটতে দিতে 


তান রাজী ছিলেন না যাহাতে বহদজাতাভত্তিক অস্ট্রিয়া সাগ্রাজ্যের কোনরূপ ক্ষাত 
হইতে পারে। ইহার জন্যই [তিনি তাহার বহ্যানন্দিত নেটারনিক ব্যবদ্থা গড়িয়া 

যাছিলেন। অস্ট্রিয়া সাশ্রাজ্যকে এক এক্াবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত কারবার চেষ্টা তিনি 
করেন নাই, কারণ তিনি জানতেন ইহা করা অসম্ভব । অস্ট্রিয়ায় জাতীয় এক্য বলিয়া 
কিছু ছিল না। কোট, গ্লাভ, জামান, চেক, ইটালিয়ান, ম্যাগায়ার, পোল, রূখেন ও 
সার্ব প্রভাত বিভিন্ন জাতি এখানকার অধিবাসী ছিল। এই জাতিগুলির মধ্যে যে 
অনৈক্য ছিল তাহার উপর ভাত করিয়া মেটারনিক তাঁহার ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিলেন। 
[ভান জাতগলির মধ্যে বিভেদ সষ্টি করিয়া শাসন চালাইয়া যাইবার নাঁতি গ্রহণ 
কারলেন (৮০7০১ of Divide and Rule): মেটারনিক ব্যবস্থার দুইটি রূপ 
২ মা টা চা অভ্যন্তরে ইহার সক্রিয় রূপ এবং অস্ট্রিয়ার 

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে £ মেটারাঁনক 


কোনর;প সংস্কার আন্দোলন রাতে তা অন্যতম নীতি ছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে 


না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। বিদেশ 


ইউরোপের পুনগ্ঠঠিন a> 


হইতে যাহাতে প্রগাঁতরাদী ভাবধারা অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য 
তিন অস্ট্রিয়ার চারদিকে শুল্ক-প্রাচাঁর দ্থাপন কাঁরলেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
কাড়িয়া লইলেন ৷ গোয়েন্দা পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং সভাসমিতি কারবার 
অধিকার হইতে জনসাধারণকে বত করিলেন । বি*্ববিদ্যালয়গডলিকে পুলিশী ব্যবস্থার 
'নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগ্যুলি কঠোর হন্তে দমন করিলেন। 
ফলে বহ লোককে নবসনঃ কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল । অস্ট্রিয়ার 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধার অনৈক্য ও দুর্বলতার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার 
[বিভাজন ও শাসননীতি কার্যকর করলেন । এই নীতির বাস্তব পাঁরণাঁত দেখা গেল 
যখন তানি জামনি কর্মচারী ও সেনাদলকে রাখলেন হাজেরী প্রদেশে আর হালেরায়দের 
নিয়োগ করিলেন ইটালীয় লম্বা“ ও ভিনিসিয়া অঞ্চলে শান্ত শৃঙ্খলা রক্ষা কারবার 
জন্য। আস্ট্রয়ার বিভিন্ন জাতি যাহাতে একই রাজশস্তির আধিপত্য স্বীকার করিতে 
বাধ্য হয় তাহার জন্য তিনি বহু দমনমনলক নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন । 


জামান? ও ইটালীতে মেটারানিক ব্যবদ্থা ঃ জামনি রনফেডারেশনের ডায়েটের 
সভাপাতি ছিল অস্ট্রিয়া । তান এই কনফেডারেশনকে 'টিকাইয়া রাখবার জন্য তাঁহার 
কুখ্যাত ব্যবস্থাকে কাজে লাগাইলেন ৷ জামাঁনীতে এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল 
জামনিীতে যাহাতে এমন কোন একটি রাষ্ট্র শাক্তিশালী হইতে না পারে তাহার জন্য বিবিধ 
ব্যবস্থা লওয়া। ইহার জন্য জামনীতে তিনি জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক আন্দোলন 
ধংস করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা উপলদ্ধি কর়েন। জামনি কনফেডারেশনের 
ডায়েটের. মাধ্যমে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সামায়কভাবে সিদ্ধ করেন। ১৮১৯ ্রান্টান্মে 
রক্ষণশীল সাহিত্যিক কোটেজবারেকে হত্যা করা হইলে মেটারানকের পক্ষে জার্মানীতে 
জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ধংস করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। "তান জামনিগর 
কাল‘সবাড নামক গ্থানে জার্মান কনফেডারেশনের ডায়েটের এক সভা আহ্বান করিলেন 
এবং এখানে সমবেত জামনি রাজাদের উদারনৈতিক জাতীয়তাবরোধী মনোভাব 
সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন। বিপ্লবভাীতকে জাগ্াইয়া তান এই বৈঠকশেষে কয়েকাঁট 
প্রস্তাব গ্রহণে জামান রাজাদের রাজী করাইলেন। এই সিদ্ধান্তগ:লিকে কাল-সবাড 
আদেশসমূহ (Carlsbad Decrees ) বলা হয় । ইহার ছারা জামনিতে সংবাদপত্রের 
কণ্ঠরোধ করা হইল ও বিষ্বাবিদ্যালরগহলিতে গুপ্তচর রাখা হইল । উদারপন্থী অধ্যাপক- 
গণ বিতাড়িত হইলেন ৷ বাক্‌-স্বাধানতা হরণ করা হইল এবং বিপ্লব সংগঠনের প্রাত 
নজর স্নাখিবার জন্য একাট কামশন গঠন করা হইল । এমন কি জামানীর কোন রাষ্টে 
গণ-অভ্যুখান দেখা দিলে কনফেডারেশনের পক্ষ হইতে অস্ট্রিয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারবে 
বালিয়া জামান নূপাতিবর্ স্বীকার করিয়া লইলেন। এই সময় প্রাশিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ 
সমস্যাগনাল লইয়া ব্যন্ত ছিল বালয়া জামানীতে মেটারনিক ব্যবন্থা জয়যুন্ত হইল। 

জামনীতে কনফেডারেশনের ডায়েট মারফত মেটারানক তাঁহার ব্যবস্থা কার্যকর 
করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ইটালীতে জামনি কনফেডারেশনের ন্যায় কোন রাজনৈতিক 
কাঠামো গাঁড়য়া উঠিতে পারে নাই। একারণে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভাব স্থাপন কারতে 
মেটারানকের সবিশেষ চেণ্টা করিতে হইয়াছিল । ইটালীর বিভন্ন রাজ্যে হাপসব্গ 
বংশীয় যে সব রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের মাধ্যমে মেটারানিক তাঁহার ব্যবস্থা প্রবর্তন 


II—6 


৮০ উচ্চমাধ্যামক হীতিহাস 


কাঁরতে চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া গুপ্ত পলিশ সংস্থার-মাধ্যমেও তিনি তাঁহার ব্যবস্থা 
স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইটালীতে তাঁহার ব্যবদ্থার (ভাত ছিল অর্থনোতিক দরবন্থা, 
গনরক্ষরতা, গুপ্ত পুলিশ সংস্থা, নৃপাঁতিবর্গের মধ্যে অনৈক্য ও স্বৈরতগ্ত্রী রাজতন্ত্র । 
ইটালীর বাভন্ন রাষ্ট্রে এই সময়-অত্যাগারী রাজাদের বিরুদ্ধে জননাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা 
. করে। ফলে এই সব অত্যাচারী রাজারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য মেটার- 
দনকের সাহায্য লইতে বাধ্য হয়! এই সুযোগে মেটারানক তাঁহার ব্যবদ্থা ইটালীতে 
প্রবর্তন করিলেন। ইটালার বিভিন্ন রাজ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করা হইল, 
সমস্ত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হইল । কিন্তু 
ইহাতেও মেটারানিক সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগ্ীলকে লইয়া 
একটি যৌথ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন কিন্তু পোপ ও না্ড“নিয়ার রাজার 
{বিরোধিতার জন্য ইহা সম্ভব হয় নাই । এ কারণে ইটালীতে তাঁহার ব্যবন্থা সবএপেক্ষা 
দুর্বল ছিল ॥ রর 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৪ আস্তজ্ীতক ক্ষেত্রে মেটারানিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল 
ইউরোপে সমস্ত গ্রণ-আন্দোলন দমন করা ॥ তান ভালভাবেই জানতেন যে অস্ট্রিয়ায় 
তাঁহার প্রবাঁতিত স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা টাকিয়া থাকিবে না যদি না ইউরোপের বিভিন্ন 
রাষ্ট্রে স্বৈরতক্ত্রী শাসনব্যবস্থা টিকাইয়া রাখা হয় । একারণে তান ইউরোপাঁয় সংঘের 
মাধ্যমে তাঁহার ব্যবন্থাকে স্থপ্রাতাচ্ঠত কাঁরতে সচেষ্ট হন। ইউরোপায় সংঘের যে সব 
বৈঠক বাঁসয়াছল সেগ্লর প্রত্যেকটিতে মেটারাঁনক ছিলেন প্রধান এবং মূল শান্ত। 
তান ইউরোপীয় সংঘকে ( Concert of Europe ) বাভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গণ- 
আন্দোলন দমনে ও পবতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যবহার ছ্রেন। এঁদক হইতে 
ট্রপো প্রটোকলকে আন্তজাতিক ক্ষেত্রে মেটারাঁনক ব্যবদ্ছার সক্রিয় রূপ হিসাবে গণ্য 
করা যায় । মেটারানক তাঁহার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ইউরোপের বিভন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ 
ঘটনাবল'র খ:টিনাটি দৈনান্দন বিবরণ জানিবার জন্য গুপ্তচর বাহনী নিয়োগ করেন 
এবং প্রাতট দেশে তাঁহার অন:চরদের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন । 
সেটারানক ব্যবদ্থার পতল £ মেটারানক ব্যবস্থা কিন্তু স্থায়ী হয় নাই । যে বিপ্লবকে 
“তান চিরাদনের জন্য শব্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ১৮৪৮ থাঁষ্টাদ্দে প;নরায় 
দেখা দিল এবং তাঁহার ব্যবস্থাকে ধাঁলসাৎ করিয়া দিল এই বিপ্লব। তিনি নিজেই 
অস্ট্রিয়া হইতে গোপনে পলায়ন কাঁরয়া প্রাণে বাঁচলেন ॥ মেটারনিকের ব্যবগ্ছা যে 
দ্ছায়ী হইতে পারে না তাহা প্রথম হইতেই বুঝা যায়। [তান বিপ্লবকে ঘৃণা কারতেন 
কিন্তু বিপ্লবের পিছনে বিপ্লবীদের যে সব দাবা ছিল সেগুলির প্রতি তান নজর দিবার 
প্রয়োজন আছে বাঁলয়া মনে করেন নাই । উদারনীত ও জাতীয়তাবাদ বৃহত্তর সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক পাঁরবর্তনের ফলশ্রীত তাহা তান বুঝতে চাহেন নাই। একারণে 
তান দমননপাঁতর সাহায্যে গণ-অভ্যুরথান প্রতিহত কাঁরতে চেষ্টা করেন। . সংক্ষেপে, 
মেটারানিক তাঁহার ব্যবস্থার দ্বারা মানবসমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ কারিতে চাহয়াছিলেন, 
যাহা করা কোন ব্যক্ির পক্ষেই সম্ভব নয় । একারণেই তাঁহার ব্যবস্থা তাসের ঘরের ন্যায় 


ভাঁঙয়া পড়িল । তান তাঁহার ব্যবদ্থার ছারা ঘড়ির কাঁটা একটু পিছাইয়া দিতে চাহিয়া- ' 


ছিলেন, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া [তান ঘড়িটাই থামাইয়া ফেলেন এবং ভাঙিয়া ফেলেন । 


লন 


/ 


লই ক্যা | বিপ্লৰ ও প্রতিক্রিয়ার যুগ 


যুগাঁটর স্বরুপ) ফ্রান্স ঃ অষ্টাদশ লই, দশম চার্লস, জুলাই বিপ্যব, জুলাই ৰপনুবের 
ফলাফল ; ফেব্রুয়ারী বিপ্যব বাভিন্ন কারণ, গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম । 


১৮১৫ খ্রাঁষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ গ্রীষ্টাব্দ পযন্ত ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ কোন 
উল্লেখযোগ্য রাজনোতিক পারবর্তন ঘটে নাই। ইহার প্রথমার্ধে শিম্প-বিপ্রব ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যে নূতন সমাজ-বিন্যাস ঘটয়া'ছল তাহাকে গাঁতশীল সমাজ 
বলা ষায়। প্রথমে ইহা পশ্চিম ইউরোপে এবং পরে মধ্য-পুব* ইউরোপে 'বিষ্তারলাভ 
করে। শ্থিতশীল রাজনোতিক কাঠামো এই গ্াঁতশীল সমাজব্যবস্থাকে তাহার নিজস্ব 
আবেন্টনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে অসমর্থ হইল ॥ ফলে এই বুগটতে অসংখ্য বিপ্লব 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । এই বিপ্লবগহালকে জাতীয়তাবাদ ও উদ্ারনৈোতিকবাদের বাহঃ- 
প্রকাশ হিসাবে গণ্য কয়া বায়। এই যুগটিতে প্রতিক্রিয়াশীল শাস্তই প্রবল ছিল বলিয়া 
গণতন্ত্র ও উদারতন্্রবাদের জয় সম্ভব হয় নাই । তাহা হইলেও এই যুগের একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য রাজার-প্রজার হুন্দ, অপর জাতির শাসনের বরুণ্ধে নির্যাতিত প্রজাপুঞ্জের 
বলিষ্ঠ প্রাতবাদ । ইহার ফলে গ্রীস ও বেলাজয়ামবাসিগণ তাহাদের জাতীয় সরকার 
গঠন কাঁরতে সমর্থ হয়। অন্যান্য রাজ্যে অবশ্য জাতীয়তাবাদকে সাময়িকভাবে পরাজয় 
বরণ করিতে হইয়াছিল । এই কারণে অনেকে এই য;গটিকে আশা-আকাৎক্ষার যুগ 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 

ফদ্ান্স ( ১৮১৫-১৮৪৮ ) £ ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ থাস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস 
নানাদিক হইতে তওপধপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ‘এই যুগ ফ্রাল্সের ইতিহাসকে 
রাজশন্তি ও প্রজাশক্তির ছন্দের 'বাঁচত্র উান-পতনের কাঁহনীতে পরিপুণ* করিয়া 
রাখয়াছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রন্স এই যুগেই শিল্প বিপ্লবের খারাপ ও ভালো 

ভয় দিক সদ্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভ করে। ' সামাজিক ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । 
সাংস্কাতিক ক্ষেত্রে এই যুগের ফ্রান্স একান্তভাবে সমৃদ্ধিশালী ৷ বিভিন্ন সাহাত্যিক, 
দাশশীনক ও চিন্তাবিদ ফ্রান্সের তথা ইউরোপের সংস্কৃতিয় পঠুষ্ট সাধন করেন । 

১৮১৫ হইতে ১৮৩০ খাঁন্টাব্দ পর্যন্ত ফুান্সের রাজা ছিলেন বুরবোঁ বংশের অন্টাদশ 
লুই ও দশম চাল । এই সময় ফান্স বহু সমস্যার সম্মুখীন হয় । এই সমস্যাগুলির 
সুষ্ঠ সমাধান করা বূরৰো নরপতিহয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নাই বলিয়া ফ্রান্সে পুনরায় 
বিপ্লব দেখা দেয় । ইহাকে জুলাই বিপ্লব বলা হয়। এই বিপ্লবের ফলে বূরবোঁ বংশ 
চিরতরে ফ্রান্সের সিংহাসন হারায় । ১৮৩০ খ্রান্টাব্দে ফ্রান্সে ওরলাও* বংশীয় লুই 
ফিলিপ ফদদ্সের রাজা হন। ফরাসী জনসাধারণ এই রাজবংশের পরিবর্তনকে 
নিয়মতান্ত্ৰিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন বলিয়া মনে করিয়াছিল । কিন্তু লুই ফিলিপ তাহাদের 
হতাশ কাঁরিলেন। তাঁহায় ১৮ বৎসরের শাসনে ফরাসী জনসাধারণ যেন অবসাদগ্রস্ত 
হইয়া পড়ে। ইহা হইতে পাঁরন্রাণ পাইবার জন্য তাহারা পঢ়নরায় বিপ্লবের পথ বাছিয়া 
লইয়াছিল। ১/৪৪এর ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দিল তাহার ফলে 
রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল । 


\ 


৮২. উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


জুলাই বপ্পবের কারণ £ঃ ১৮৩০ খ্রষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফুাল্সে যে বিপ্লব 
দেখা দেয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সমকালীন ফনান্সের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করা প্রয়োজন । জুলাই বিপ্লব প্রধানতঃ দশম চার্লস কর্তৃক অষ্টাদশ লুই 
প্রদত্ত সনন্দ বাতিল করা এবং তাঁহার সনন্দাবরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
হিসাবে দেখা ?দয়াঁছিল। কিন্তু ইহার ক্ষেত্র বহু দঃর পযন্ত বিদ্তূত ছিল । 

নেপোীলয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে ষোড়শ লুইর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই 
আরোহণ করেন । দ্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগ না কাঁরয়া বিপ্লবী যুগের অবদান, 
সংবলিত এক চাটার বা সনদের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার শাসন শুরু করেন। আর 
এখানেই তাঁহার রাজত্বের সহিত পর্বেকার বুরবোঁ রাজাদের*শাসনের পার্থক্য ছিল । 
তান যৈ আঁধকারের সনন্দ ঘোষণা কাঁর়লেন তাহাতে আইনের চোখে সকলে সমান এবং 
গুণানুসারে চাকরী পাইবার যোগ্যতা স্বীকার করা হইল। বে-আইনী গ্রেপ্তার নিবিদ্ধ 
হইল । ক্যাথোলিক ধৰ্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকীত পাইলেও ধমেপাসনার স্বাধীনতা 
দেওয়া, হইল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল ৷ সংক্ষেপে, অণ্টাদশ লুই 
বৈপ্লবিক এঁতহ্যের সত প্রাচীন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধনে সচেষ্ট হন ॥ রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা বলয়া [তিনি মনে করিতেন । কিন্তু অভিজাত বংশীয়দের 
ও যাজক সম্প্রদায়ের ইহা পছন্দ হইল না। তাহারা বিপ্লবের পবববিতাঁ অবস্থা ফিরাইয়া 
আনতে তৎপর হয় এবং প্রাচীন স্থযোগ-নুবিধা পুনরুদ্ধারের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় 
থাকে। ১৮২০ খ্রান্টাব্দে ফ্ান্সের সংহাসনের উত্তরাধিকারী ডিউক অব বোর (30০ 
৫০ Berry) আততায়ীর হস্তে নিহত হন। উগ্র রাজতন্ত্রী দল বামপহাদের এই হত্যা- 
কাণ্ডের জন্য দায়ী করে এবং অষ্টাদশ লুইর উপর প্রভাব বিস্তার কাঁরতে সমথ" হয়। 
তাঁহারা ব্যান্ত স্বাধীনতা খর্ব করিয়া মতামত প্রকাশের অধিকারকে ব্যাহত করে । সংবাদ- 
পত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় ॥ দেশের 'শিক্ষাব্যবদ্থার় ঘাজকদের পুনঃ 
প্রাতাণ্ঠত করা হয়' এবং ?নবচিন পম্ধাতকে এমনভাবে জটিল করা হয় যাহাতে আভজাত 
সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অগ্রাতহত থাকে । অষ্টাদশ লঃইর প্রধানমন্ত্রী ভিলেল (০1101) 
পযযিক্ূমে গিন্রাতন আমল’ ফ:ন্সে ফিরাইন্না আনিতে সচেষ্ট হন । এই প্রকার অবস্থার 
মধ্যে ১৮২৪ খ্রার্টাব্দে রাজা অষ্টাদশ লুইর দেহান্ত ঘটে । 

অষ্টাদশ ল:ুইর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা দশম চাল'স-র;পে ফুাল্সের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন॥ তিনি রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন। লুতরাং তাঁহার প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল ফুরান্সে পুনরায় স্ৈরতন্ত দ্থাপন করা । তানি আঁভজাতদের ও ধর্ম- 
যাজকদের প্রাচীন আধকারগর্ীল প?ুনরায় বলবৎ কাঁরতে সচেষ্ট হইলেন । যে সমস্ত 
আঁভজাত ও যাজক দেশত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ফলে সম্প্ত্চ্যুত হইয়াছিলেন তিনি 
তাহাদের মোটা ক্ষাতপ:রণের ব্যবস্থা কারলেন। চার্চকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার 
কাঁরবার জন্য [তান সচেষ্ট হইলেন এবং দেশের শিক্ষাব্যবন্থা পাঁরচালনার দায়িত্ব 
চার্টকে সমর্পণ কাঁরলেন। ফুাদ্সে সামন্ততচ্ত্র পুনঃ-প্রবর্তনের চেষ্টা কাঁরলে আইন- 
সভার উচ্চ পাঁরষদ বাধা দিল । ফলে ইহা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই সময় সংবাদপত্ৰগুলি 
তাঁহার নাতির সমালোচনা করায় তানি সংবাদপত্রের কণ্ডরোধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন এবং ন্যাশানাল গার্ড ভাঙয়া দলেন। কিন্তু সৈনাদের নিকট হইতে অস্ত 
কাঁড়়া লইলেন না৷ ইহার ফলে তাঁহার পতন ত্বরান্বিত হইল । 


বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার যুগ ৮৩ 


১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দশম চালস বহ: নিন্দিত এবং জনসাধারণের চক্ষুশুল পোলে- 
- নিয়াকে (১০11০) প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিলেন। পোলেনিয়া ছিলেন 
প্রতিক্রিয়ার দৃঢ় সমর্থক । জাতীয় সভা তাঁহার কাষার্বলীর সমালোচনা করিয়া তাহার 
বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন কারিল। ইহার প্রত্যুত্তরে রাজা আইনসভা ভাঙিয়া দিলেন । 
নব নির্বাচিত আইনসভায় উদ্বার়নৈতিক দল আরও বেশি সংখ্যায় নিবচিত হইলেন । 
এই সভাও যখন রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর সমালোচনা করিল তখন এই সভাও ভাঙিয়া 
দেওয়া হইল। 


১৮৩০ থ্রান্টাব্দের ২৬-এ জুলাই প্রধানমন্ত্রী পোলেনিয়ার পরামর্শে রাজা দশম 
চালসি নবনিব(চিত আইনসভা ভাঙিয়া দিলেন; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হইল ; 
নিবাচনী আইন সংশোধন করিয়া ব্যবসায়, শিল্পপতি, উদারনোতিক মধ্যবিতদের বাদ 
দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার ফলে ভোটদাতাদের সংখ্যা সমগ্র ফতাম্সে এক লক্ষ হইতে 
মাত্র ২৫ হাজারে দাঁড়াইল এবং শেষ আঁডন্যান্সের দ্বারা নূতন ভোটার তালিকা অনুযায়ী 
আইনসভার নির্বাচনের: তারিখ ঘোষণা করা হইল । এই সকল বিশেষ ঘোষণার ফলে 
চালসের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িল । 'তিয়ার (717155)-এর নেতৃত্বে 
সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তীর প্রাতবাদ জানাইয়াই ক্ষান্ত রাহলেন না, তিয়ার এই 
সংবিধান-বিরোধী কাষ“কলাপের 'বিয়নদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহ কারবার জন্য আহ্বান 
জানাইলেন। সংবধানপন্থী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগদুলিও চালসের এই স্বৈরাচারী 
মনোবাত্তর সমালোচনা করিল। প্যারিসের জনসাধারণ ‘মন্ত্রিসভা নিপাত যাউক’ 
‘সনন্দ দাঁঘ'জীবা . হউক’ ইত্যাদি ধ্বান সহকারে প্যারিসের রাস্তাঘাট মুখারত কাঁরল ৷ 
সংক্ষেপে, প্যারিসে বিপ্পবা পারদ্থিতির উদ্ভব হইল। ২৮শে জুলাই প্যারিসে {বিদ্রোহ 
দেখা দিল। এই বিপ্রব তিন দিন স্থায়ী ছিল। এই বিপ্লবকে সাফল্যমশ্ডিত কাঁরল 
প্রান্ত সৈনিকরা, গ্‌প্ত সমিতির সদস্যরা, প্রজাতন্বিগণ এবং ছাত্রদল ও শ্রমিক শ্রেণী ৷ 
বিপ্লব প্রধানত প্যারিসেই সীমিত ছিল। সৈন্যবাহিনগ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করিতে অস্বীকার কাঁরলে চাল“সের পক্ষে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া ছাড়া অন্য পথ 
ছিল না। ) ১ 


ফলাফল ৪ রাজতন্ত্-ীবরোধী জনতা জুলাই বিপ্লবকে সফল কাঁরলেও আইনসভার 
সদস্যগণ ও প্যারিসের ক্ষমতাশালী সংখ্যালিষ্ঠরা প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন ॥ তাহা 
ছাড়া ইউরোপাঁয় প্রতিক্রিয়াশীল নৃপাতিবগে'র বিরুদ্ধে সেই সময় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা 
সম্ভব ছিল না। এই কারণে বুরবো বংশের অন্যতম শাখা ওরলাওঁ বংশের লুই 
ফিলিপকে ফান্সের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। লই ফিলিপ জনসাধারণের 
অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ লুই প্রদত্ত চাটার অন:যায়ী নিয়ম- 
তান্ত্ৰিক রাজা হিসাবে দেশ শাসন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রত দিলেন । আপাতদৃষ্টিতে 
জুলাই বিপ্লবের ফলাফল ফ্রান্সে বিশেষ দেখা যায় না। এক দলাজবংশের পরিবর্তে 
আর এক রাজবংশ দ্থাপিত হইল । কিন্তু গভীরভাবে দেখিলে এই বিপ্রৰ যে ফ্রান্সে এক 
বিরাট পারিবর্তন আনিয়াছিল তাহা বুঝা'যায় । প্রথমত, লুই ফালপ রাজা হইলেন 
সত্য, কিন্তু তান বিপ্লবের ফলে রাজা হইলেন। এই কারণে তিনি যে রাজতন্ত্র স্থাপন 
করিলেন তাহা পুবেকার বুরবো রাজতন্ত্রের সমচরিত্রের ছিল না। (তান হইলেন 


v৪ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


নার্গারক রাজা । ছিতীর়ত, ভিয়েনা কংগ্রেস ও ইউরোপীয় সংঘ এতাঁদন জনসাধারণের 
স্বাথদবরোধন নীতি অনুসরণ কাঁরয়াছিল এবং 'বাভন্ন রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গকে মানিতে বাধ্য 
কাঁরিয়াছিল। জুলাই বিপ্লব সেই নীতির বালষ্ প্রাতবাদ। ল:ই 'ফাঁলপের সিংহাসনে 
আরোহণ ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত আইনগত উত্তরাধিকার নীতিকে চরম আঘাত 
ছানিল। ইহার সঙ্গে ভগবতদত্ত রাজক্ষমতার, যাহা বূরবো রাজবংশের সহিত নিবিড়ভাবে 
জাঁড়ত ছিল তাহারও অবসান ঘাঁটল। তৃতীয়ত, অভিজাত ও যাজকদের, ক্ষমতাকে . 
প.নঃগ্রাতিষ্ঠিত'করার জন্য দশম চার্লস একান্তিক চেষ্টা ক'রিয়াছলেন£ জুলাই 'বিপ্লবের 
ফলে একাঁদকে যেমন চাল/সের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তেমনি অন্যদিকে অভিজাত ও যাজক 
শ্রেণীর রাজনোতিক ক্ষমতা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল। চতুর্থতঃ গ্রাতীনধিসভার 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল এবং আইন-প্রণয়নের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা ইহার উপর বতাইল । 
তাহা ছাড়া, জুলাই বিপ্রবের ফলে ফত্রাম্স ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হইতে বাহির 
হইয়া আসিল ৷ ফন্াশ্সের জুলাই বিপ্লবের তরঙ্গ ইউরোপের “বাভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া 
পড়ে । এই বিপ্লবের ফলাফলে অন:প্রাণত হইয়া বেলাজয়াম, পোল্যান্ড, ইটালী; 
জামান, স্পেন ও পততুগালের দেশত্রামকগণ পহ্নরায় জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্তশাসন . 
সম্বন্ধে আন্দোলন শুর; করিল । ফলে প্রার্তক্রয়াশীল যে সব শান্ত পনের বংসর 
ধরিয়া বিপ্লবের স্রোত ?নরুষ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এখন হঠাৎ তাহার প্রবাহে স্বভাবতই 
তাহারা আতাঙ্কত হইল । 


ইউরোপের 1বাঁভল্ন দেশে জুলাই বিপ্লবের ্রাতাক্রিয়া £ ফুান্সে জুলাই 'বিগ্রবের 
পরেই অক্টোবর মাসে বেলাঁজয়ামে বিপ্লবের সূচনা হইল । ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তে 
এই দেশাট হল্যাণ্ডের সাহত যুন্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই দুইটি দেশের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, 
সামাজিক র্লীতিনগীত ও অর্থনোতিক বাধব্যবন্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েই বথেছ্ট পার্থক্য 
ছিল? এজন্য হল্যান্ডবাসী ডাচ বা ওলন্দাজদের শাসন বেলাজয়ামবাসীদের অসহ্য বোধ 
হইয়াছিল ৷ তাহারা হল্যাণ্ডের আঁধকার হইতে মংস্তিলাভ করিবার জন্য বিদ্রোহ করিল। 
ফনান্স ইহাকে সমর্থন জানাইল। ইংলন্ডও এই ক্ষুদ্র দেশের দুভোগ দুর করিতে উৎসাহ 
দেখাইল ; রাশিয়া, অস্ট্রিয়া বা প্রাশিয়াও এই বিদ্রোহ দমন কাঁরতে অগ্রসর হইল না। 
অবশেষে লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তে ১৮৩১ খথ্রাণ্টান্দে বেলাজয়াম 
স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল । রাশিয়ার শাসনাধীন পোল্যাল্ডবা'সগণও এই 
সময় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদ্রোহ করিল ; 'কিন্তু তাহায়া বেলাজয়ামবাপীদের 
মত সাফল্য অজ‘ন করিতে পারিল না। দূরবতাঁ ইংলণ্ড ও ফুাল্স তাহাদের 
কোন সাহায্য করিল না। প্রাশিয়া বা অস্টিয়াও তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিল না। 
রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস কঠোর হন্তে পোল-বিদ্রোহ দমন করেন। ইটালীতেও 
এই সময় জাতীয়তামূলক বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়৷ছল কিন্তু তাহা তেমন কার্যকর হয় 
নাই। শ্যাক্সান, হ্যানোভার প্রভাত বিভিন্ন অণ্চলের জনসাধারণ নানা দাবিদাওয়া 
পঢরণের জন্য তাঁৱ আন্দোলন শুর: করিলে এ সব রাজোর রাজারা ভীতন্গ্ত হইয়া 
তাহাদের 'বাভন্ন দাঁব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন । অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ায় অবশ্য 
দ্রোহ দেখা দেয় নাই । জামনীর, বিভন্ন রাজ্যে গণ-অভ্যুথানে মেটারানক ভীত 
হইলেন। [তানি জামানি কনফেডারেশনের ডায়েটের আঁধবেশন আহ্বান করিলেন এবং 


বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার যুগ ৮৫ 


ডায়েটকে বিপ্রববর়োধী আইন পাশ করিতে বাধ্য করলেন! যে সব জামান রাজ্যের 
রাজারা জনসাধারণের চাপে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা 
এই সুযোগে নূতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া পুনরায় স্বৈরতন্ত্ প্রবত'ন কারতে সক্ষম 
হইলেন। স্পেন ও পর্তুগালের জনসাধারণ অধাঁশকভাবে শাসনতান্ল্িক সুবিধা আদায় 
কারল। অবশ্য ইহার পিছনে কেবলমাত্র জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ছিল না, স্পেনে 
সু্দীঘকাল ধারয়া উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থাও এই 
পরিবর্তনের জন্য কিছনুটা দায়ী ছিল। জুইজারল্যাণ্ডের শাসনতাণ্ত্রিক সংস্কাঃ প্রবাতিত 
হয়। সুইস যৌথরাজ্যের অন্তভূ্ত কয়েকটি ক্যান্টনের শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের নাম-গন্ধ 
ছিল, না। ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া এই সব ক্যাপ্টনের 
জনগাধারণ আন্দোলন শুর করে। ফলে ক্যাপ্টনগ্লির শাসনকরৃপক্ষ জনসাধারণের 
দাবি স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। জুলাই বিপ্লবের প্রাতধৰীন ইংলণ্ডেও শুনা 
গিয়াছল। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল শাসকগণ শাসনতান্ত্িক সংকারের দাবিকে আর 
অগ্রাহা করিতে পারিল না। ফলে ১৮৩২ থরাঁষ্টান্দে রক্ষণশীল মান্ত্রসভাই প্রথম সংস্কার 
আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইল । 

জ;লাই বিপ্লবের তাৎপর্য £ কিছ সংখ্যক এতিহাসিকের মতে জুলাই বিপ্লব 
কাষত ব্যর্থ হইয়াছিল। এই বিপ্লব, কেবলমাত্র বিপ্লবী-চেতনাকে উদ্দগীপত করিয়া 
ছিল, আশা-আকাংক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত হয় নাই ॥ একমাত্র বেলজিয়াম ছাড়া অন্য 
কোন দেশে জনসাধারণের স্বতঃস্ক্ত অভ্যুত্থান সাফল্য লাভ করে নাই এবং সে কারণেই 
গণ-সার্বভোমত্ব অধিকাংশ দেশেই অস্বাকৃত রহিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক ভিনর 
হুগো এই বিপ্লবকে মাঝপথে থামিয়া যাওয়া বিপ্লব বলিয়াছেন । ইহাতে ফান্সেও 
জনসাধারণের আশা-আকাঞক্ষা পুরণ হয় নাই । তবুও জুলাই বিপ্লব একেবারে ব্যথণ 
হয় নাই। ইহা ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের জনসাধারণের মনে এক নূতন প্রেরণার 
সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য বিপ্লবী ভাবধারার কীতিসমহ-_সাম্য, ধৰ্ম- 
নিরপেক্ষতা ও শাসনতান্তিক অধিকারের নগীতগ্ীল নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপিত হইল 
এবং এই বিপ্লবের মধ্যেই ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বীজ নাহত ছিল । 

ফুান্সে জুলাই রাজতন্ত্র ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (১৮৪৮) £ ১৮৩০-এর জুলাই 
বিপ্লবের ফলে ওরলাওঁ বংশীয় ল্‌ই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে বাঁসবার সুযোগ লাভ 
করেন। জুলাই মাসে এ ঘটনা ঘাটয়াছিল বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র বা তাঁহার 
শাসনকালকে জুলাই রাজতন্ত্র বা July Monarchy বলা হয় । 

জুলাই বিপ্লবের ফলে ফতাদ্সের শাসনতন্ত্র কিছুটা পরিবর্তন আনা হইল । আইন- 
সভার সদস্য হইবার, বচনে দাঁড়াবার বয়সগত এবং ট্যাক্সগত যোগ্যতা কমানো হইল । 
ইহাতে ভোটদাতাদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইল ৷ নধ্যবিত্তরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল। 
জুলাই রাজতন্্রকে এক মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্য কোন শ্রেণী সমর্থন জানায় নাই । এ কারণে 
একমান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনদগত্যের উপরই লুই ফিলিপকে নিভ'র করিতে হইয়াছিল । 
লুই ফিলিপ ১৮ বংসর ধরিয়া ফঢাল্স শাসন করেন। তাঁহার শাসনকাল দুইভাগে 
ভাগ করা যায় £ (ক) ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ এবং (খ) ১৮৪০ হইতে ১৮৪। প্রথম 
পায়ে লুই ফিলিপ তাঁহার শাসন অব্যাহত রাখিবায় জন্য বিরোধী শাস্তগ:লর 


৮ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


সাঁহত আঁবরাম সংগ্রাম করেন এবং জয়ী হন। 'ছিতীয় পর্যায়ে তান প্রাতক্রিয়াশীল 
নীতি গ্রহণ -কীরয়া দেশ শাসন কাঁরতে বদ্ধপাঁরকর হন। কিন্তু হঠাৎ ১৮৪৮-এর 
ফেব্রুয়ারী মাসে এক সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহার ফলে 
লুই'ফালপকে ফাম্স হইতে পলায়ন করিতে হয় > 

ফেব্রুযয়ার? দবপ্রবের কারণ £ লুই 'ফাঁলপের শাসনকালে ফুান্সে {বাভিন্ন রাজনোতক 
দলের আবিভাবি ঘটয়াছিল । এক একটি দল বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে লুই-এর রাজত্বের 
প্রত ঘৃণার মনোভাব বান্ত কাঁরল ৷ যেমন ন্যায্য আঁধকারবাদগণ (বুরবোঁ রাজতন্ত্রের 
সমথ'কগণ) ফিলিপের রাজতন্ত্রকে অবৈধ বালিয়া মনে কাঁরতঃ তেমনই বোনাপাটিস্ট দল 
(নেপোলিয়নের সমর্থকগণ) তাঁহার বৈদোশক নদীতকে পঙ্গ;, দুব'ল ও দেশের পক্ষে 
অমধণাদাকর বলিয়া বিশ্বাস কাঁরত ৷ . সেইরুপ সমাজতান্বিকগণ ফিলিপের অভ্যন্তরীণ 
নগাঁতকে উচ্চ মধ্যাবিত্তদের সন্তুষ্টি বিধানের সহারক বালয়া ইহার অবসান চ।হল ॥ 
শফালপ ও তাহার মন্ত্রীদের পক্ষে এতগনীল দল ও উপদলকে সন্তুষ্ট করা সাধ্যাতীত 
ছিল । 

লুই ফাঁলপ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনে দেশ শাসন কারয়াছিলেন। ভোটদানের . 
অধিকার ছিল কেবলমাত্র সম্পদশালীদের. সমগ্র ফ্রান্সে মাত দুইলক্ষ ভোটার 'ছিল। 
এই মঢণ্টিগেয় ভোটারদের সরকারের পক্ষ হইতে হাত করা বিশেয় কণ্টকর ছিল না। 
ফলে সরকারের মনঃপত ব্যান্তরাই আইনসভায় ?নব্িচত হইত। ইহাদের আবার 
নানারুপ প্রলোভন দেখাইয়া সরকারের বশে রাখা হইত। তাহারাও জাতীয় স্বার্থ 
অপেক্ষা ব্যান্তিগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিত ॥ রাজতন্ত্রের 1বরুষ্ধে কিছু করার উপায় 
ছিল না। এ কারণে নিয় মধ্যাবত্ত ও বিভ্হীনগণ লুই 'ফালপের শাসনকে তাহাদের 
স্বার্থের পাঁরপন্থী বালয়া মনে কাঁরল এবং পুনরায় বপ্পবের ডাকে সাড়া দল । 


লুই ফালপের পররাষ্ট্রনদ'তও জোরদার ছিল. না। পররাষ্ট্রননীততে 'তাঁন 
শা্তিবাদী ছিলেন। এইরুপ নগাতর ফলে ব্যবসায়-বাঁণজ্যের উন্নীত হইতে পারে, 
িন্তু গ্রণ-মানসে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সৃষ্ট করিতে পারে না। ফতান্সের জনগণ 
বলিষ্ঠ ও গৌরবময় পররাষ্ট্র নীতি আশা কাঁরয়াছল ; কিন্তু তাহার পারিবর্তে পাইল 
দুবল। পঙ্গু ও অমধার্দাকর পররাষ্ট্রনীতি । ফ্রান্স এই সময় কুটনীতিতে ইংলগ্ডের 
নিকট বারবার “পরাজিত হয়। ফিলিপের দ্ব'ল পররাষ্ট্রনীতি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত 
করিয়াছিল । 

ফান্সে শিল্পায়নের ফলে বিরাট পাঁরবত-ন ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে দেশে গুরুতর 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । অর্থনোতিক পরিবত'নের সঙ্গে সঙ্গে 
রাজনৈতিক পাঁরবর্তন যে অপরিহার্য তাহা লুই 'ফালিপের সরকার স্বীকার কাঁরল না। 
শিল্পায়নের ফলে ফনরান্সের পীজপাতিরা লাভবান হইল! কিন্ত শ্রামক শ্রেণীর দ:ঃখ-কণ্ট 
আরও বৃদ্ধি পাইল। পবাঁজপতিরা মুনাফা ব্‌দ্ধির জন্য শ্রামক শ্রেণীকে বেশি কাঁরয়া 
শোষণ শুর; করে। লুই ফিলিপের সরকার শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থের দিকে নজর দিল 
নাঃ বরণ নানারুপ দমনমলেক আইনের দ্বারা তাহাদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে আন্দোলন 
বদ্ধ করিয়া দল ॥ স্বভাবতই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সরকারাবরোধা মনোভাব তীর হইল। 
তাহারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্ভীত চালাইতে থাকিল । এই সময় ফরাসী শ্রমিকদের মধ্যে 


বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার যুগ ৮৭ 


সমাজতান্ত্রগণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন৷ প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা ল;ইরা সোচ্চারে 
ঘোষণা করিলেন য়ে ল্‌ই ফিলিপের শ্রমিকস্বার্থ-বিরোধাী সরকারের পতন ঘটাইতে না 
পারলে শ্রাগক শ্রেণীর দুঃখ-দুদশায় অবসান ঘটবে না। 


লুই ফিলিপের সরকার কোনরুপ শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। সরকারের 
শ্থিতাবন্থা নীতি জনসাধারণের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল । সরকার-বিরোধা দলগ্য়লে 
শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য বারংবার -দাঁব জানায় । তাহারা আইনস্ভার গঠন 
ব্যবস্থা পাঁরবর্ত'ন ও ভোটাধিকার সম্প্রসারণ প্রভীতর জন্য সচেষ্ট হয়! কিন্তু প্রধানমন্ত্রী 
জো ঘোষণা কাঁরলেন যে প্রচালত ব্যবস্থাই স্ব‘শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ৷. আইনসভায় সরকারী; 
দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলয়া বিরোধিগণ কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে 
আন্দোলনকারীরা এক নূতন পন্থা অবলন্বন করিলেন! তাঁহারা শাসনতান্ত্রক সংস্কারের 
প্রয়োজনশয়তা সম্বন্ধে জনমত. সংগ্রহ করিবার জন্য সংস্কার-ভোজসভা (reform 
banquets) ডাকতে থাকলেন । এই সব সভায় শাসনতান্বিক সংস্কার কেন প্রয়োজন 
সে সম্বন্ধে আলোচনা হইত ৷ লুই ফিলিপের সরকার ভাত হইয়া দমন নাতির আশ্রয় 
লইল এবং এই প্রকার পভা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিল । আন্দোলনকারীরা 
ইহাতে ভীত না হইয়া .২২শে ফেব্রুয়ারী প্যারিসে এক বিরাট সংস্কার-ভোজসভার 
আয়োজন করিল । গিজো সরকার পর্ব হইতেই এই সভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারা 
করিয়াছিল । কিন্তু সরকারের এই নিষেধে কেহ কর্ণপাত কাঁরল না। জনসাধারণ দলে 
দলে এই সভায় যোগ দিল? শ্রামক-অধদ্যাবত অঞলের রাস্তায় অবরোধ-প্রাকার তৈর়ারী 
করা হইল । সরকার ইহাদের বিরদ্ধে জাতীয় বাহনী প্রেরণ করলেন কিন্তু তাহারা 
আন্দোলনকারীদের পক্ষে যোগ দিল। লুই ফিলপ ইহাতে ভীত হইয়া প্রধানমন্ত্রী 
দগজোকে পদচ্যুত করলেন। কিন্তু অবস্থা তখন আয়ত্তের বাঁহরে। ইতিমধ্যে এক 
মারমুখী জনতা গিজোর বাড়ার সম্মুখে বিক্ষোভ দেখাইবার জন্য উপান্থত হইলে 
গ্‌হরাক্ষগণ এই জনতাকে ছন্রভঙ্গ করিবার জন্য গুল বর্ষণ কাঁরল ৷ ইহাতে জনতার 
মধ্যে 'কয়েকজন হতাহত হয়। এই সংবাদ সমগ্র প্যারসে 'ছড়াইয়া পাঁড়লে প্রবল 
গণাবক্ষোভ দেখা 'দল। ক্রুদ্ধ জনতাই জুলাই রাজত্বের অবসান চাঁহল ৷ লুই 
ফালপ ভীত, হইয়া পুত্রের স্বপক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইংলগ্ডে পলায়ন করিলেন । 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে জুলাই রাজতন্বের অবসান ঘটে। ফ্রান্সে জনমত জয়যুক্ত হইল । 
ইহা ইতিহাসে ১৮৪৮ গ্রাপ্টাব্দের বিপ্লব বা ফেব্রুয়ারী বিপ্লব নামে খ্যাত৷ 


এরসের স্বাধীনতা সংগ্রাম £ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত তুকাঁরা ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্ব 
রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাপ্টিনোপল জয় ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে গ্রীক ক্রোট সনাভং 
অপরাপর জাতিতে অধ্যাষত দক্ষিণ-পন ইউরোপের বিজ্ঞী্ণ অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপন 
কাঁরিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী-বিপ্রবের অনধপ্রেরণা গ্রীকদের মধ্যে 
জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করে। তখন হইতে গ্রীকগণ তুরস্কের অধীনতা পাশ ছন্ন 
করিয়া স্বাধীনতালাভের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিল। এই সময় কয়েকজন নাহাত্যিক 
তাঁহাদের রচনার মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীসের গৌরবময় এতিহ্যের দিকে তাহাদের দষ্ট 
আকর্ষণ করিয়া এই স্বাধীনতা স্পহায় ইন্ধন যোগাইতেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন 
সার্থক কাঁরয়া তুলিবার জন্য গ্রাকরা ফালকে হেটাহীরিয়া (Philike Hetairia) বা ত 


৮৮ বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার যুগ 


সংঘ নামে একটি গপ্ত সমিতি গঠন করে। গ্রীসের সবন্র ইহার শাখা-প্রশাখা স্থাপিত 
হইয়াছিল ৷ তুরস্ক সুলতানের অধীনে. থাকলেও গ্রকগণ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন 
ছিল। তাহারা ধর্মপালনের সুযোগ-স্থাবধা ভোগ কাঁরিত। ইহাতে কিন্তু তাহারা 
সন্তুষ্ট থাঁকতে পারল না। তুকা শাসনের অবসান ঘটাইয়া তাহারা পৃথ* স্বাধীনতা 
অর্জ‘নের জন্য সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল । 

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকদেয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। আলেকজান্ডার 
ইপাঁসলান্টির নেতৃত্বে বতমান রুমানিয়ায় এই বিদ্রোহ দেখা দেয় ॥ তুরস্ক এই বিদ্রোহ 
সহজেই দমন করে । কিন্তু স্বাধীনতাকামী গ্রীকগণ পরাজয়ে হতাশ হইল না। ইহার 
পরেই দক্ষিণ গ্রীসের মোরিয়া নামক প্রদেশে বিদ্রোহের আগুন প্রজীলত হইল এবং 
গ্রীসের বিভিন্ন দ্থানে ইহা দাবাগ্রর ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল । গ্রীকরা মুসলমান অধি- 
বাসীদের উপর অম্ানহীষক অত্যাচান্ন চালাইল | ইহার প্রাতিশোধে তুরস্কের সৈন্যবাহনী 
গ্রীকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মভূমি গ্রসের প্রাত ইউরোপীয় 
রাষ্ট্রগুজির জনসাধারণের স্বাভাবিক মমত্ব বোধ ছিল। এইজন্য বিভিন্ন দেশ হইতে 
স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য দলে দলে গ্রীকদের সাহায্যের জন্য অগ্রনর হয় । রাশিয়ার জার প্রথম 
{নিকোলাস স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রীকদের সাহায্য কাঁরতে উৎসুক হইলে মেটারানক তাহাতে 
বাধা দিলেন । তুরস্কের সুলতান মিশরের শাসনকত মেহেমেৎ আলির সাহায্যে যখন 
‘বিদ্রোহ প্রায় দমন কাঁরয়া আনলেন তখন জার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া 
সৈন্যবাহিনা প্রেরণ করেন। যুদ্ধে সুলতান পরাজিত হইলে রাশিয়ার ক্ষমতা অত্যাধক 
বৃদ্ধি পাইবে এই আশঙ্কায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গ্রীক সংকট অবসানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
কারল। ফলে ১৮২৭ খ্রাঁষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রাদ্স ও রাশিয়া এক যোগে গ্রীসের সহিত 
অবিলব্বে শান্তিস্থাপনের কথাবাতা বলিতে তুরস্কের জুলতানকে দেশ দিয়া নিজেদের 
মধ্যে তাহারা লপ্ডনের চুন্তি স্বাক্ষর করিল । ইহাতে ঠিক হইল যে তুরস্কের সুলতান - 
তাহাদের নির্দেশ না মানিলে সামরিক শক্তির সাহায্যে তাহাকে মানতে বাধ্য করা হইবে। 
তুরস্কের সুলতান এই তন শান্তর ?নদেশ অগ্রাহ্য করিলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার 
নৌবাহিনী ন্যাভারিনোর (১৮২৮) জলযহদ্ধে তুরস্ক ও'মশরের সম্মিলিত নৌবাহিনগকে 
সংপণ“ভাবে বিধ্বস্ত করে। এই পরাজয়ের পরও সুলতান গ্রীকদের স্বাধীনতা স্বীকার . 
কারতে রাজী হইলেন না; বর গ্রীকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেন । 
ইতিমধ্যে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম হইতে ইংলণ্ড নিজের স্বাথাসাম্ধর জন্য হাত 
গ:টাইয়া লইল ৷ ইংলগ্ডের দেখাদেখি ফু৷ন্সও সরিয়া পড়িল । তখন রাশিয়া একক- 
ভাবে গ্রীকদের সাহায্যে তুরস্কের বিরুল্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তুরস্ককে সম্পূর্ণভাবে 
পরাজিত কাঁরল এবং এন্লিয়ানোপল-এর সন্ধির দ্বারা সুলতান গ্রীসের মধ্যভাগ ও 
দক্ষিণাংশের স্বাধীনতা স্বাকার করিলেন। ১৮৩২ থ্রাঁণ্টাব্দে আন:ষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন 
গ্রীক রাষ্ট্র স্থাপিত হইল ॥ কিন্তু থেস্যাল, এপিরাস ও ক্রাঁট সহ প্রাচীন গ্রীসের এক 
বিরাট অংশ তুকাঁদের অধিকারে রহিয়া গেল। এজন্য এই স্বাধীনতা গ্রীক জাতিকে 
সম্ভুম্ট কারতে পারল না। গ্রীসের বাকী অংশের পরাধীন গ্রীকদের মুক্ত করিবার জন্য 
সমন্ত শতান্দাংধারিয়া স্বাধীন গ্রীস সক্রিয় ছিল । 

গ্রীদের দ্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল ও ভাংপর্য' £ গ্রীসের স্বাধীনতা ৷ সংগ্রাম 
ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ভিয়েনা 


উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস ৮৯ 


কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের কণ্ঠরোধ করিতে চাহিয়াছিল । কিন্তু ইহাকে যে ধ্বংস করা 
বায় না গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাহাই প্রমাণ করিল । দ্বিতীয়ত, গ্রাস স্বাধীন হইবার 
ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত ইউরোপাঁয় জাতিগোচ্ঠীগুলির মধ্যে স্বাধীন জাতীয় 
বাষ্ট স্থাপনের ইচ্ছা প্রবল হইল। ফলে বলকান অঞ্চলে তুকাঁ-শাসন-বিরোধী আন্দোলন 
তীর হইতে থাকে । ইউরোপীয় রাজনীতিতে নূতন আলোড়ন সৃষ্ট হইল । তৃতীয়ত, 
তুক সাম্রাজ্য যে কতটা অন্তঃসারশ-ন্য হইয়া পঁড়িয়াছিল তাহাও গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ফলে প্রমাণিত হইল । ইহার পর হইতে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ 
করে। পাঁরশেষে, গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে গ্রীকপ্রীত 
ও রোমাপ্টিক ভাবধায়াকে উদ্দীপত করিল । রোম!ণ্টিক লেখকগো্ঠী তাঁহাদের সর্বশক্তি 
দিয়া গ্রীকদের সাহায্য কাঁরয়াছিলেন ৷ ইংলণ্ডে শেলী ও বায়রন গ্রীকদের সংগ্রামকে 
ইউরোপায় সংগ্রামে পারণত কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । শেলী লাখলেন ‘আমরা 
সকলেই গ্রীক’। কবি বায়রন গ্রীকদের সাহায্য করিতে গিয়া মৃত্যু বরণ করেন। 
সুতরাং দেখা যায় যে, গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ ইউরোপে এমন একটি ভাবধারা সৃষ্ট 
করিয়াছিল যাহা জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিধাদের উপর পণ আচ্ছা রাখিয়া ভিয়েনা 
ব্যবস্থার প্রাতক্রিয়াশঈল নীতির বিরোধিতা কাঁরতে থাকে । 
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সপ্তস অন্যান্স |... ইউরোপে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লব তরঙ্গ 
লালন ণাজ্রতব লাক 


ইউরোপে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লব তরল £ঃ ফ্রাণ্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের স্বরূপ ও ফলাফল, 
হান্দেরীতে ও অস্ট্রিয়া রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বিপ্লব, জার্মানী; ইটালী ও ইউরোপের 
অন্যান্য বি্লব, বিগ্লবগীলর প্রকাত ও পারণাত । 


... ফ্রান্সের ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লব কেবলমাত্র ফুান্সের মধ্যেই সীমিত ছিল না । 
সমগ্র ইউরোপ এক প্রবল আলোড়নে আলোড়িত হইল । ইউরোপের প্রায় পনেরাট 
রাজ্যে বিপ্লব-তরঞ্গ গিয়া পেশীছিল এবং ইউরোপের ইতিহাসে এক বিপ্লবী বৎসরের সৃচ্টি 
কারিল। এই সব দেশে স্বৈরাচার সরকারের সাময়িকভাবে পরাজয় ঘটল । 
ফুান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলশ্রনত £ঃ ১৮৪৮ থীঘ্টাব্দের বিপ্লবের আশ: সাফল্য 
ফ্রান্সে বিশেষভাবে দেখা যায় ॥ ফ্রান্সে লা-মাটিনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রক ও সমাজ- 
, তান্ত্ৰিকদের য্যস্ত অস্থায়ী সরকার দ্থাপত হইল॥ সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের 
নাত গৃহীত হইল ৷ ঘোষণা করা হইল জাতীয় রক্ষী বাঁহনীতে যোগ দিবার সকলের 
অধিকার আছে বলিয়া । কাজ পাইবার অধিকারও ্বীকার করা হইল।: ইহার জন্য 
স্থাঁপত হইল সরকারা তত্বাবধানে জাতীয় কারখানা । কিন্তু ভাবধ্যতে ফ্রান্সে কিরূপ 
শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইবে তাহা লইয়া প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে গতাঁবরোধ 
দেখা দিল। সমাজতান্তিক দলকে অপদভ্ভ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্র দল বিভিন্নভাবে 
চেষ্টা চালাইল॥ হীঁতমধ্যে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভাত্ততে জাতীয় সংবিধান সভায় 
নিবচিন অনুষ্ঠিত হইল। এই নিবাচনে সমাজতন্ত্রী দল স্থবিধা কারতে পাঁরল না। 
জাতীয় মহাসভায় ৮৭৬টি আসনের মধ্যে তাহারা মান্র ১০০টি আসনে জয়ী হয়। 
নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ছিল আধকাংশই রাজতন্তী। জাতীয় মহাসভার অধিবেশন 
বাঁসলে অস্থায়ী সরকার শাসনতাম্তিক ক্ষমতা এই সভার নিক্ট হত্তান্তারত কারিয়া 'দেয়। 
সংবিধান সভা শাসনকাৰ্য পরিচালনার জন্য যে এক্সিকউাটভ কাউন্সিল গঠন করে তাহা 
হইতে সমাজতন্তীদের বিতাড়িত করিলে সমাজতন্তীরা একটি প্রাতঘণ্ঘী সরকার স্থাপন 
করিল ।' প্যারিসের জনতার উপয় সমাজতন্তাদের প্রভাব ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা 
হস্তগত করিবার জন্য প্যারিসের জনতা আর একটি অভ্যুথান ঘটাইল। কিন্তু মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় তাহাদের সম্পাত্ত রক্ষায় জন্য ইতিমধ্যে যে রক্ষা বাহন! গাঁড়য়া তুলিরাছিল 
তাহার সাহায্যে প্যারিসের জনতার অত্যুথান ধংস করা হইল এবং সমাজতন্ত্র 
নেতাদের বন্দ? করিয়া প্যারসে বামপন্থী সমস্ত ক্লাব ও সমাতগালি ভাঙিয়া দেওয়া 
হইল। ইহার পর জাতায় কর্মশালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে প্যারিসের শ্রামক শ্রেণী 
সরকারের বিরদ্ধে বিদ্রোহী হয়। শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত কারবার মত কোন ছে 
তখন প্যারিসে ছিলেন না। ফলে বিপ্লব বিপথগামী ও ব্যর্থ হইল। ই পা 
হইল শ্রমিক নিধন যজ্ঞ । হাজার হাজার শ্রামককে কারারুষ্ধ করিয়া ৪7 
দেওয়া হইল। প্রায় দশ হাজার ব্যক্তি এই বিপ্লবে প্রাণ দেয় । এই AA 
ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা নিম:ল হইল । 


শাসনযন্ত হস্তগত করিয়া ফনাম্স শাসন কাঁরতে থাকিল। ইতিমধ্যে টে টা 


ইউরোপে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লব তরঙ্গ ৯১ 


কাজ সম্পূর্ণ হইল । ইহাতে দেশের শাসনতান্তিক ক্ষমতা একজন রাম্ট্রপাতর হাতে 
দেওয়া হইল। 'তাঁন'চাঁর বৎসরের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং 
পুনানবচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়া দ্ছির হইল।. সমস্ত ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত করা ' হইল রাষ্ট্রপাতর হাতে । ইহার ফলে একনায়কতন্ভ্রের পথ সুগম 
হইয়াছিল ১৮৪৮-এর শেষের দিকে নূতন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপাত নিব'চিন 
হইলে দেখা গেল যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাতুষ্পাত্র লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপাত 
1নব্চিত হইয়াছেন । তান ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিরোধী পক্ষদের শান্ত চূর্ণ .করিয়া 
নিজেকে সম্রাট হিসাবে ‘ঘোষণা কাঁরলেন । এইভাবে ফ্রান্সে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের 
পরিসমাপ্তি ঘাটল। . ) 

হাঙ্সেরীতে বিপ্লব £ ছাঙ্গেরী ছিল অস্ট্রিয়ার অধীনে একটি প্রদেশ । অস্ট্রিয়ার 
সম্রাট হাঙ্গেরীর রাজা ছিলেন । হাঙ্গেরীতে ম্যাগেরার জাতি একক জাতি হিসাবে 
সংখ্যাগাঁরষ্ঠ ছিল। ইহা ছাড়া, সার্ব) ক্রোট, জামান ও রুথোনয়ান জাতও হাঙ্গেরীতে ' 
বসবাস করিত । হাঙ্গেরীর নিজস্ব ব্যবস্থা পারিষদ বা ডায়েট ছিল। আভজাতগণই 
ইহার.সদস্য হইতে পারতেন ৷ শাসন ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় ছিল । মেটারানক হাজেরগতে 
কোনরূপ সংক্কায় প্রবর্তন করেন'নাই। তান হাঙ্গেরীতে আষ্টয়ার আধিপত্য অটুট : 
রাখবার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদারগহীলকে সংখ্যাগারষ্ঠ ম্যাগেয়ার জাতির বিরুদ্ধে 
উত্তোজত কাঁরয়াছিলেন। জামণন ও ক্রোট কমণচারী ও সৈন্যবাহিন হাঙ্গের? প্রদেশে 
নিয়োগ করেন৷ ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের প্রাতিধধান একারণেই হাঙ্গেরীতে শুনা, 
যায় নাই। ঃ 

লুই কস;থ ৪ ইতিমধ্যে লুই কলুথ ( Louis Kossuth ) এবং ফ্রান্সিস ডিকের, 
( Francis Deak ) নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে ম্যাগেয়ারগণ জাতীয়তাবাদে উদ্ধুদ্ধ হইয়া 
আস্ট্রপনার অপশাসনের 1বরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৮৪০-এয় পর কজুথ হাজ্েরীর 
জাতীয় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পান। তিনি হাঙ্গেরীকে একাঁট আধ্নানক রাষ্ট্রে পাঁরণত 
কাঁরতে চাহিয়াছিলেন ॥ ১৮৪৮ খীপ্টাব্দের মাচ” মাসে হাঙ্গেরীতে যখন বিপ্লব- দেখা 
দিল তখন কন্ুথ ছিলেন ম্যাগেয়ার জাতির আবসংবাদী নেতা ॥ কল্গুথ প্রথমেই 
অবশ্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই ॥ তানি প্রথমেই নিয়মতান্ত্রিক 
ভাবে সংস্কার দাঁব জানান ৷ কিন্তু অস্ট্রিয়া সরকার যখন তাঁহার দাবি অগ্রাহ্য করে 
তখনই তান বিপ্লবের পথ অনুসরণ করিয়া হাজেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 

১/৪৮-এর মার্চ মাসে কম্গুথ হাঙ্গেরীর ‘ডায়েটে’ এক আবেগপণ্র্ণ বন্ধুতা দেন। এই 
বন্তুতায় তান জসিদার" শ্রেণীকে তাহাদের পর্বেকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ 
কাঁরতে বলেন এবং হাক্ষেরী হইতে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটাইবার প্রস্তাব রাখেন ॥ 
হাঙ্গেরীতে জাতীয় এঁক্য অটুট রাখিবার় জন্যই তিনি ইহা দাবি করিয়াছিলেন। ইহার 
পর প্রেসবু্ে হাঙ্গেরীর ডায়েটের আঁধবেশনকালে তিনি আর একটি উত্তেজনামনলক 
বন্তুতা দেন। ঠিক এই সময় হাঙ্ছেরীর রাজধানী ব:দাপেন্তে মার্চের উৎসব মেলায় 
হাজার হাজায় কৃষকদের আগমন ঘাঁটয়াছিল ৷ এই কৃষকদের উত্তোজত কাঁরল ছাত্রদল ও 
বিপ্লবী কাব পেটক । ফলে বুদাপেন্তে অস্ট্রিয়ায় শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শর 
হইল । অস্ট্রিয়া সরকার ভীত হইয়া কয়েকটি শাসনতান্তিক সংস্কার প্রবর্তন কাঁরল । 


র্‌ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


কিন্তু লুই কন্থ যে সামাজিক সংস্কারের দাবি জানাইয়া আসিতেছিলেন তাহা মিটান 
হইল না এবং হাঙ্ছোরীকে স্বায়ত্তশাসন হইতেও বণ্িত রাখা হইল। লুই কঙ্দুথ তখন 
ডায়েটে কয়েকটি আইন পাশ করিয়া লইলেন। এই আইনগহুলির দ্বারা প্রকারান্তরে 
হাচ্ছেরীতে স্বায়ত্তশাসন প্রবাঁতিত হইল । অস্ট্রিয়া সরকার চুপচাপ রহিল। তাহারা 
মনে কাঁরল যে বিপ্লবের উত্তেজনা প্রশীমত হইলেই অস্ট্রিয়ার শাসন পুনঃগ্রবাতিত করা 
যাইবে । I 


ইতিমধ্যে কসুথের নেতৃত্বে সংখ্যাগারষ্ঠ ম্যাগেয়ারগণ হাজেরীকে একটি ম্যাগেয়ার 
রাষ্ট্রে পরিণত কাঁরতে উদ্যোগী হইল । ফলে হাক্ষেরীতে কোট; সার্ব; শ্লোভাক ও 
জামান প্রভাত সংখ্যালাবণ্ঠ জাতিগণু্গি ইহার বিরোধিতা করিল । তাহারাও নিজ {নিজ 
অণ্টলের স্বায়ত্তণাসন দাবি করিল । লুই কম্ুথ তাহাদের দাবি অগ্রাহ্য কাঁরলেন। ফলে 
হাঙ্সেরী গৃহযুদ্ধের কিনারায় গয়া পেশীছিল ॥ বৃদ্ধ সম্রাট এই সময় সিংহাসন ত্যাগ 
কাঁরসেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল যুবরাজ ফুাাঁন্সন অস্ট্রিয়ার সম্রাট হইলেন। তিনি কঠোর 
হস্তে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া অস্ট্রিরার সম্রাটের ক্ষমতা প;নঃপ্রাত্ঠিত কারবার জন্য 
সচেষ্ট হইলেন! এই সময় জেলাচিক (Jellachich ) নামে একজন উগ্র ম্যাগেয়ার 
গবরোধীকে হাঞ্গেরীর গভনর পদে নিয়োগ করা হয়। কস্তুথ এই নিয়োগে আপত্তি 
তুলিয়াছলেন। কিন্তু নূতন সম্রাট তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন । ফলে হাঙ্গেরীয় 
উগ্রপন্থীরা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইল এবং কম্গথের নেতৃত্বে তাহারা বিদ্রোহ করিল। 
অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে হাঙ্গেরীর রাজা বলিয়া আর স্বীকার: করা হইবে না বলিয়া ঘোষণা 
করা হইল । অস্ট্রিয়া এই [বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাইল এবং 
জেগাচিককে এই বাহিনীর সেনাপাঁত নিযুন্ত করিয়াছিল । জেলাচিক নিজে জাতিতে 
ক্রোট ছিলেন। তিনি আঁত সহজেই হাক্ষেরীর অম্যাগেয়ার জাতিগণঙ্গির সক্রিয় সাহায্য 
পাইলেন! ইহার পর অস্ট্রিয়া সরকার হাঙ্গেরীর ডায়েটে বিধিবদ্ধ মাচ আইন নাকচ 
করিয়া দিল। হাজেরা ইহার জবাব দিল লুই কন্গুথকে রাণ্ট্রপাত পদে বরণ করিয়া । 
ল.ই কন্গুথ রাষ্ট্রপতি হইয়া হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ শুর: করিলেন। হাজেরীর স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি 
হইল। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন স্বৈরতাদ্ত্ক রাজতন্তে বি*বাসী। 
হা্সেরীতে বিপ্লব যদি জয়যাক্ত হয় তাহা হইলে রাশিয়ার খুবই নিকটে অবস্থিত হাজেরীতে 
প্রজাতন্ প্রতিষ্ঠিত হইবে৷ ইহা তান কোনক্রমেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। 
একারণে আস্টরয়ার সম্রাট হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে তাঁহার সাহায্য চাহিলে তান কালবিলম্ব 
না করিয়া হাজেরণীর বিরুদ্ধে এক বিরাট রুশ বাহন প্রেরণ কারলেন। কল্গুথ এইবার 
মহা সংকটে পাঁড়লেন। তুরস্ক ও অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট [তান সাহায্য চাহিলেন কিন্তু 
কেহই সাহায্য করিল না! তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তান দেশ ছাড়িয়া পলায়ন 
কাঁরলেন। এদিকে রুশ বাহিনন, ম্যাগেয়ারদের প্রতিরোধ শান্ত চুণ করিয়া দিল। 
ফলে অস্ট্রিয়া তাহার পুবেকার আধিপত্য হাঙ্গেরীতে প:নঃগ্রাতাষ্ঠিত কাঁরল। হালেরণ 
এতাঁদন যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আদিতোছল সেগ;লি প্রত্যাহার করা হইল । 
হাজার হাজার ম্যাগেয়ার জাতীয়তাবাদীদের হত্যা করা হইল। সংক্ষেপে, ম্যাগেয়ার 
জাত তথা হাঙ্গেরীর ভাগ্যে ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসিল । র্‌ 


ইউরোপে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লব তরঙ্ছ ৯৩ 


অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে £ ক্রোট, শনাভ, জামনি, চেক; ইটালিয়ানঃ 
ম্যাগেয়ারঃ পোলঃ রুথেন ও সার্ব প্রভূত বিভিন্ন জাতি অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে বসবাস 
কাঁরত। ফ্ান্সে বিপ্লবের ফলে লুই 'ফালিপের রাজস্বকালের অবসান এই সব জাতির 
সনে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি কারল। হাঙ্গেরীতে প্রথম বিদ্রোহী মনোভাবের 
বাঁহঃপ্রকাশ ঘটিল। ইহার সঙ্গে সক্ষে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে শ্রমিক ও ছাত্র - 
সম্প্রদায় মেটারানকের বিরঃদ্ধে বিক্ষোভে ফাটিয়া পাঁড়ল। এই বিক্ষোভে ভীতত্রন্ত 
মেটারানক কোনব্রমে ইংলশ্ডে পলায়ন কাঁরিতে সমর্থ হইলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
কুখ্যাত মেটারানিক ব্যবস্থার পতন ঘাঁটল। বুদ্ধ সম্রাট ফাঁডন্যান্ড বাধ্য হইয়া উদার- 
৷ নোতিকদের লইয়া একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন এবং জনসাধারণকে একটি সংবিধান 


দিবেন বলিয়া প্রাতগ্রতি দিলেন ॥ কিন্তু বিপ্রবীর়া ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা 
সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিল ৷ সম্রাট ইহা স্বীকার করিয়া ইনপবাঞ্থা নামক 
স্থানে আত্মগোপন কারিলেন। ইটালীতে অস্ট্রিয়ার অধানদ্ছ দুইটি প্রদেশ লম্বাঁড* ও 
ভোঁনস-এ গণঅভ্যুান দেখা দিল। ইটালীর 'পিডমণ্ট রাজ্যাটির রাজা এই সুযোগে 
অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যষ্ধ ঘোষণা কাঁরলেন ! বিদ্রোহীরা আস্টয়ার সহিত সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন করিতে চাঁহল। ইটালীর দেশ-প্রেমিকরা এক্যবদ্ধ ইটালী গ্যাপনের স্বপ্ন. 
বাশ্তবে পাঁরণত হইতে চিয়াছে বলিয়া মনে করিলেন । উত্তর ইটালীতে অস্ট্রিয়ান 
সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ র্যাডেড্‌স্কি মিলান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। [তান 
অবশ্য কয়েকটি দুর্গে“ সৈন্যসামন্ত লইয়া সুযোগের অপেক্ষায় রাহলেন। 


৯৪ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ত বোহোময়াতেও গণঅভ্যুখান ঘটিল। হােরীর় ন্যায় 
_ বোহেমিয়াও সংবিধান দাবি কারল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট এই দাবি পুরণ ভারতে বাধ্য 
হইলেন ॥ ফলে বোহেমিয়ার জনগণ জামনি অধিবাসীদের ন্যায় বিভিন্ন আধকার অন 


কাঁরল। অতএব দেখা যাইতেছে যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রাতক্রয়ার ফলে অস্ট্রিয়া 


সাম্রাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা 'দিল। অভ্যুত্থানের একমাসের মধ্যে সমগ্র আস্ট্িয়া 
সাম্রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল মেটারানিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পঁড়িল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া 
সাগ্রাজ্যের অন্যান্য জাতিগ্ীলর মধ্যেও জাতিগত চেতনা দেখা 'দল,।. ফলে জাতিতে 
জাতিতে বিভেদ শুরু হইল ৷ অস্ট্রিয়ার সম্রাট এই সুযোগের পুণ* সদ্যবহার করলেন ॥ 
বোহোঁময়ায় চেক ও জামনি আঁধবাসীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুর হইল । অস্ট্রিয়া 
সরকারের সেনাপাঁত উইলডিস সামারক বাহনীর সাহায্যে বোহোময়ার বিদ্রোহ কঠোর 
হন্তে দমন কাঁরলেন। ইহার পর ইটালিতে আস্ট্রয় সেনাপাত র্যাডেডস্কী ?পড্গণ্টের 
রাজাকে পরাজিত করিয়া মিলান পুনরুদ্ধার করিলেন ॥ সমগ্র লদ্বাঁডতে আস্ট্ীয়ার 
কতৃত্ব প:নঃপ্রাতাণ্ঠত হইল । 

জাম্নীতে £ঃ ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ঢেউ জামনীতে তরঙ্গ তুলিল । 
প্রাশিয়ার রাজধানী বাঁলনে জনতার ক্ষোভ তীব্রভাবে দেখা !দলে রাজা চতুর্থ ফেুডাঁরক 
উইলিয়ম গণতাপ্ত্িক শাসনব্যবদ্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া প্রাতশ্র্াত দেন এবং 
অংাবধান রচনা করিবার জন্য একটি প্রাতানাধ সভা আহ্বান করেন। ব্যাভোরিয়া, 
ব্যাডেন। উরটেমবাগ* সাক্সানি প্রভাত রাজ্যেও প্রগাতবাদীদের আন্দোলনের ফলে 
শাসকগণ গণতন্ত্র স্থাপনে সংগত হইলেন । ইতিমধ্যে এক্যবদ্ধ জামান! প্রাতষ্ঠার কাজও 
বেশ কিছুটা অগ্রসর হইল। সমগ্র জামননীর ছয়শত প্রাতানধি ফ্রাঙ্কফোর্ট“ নামক চ্ছানে 
িলিত হইলেন ॥ এই সাধারণ সভা ইতিহাসে ফুাঞ্কফোর্ট* পালমেণ্ট নামে পাঁরচিত। 
এই সভার অধিবেশন এক বংসর ধরিয়া চালয়াছিল। ইহার প্রধান কাজ ছিল সমগ্র 
জামা্নীর জন্য একটি সুসংবদ্ধ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা ॥ ইহার সদস্যরা অধিকাংশই 
ভাববাদগ ছিলেন বালিয়া কোন বিষয়েই তাঁহারা দ্থির [সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না। 
তাঁহারা জামানীতে একটি এক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক যৌথরাজ্য প্রবর্তন করিতে চাহিলেন 
কিন্তু কিভাবে এ লক্ষ্যে পেশছান যাইবে তাহা লইয়া সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা 
দিল। ইতিমধ্যে জামাঁনীর বিভিন্ন স্থানে বিপ্লববান্ন প্রায় নিবাঁপিত হইয়া আসল । 
ফলে ফরঙ্কফোট পালামেণ্ট সফলতা অর্জন করিতে পারিল না। সদস্যদের মধ্যে বহু 
বাদান;বাদের পর এই পালামেণ্ট এক শাসনতন্ত্র রচনা কাঁরল । ইহাতে বংশগত রাজ- 
তন্দের [ভাত্তিতে এক্যবদ্ধ জামান! গাঁড়বার সিদ্ধান্ত লওয়া হয় । এই এঁক্যবদ্ধ জামানীর 
সম্রাট হইবার জন্য প্রাশিয়ার রাজাকে আহ্বান জানান হইল কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা 
আস্টুয়ার ভয়ে এবং রাশিয়ার জার নিকোলাসের পরামর্শে ফযাঙ্কফোট পালামেণ্টের এই 
প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ফলে ফরাঙ্কফোর্ট পালামেণ্ট ব্যর্থ হইল ॥ জামাঁনীতে গঃনরায় 
পদুরাতন রাজনোতিক ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিল । ইহার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক উপায়ে 
জামানীকে এক্যবদ্ধ কাঁরবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল ॥ 


ইটালীতে ৪ ১৮৪৮ প্রীন্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্াম্সে যখন বিপ্লব ঘাঁটল তাহার 
এক মাস পরেই {সিসিলির রাজধানী পালমোতে জনতা রাজপথে জমায়েত হইয়া 


ইউরোপে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লব তর ৯৫ 


অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিন্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইহার পর ইটালার 
বিভিন্ন সহরে এরূপ বিদ্রোহ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয়। এই অভ্যুথানগদল সবই ছল 
বিদেশী শাসনের বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জনপ্রিয় অভ্যুখান। পিডমণ্ট- 
সাভানয়া, নেপলস রোম প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জা উঠিলে শাসকরা 
গণতান্ত্রিক সংবিধান মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন! [তিন মাসের মধ্যেই আস্ট্রয়াধীন ভেনিস 
ও লন্বাডি ভিন্ন ইটালীর প্রায় সমগ্র অঞ্চলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হইল ॥ 
ইহার পর ইটালীতে অস্ট্রিয়ার বিরদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম শুর; হইল। মেটারনিকের 
পতনের সংবাদ ইটালীতে পৌীছান মাত্র মিলান এবং ভোনসে গণঅভ্যুত্থান ঘটিল । 
মডেনা ও পামর শাসকরা রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন কাঁরলেন ৷ অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী মিলান 
ত্যাগ কারল। ভোঁনসে প্রজাতন্ত্র দ্থাপিত হইল ॥ পিডমণ্টের রাজা চাল'স আলবাট* 
এই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আস্ট্রয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । 
1কন্তু এই যাদ্ধ বিফলতায় পর্যবাঁসত হইল । কাস্টোজার যুদ্ধে চাল‘স্‌ আলবার্ট” অস্টিয় 
সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত হন-। কাস্টোজার যুষ্ধ কিন্তু ইটালিতে বিপ্লবের পরি- 
সমাপ্ত ঘোষণা কারিল না। ম্যাট্‌সানি ও গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে রোমকে কেন্দ্র কারিয়া 
প্রজাতান্ব্িক আন্দোলন অগ্রসর হইল । পোপকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহারা রোমে 
একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিলেন । ম্যাট্‌:সিনি ও গ্যারিবল্ডির সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া 
িডমণ্টের রাজা চার্লস: এলবাট পুনরায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । 
কিন্তু এবার ১৮৪৯-এর মা্চমাসে নোভারার (ট০%৪7৫) যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। 
ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া, নেপলস্‌ ও স্পেনের সৈন্যবাহিনী রোম প্রজাতন্ত্র ধ্বংসের জন্য 
অগ্রসর হইল ৷ ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবান্ড অপঢুর্ব বিরূমে বাধা দিতে থাকলেন । 
অবশেষে ফঠ্ান্সের দ্বিতীয় গ্রজাতন্ব্রের প্রেসিডেন্ট লুই নেপোলিয়ন এক ফরাসী বাহিনী 
প্রেরণ করিয়া রোম প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটাইলেন । পোপ ফরাসঈ বাহনীর সহায়তার 
রোম পুনরহম্ধার করিলের | বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলেই রোম প্রজাতন্দ্রের পতন ঘটল ॥ 


ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে £ ফেব্রুয়ারী-বিপ্রবের প্রাতধ্বান যদিও জামি, ইটালী 
ও অস্ট্রিয়ায় বেশি করিয়া শুনা গিয়াছিল, তবুও ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যেও ইহার 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 

ইংলণ্ডে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রাতিক্রিয়া হিসাবে প্রজা সনন্দ বিষয়ক আন্দোলন 
(Chartist Movement) তীব্ররূপ ধারণ করে। আন্দোলনকারিগণ ছয়াটি বিষয় 
দাবি করিয়াছিল । (১) সর্ব'জনাীন ভোটাধিকার (২) সদস্য নিব্চনের জন্য দেশের 
সমাবিভাগ (৩) ব্যালটে বা গোপনে ভোটদান পদ্ধতির প্রবর্তন, (৪) প্রাতিবংসর 
পালামেন্ট আহ্বান (6) ভোট-দাতাদের যোগ্যতা নিরূপণে ধনসম্পদের মাপকাঠিকে 
পরিত্যাগ এবং (৬) পালামেন্টের সদস্যদের বেতন প্রদান ॥ চরমপন্থী সংগ্কারকগণ 
বল প্রয়োগের দ্বারা উপরিউন্ত দাবগুলি আদায় করিবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যার্থ হয় । 
কিন্তু তাহাদের দাঁবিগলি পরবতাঁকালে পুরণ করা হয় ॥ ইংলশ্ডের অধীনদ্থ আয়ার- 
ল্যাণ্ডে এই সময় স্বাধীনতা-সংগ্রাম জোরদার হইয়াছিল। স্পেনের রাজধানী মাঁদ্রুদে 
ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মাদ্রিদ শহরের জনতা এক অভ্যুথান ঘটায় 
কিন্তু এই অভ্যুথান ব্যর্থ হয়। 
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৯৬ উচ্চমাধ্যামক হীতহাস 


সুইজারল্যান্ডে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয় । এখানকার 
সাত ক্যাথালক অণ্চল পৃথকৃভাবে 597067১27 গঠন করে। ইহার প্রত্যুত্তরে 
প্রটেষ্ট্যাপ্টগণ লগ অব স্টেটস্‌ নাম দিয়া একটি রাজনৈতিক সংগঠন গাঁড়য়া তুলে । ফলে 
গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় । অবশেষে সুইজারল্যান্ডে প্রজাতন্ত প্রাতচ্ঠিত হয় । 
পতুর্গালে অভু/খান ঘটল পর্তুগালের রাজা ষণ্ঠ জন জনসাধারণকে একটি 
॥ গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রদান করেন। ডেনমার্কের অধীনে জামনি-অধ্য্যাষত শ্লেসউইগ 
ও হোলস্টেইন-এ গণ আন্দোলন দেখা দেয়। ডেনমাকের রাজা জনসাধারণের বিভন্ন 
অধিকার স্বীকার কাঁরয়া লইলে এই আন্দোলন বন্ধ হয়। সুদুর নরওয়েতেও ফেব্রুয়ারী 
বপ্লবের প্রতিক্রিয়া অনুভুত হয়। রাশিয়ায় অবণ্য এই বিপ্লবের প্রভাব একেবারেই 
পারলাক্ষিত হয় নাই। 


১৮৪৮-৫০-এর িপ্লবগালর প্রকৃতি ১৮৪৮ হইতে ১৮৬০ গ্রান্টাব্দ পর্যন্ত 
ইউরোপের বাভন্ন দেশের বিপ্রবগুলির ঘটনাপ্রবাহের আলোচনার পর ইহাদের সাধারণ 
প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। প্রথমতঃ এই বিপ্লবগ্লি অধিকাংশই ছিল ভিয়েনা 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে. প্রাতবাদস্বরূপ ৷ বিদেশ শাসন ও প্রাতীক্রয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে 
এই বিদ্রোহগযুল পারচাঁলত হইয়াছিল । ইটালা, জামান ও হাঙ্গেরীতে যে সব বিদ্রোহ 
ঘটিয়াছিল সেগযীল ছিল প্রধ।নত বিদেশী শাসনের বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী 
জনাপ্রয় অভ্যথথান। আর ফডন্স, সুইজারল্যাপ্ড, ভিয়েনা, গ্রেটবৃটেন। স্পেন; 
পর্তুগালের গণআান্রোলনগয্ীল ছিল মধ্যাবত্ত শ্রেণীর দুনাতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে 
গণতান্ত্ৰিক প্রতিবাদস্বরূপ । দ্বিতীয়ত, এই অভ্যুথানগ্রালর প্রধান লক্ষ্য ছিল সামাজিক 
ও রাজনোতক সংস্কার, ব্যক্তি-্বধানতা এবং জাতীয় এক্য। তৃতীয়ত, এই বিপ্লবগযীল 
ছিল শহরভীত্ত্ণ। শহরে অসন্তুষ্ট জনসাধারণ এই বিপ্লব শুরু ও জয়ঘুন্ত কাঁরয়াছল 
এবং এই 'বিপ্লধগ।ালর নেতৃত্ব কারয়াছিল শহরের মধ্যবিত্ত বাদ্ধজীবারা, বি*্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক, ছাত্রদল, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকবন্দ । 

ধবপ্লবগঠালর ব্যর্থতার কারণ ঃ ইউরোপের আঁধকাংশ রাষ্ট্রেই ১৮৪৮-৫০ কালটিতে 
বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বিপ্লব পাঁরচালনার ভ্রাটর ফলে প্রাতাঁট দেশে 
বিপ্লব বার্থও হইয়াছিল। এই ব্যর্থতার পিছনে কারণ অবশ্য ছিল। প্রথমত, 
বিপ্লবীদের মধ্যে উদ্দেশ্যের অসমতা এবং তাহাদের প্রচেষ্টায় সমন্বয়ের অভাব ছিল । 
উপযান্ত নেতাও বিপ্লবীদের মধ্যে ছিল না। বিপ্লবের প্রাথমিক পায়ে বিপ্লবীরা 
এক্যবদ্ধ ছিল বালয়া প্রতি ্রয়াশাল শান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যান্ত হয়, কিন্তু পুরাতন 
বাবস্থার পারবে কিরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে তাহা লইয়া বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে 
মতভেদ শুর; হয়; বিপ্লবীদের মধ্যে এই দুর্বলতা ও সংহাঁতির অভাবের সুযোগ গ্রহণ 
করে প্রাতিক্রিয়াশীলরা এবং তাহারাই অবশেষে জয়ী হয়। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের প্রাথামক 
সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকতাঃ আদর্শগত মতভেদ, ভাষাগোষ্ঠাগত স্বার্থাচন্তা ও 
জাতাবহ্ষে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল । যেমন হান্দেরীতে ম্যাগেননার জাতি ক্ষমতা হস্তগত 
করিয়া নিজের সুযোগ-স্থাবধা সুপ্রা তাক্ঠত করিতে প্রয়াসী হইলে হাঙ্গেরীর অন্যান্য 
জাতিগ,লি ইহা সহ্য করিল না। তাহারা ম্যাগেয়ার জাতর প্রভুত্বের বদলে স্বৈরাচার 
হাপদ্‌ব্‌গ রাজতন্ত্রের শান পছন্দ কারল। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহনী "ধপ্পবীদের 
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ইউরোপে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লব তরঙ্গ ৯৭ 


সহিত যোগ দেয় নাই ৷ যে বিপ্লব সৈন্যদলের সাহায্য পায় সে বিপ্লব সাধারণত জয়যুক্ত 
হইয়া থাকে। কিন্তু ১৮৪৮-এর বিপ্লব ইহা পায় নাই । চতুর্থ'ত, বিপ্রবগ্নলির শেষ 
পারণাতর জন্য নিয়াত অনেকটা কাজ করিয়াছিল। ১৮৪৮ খ্রাঁণ্টাব্দ ইউরোপের 
ইতিহাসে কেবলমাত্র বিপ্লবের বংসররূপেই খ্যাত নহে; এই বংসরাট কলেরারূপ মহামারীর 
রূদ্রমতির জন্যও বিখ্যাত। ইহার প্রকোপ শহরাঞ্চলেই বিশেষভাবে দেখা দিয়াছিল । 
যেহেতু বিপ্লবগনলি শহরাভীত্তক ছিল সে কারণে ইহার জন্য বিপ্লবের জয়যাত্রা ব্যাহত 
হইল। যাহারা ইহা হইতে কোনব্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিপ্লবকে 
সার্থক কারবার মত কমেদ্যিমের অভাব দেখা গেল। ক্ষুধার তাড়নায়, দুঃখ- 
দুদরশার ফলে বিপ্লবের যে শিখা প্রজীলত হইয়াছিল তাহা নিবাঁপিত হইল মহামারীরূপ 
কলেরার দ্বারা । 

গঢর;ত্ব ঃ তবে ১৮৪৮-এর বিপ্লবগয্ণীল একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এইগদীলকে 
ভাঁবষ্যৎ সংগ্রামের মহড়া বলা যাইতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংবিধান ও 
সংস্কার প্রবাঁতত হওয়ায় পুরাতন শাসন ব্যবস্থায় ভাঙন ধাঁরল এবং স্বৈরতন্ত্রের পূর্বেকার 
জোল:স আর ফিরিয়া আসল না। ইহা ক্রমশঃই দুর্বল হইতে থাকিল। যেসব দেশে 
বিপ্লব দেখা দিয়াছল সে সব দেশে ভুমিদাস প্রথার অবসান ঘটিল। প্রজাতদ্ত্রী 
আদর্শ জোরদার হইল । সমাজতন্তরীরা নিজেদের মতবাদ প্রকাশ করিবার স্থযোগ 
পাইল । তাহা ছাড়া, এই বিপ্লবগঠীলতে জনতার অবদান বিশেষভাবে লক্ষ্য করা 
'গিয়াছিল বলিয়া বিপ্লবোত্তর যুগে প্রত্যেক দেশের সরকারই জনতাকে সন্তুষ্ট কারবার 
জনা সচেষ্ট হইল। 


বৃহৎ শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক 
(১৮৫০-১৮৭১ ) 


জন্ম অন্যাস 


নকট-প্রাচ্য সমস্যা ও ক্রাময়ার বুদ্ধ, বিভন্ন কারণ, পাত্র স্থানের তত্ব লইয়া 1ববাদ, যুদ্ধের 
গাত, প্যারসের সন্ধি, ফলাফল, তৃতীয় নেপোলয়নের শাসনাধান ফতম্স, নূতন সংবিধান £ 
ধদ্বতীয় প্রজাতন্রের ্বরুপ, রাষ্}্রপাত পদে লুই নেপোিয়ন; "দ্বিতীয় সা্লাজের পথে, তৃতীয় 
নেপোলয়নের জীবনী ও কার্ধাবলী-_কাতিত্ব ও ব্যর্থতা-_ইটালীর এক্যসাধনের ইতিহাস-_ম্যাটাসাঁন 
কাভঃর-গ্যারবাপ্ডি-এক্য সংগ্রামের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়_জার্মানীর এক্য-অন্দোলন- 
বিসমার্ক-অপ্টরোগ্রাশয়ান যুদ্ধ-_-ফুাচ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ_গঢ়রনত্ব । 


নিকটগ্রাচ্য সমস্যা £ একদা ইউরোপে তু সাম্রাজ্য বর্তমানের রুমানয়া, বুল 
গোঁরয়া, যুগোশ্লোভয়া, আলবেনিয়া, গ্রীন প্রভৃতি অণ্চলসমুহ লইয়া গঠিত ছিল। এই 
সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে॥ রাশিয়া দুর্বল ও পতনোল্মুক তু সাম্রাজ্য 
করায়ত্ত কাঁরয়া পুব+-দক্ষিণ ইউরোপে নিজের প্রভাব প্রাতীষ্ঠত কাঁরতে উদ্যোগী হয় 
কিন্তু রাশয়ার এই নীতিতে বাধা দিল ইংলণ্ড ফত্রাদ্স ও অস্ট্রিয়া প্রভাত রাষ্ট্রগুলি। 
অতএব রাশিয়া কর্তৃক ইউরোপে তুরস্কের অধীনদ্থ দ্থানগর্ঠীল অধিকারের প্রচেষ্টা এবং 
অপয়াপর বৃহৎ শীন্তবর্গ কর্তৃক এই নীতিতে বাধাদান হইতে যে জটিল সমস্যার সৃষ্ট 
হইয়াছিল তাহাই নকটপ্রাচ্য সমস্যা নামে খ্যাত । এই সমস্যাটিকে সংক্ষেপে বলা যায়, 
“তুকাঁ সাম্রাজ্যের কি গাঁত হইবে ৮” উনাবংশ শতাব্দীতে [নিকটগ্রাচ্য সমস্যা অত্যন্ত 
জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে এই সমস্যার তনাট নূতন বৈশিষ্ট্য চোখে গড়ে। 
প্রথমত, তুরস্ক সাম্রাজ্যের শান্তহীনতা এবং ইউরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রগ্ীলর এই অণ্টল 
সম্বন্ধে অযথা আগ্রহ প্রকাশ করা । দ্বিতীয়ত; তুকাঁ সাঘ্রাজ্যকে কেন্দ্র কাঁরয়া বৃহ 
শীন্তবর্গের স্বার্থ সংঘাত ॥ তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদের আদর্শে অন:প্রাণত হইয়া 
বলকান অণুলের খাঁম্টান আধবাসীদের তুক শাসনের নাগপাশ হইতে মহন্ত পাইবার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা । লর্ড মলের কথায় বলা যায় যে উাঁনশ শতকে িকটপ্রাচ্য সমস্যা 
বাভন্ন পরস্পরাবরোধন জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের সংঘাতে পাঁরব্ত'নশীল এক জটিল সমস্যা 
ছাড়া আর কিছুই নহে। 


ক্রানয়ার যুদ্ধ £ উনবিংশ শতাব্দীর দনিকটগ্রাচ্য সমস্যার প্রথম অধ্যায় গ্রীসের 
স্বাধীনতা আন্দোলন পুবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । এই যুদ্ধে রাশিয়া; ইংলণ্ড, ফুান্স 
ও ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যগালর সমর্থন তুরস্কের বিরুদ্ধে দেখা গিয়াছিল। তাহারা 
সকলেই গ্রীসের প্রাত সহান[ভুতিশীল 'ছিল। কিন্তু ক্রাময়ার যুদ্ধে বৃহৎ শান্তিগডলর 
মধ্যে তুরস্ক সরকারের প্রতি অন:্রূপ মনোভাব পাঁরলাক্ষত হয় না। বরণ বৃটেন ও 
ফযান্স তুরস্কের পক্ষ অবলদ্বন করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরল । রাশিয়া 
গনবন্ধিব অবস্থায় এই রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে যুষ্ধ করিতে বাধ্য হয়। এমন কি যে 
আস্টির়া সাগ্রাজ্যকে রাশিয়া ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৮৪ থীঃ) হাত হইতে রক্ষা কাঁরয়াছিল। 
সেই আস্টয়া সাম্রাজ্যের অকৃতজ্ঞ সম্রাট রাশিয়াকে কোনয়ূপ সাহায্য করে নাই। সংক্ষেপে; 


বৃহৎ শান্তগ্লর পারস্পারক সম্পর্ক (১৮৫০-১৮৭১) ৯৯ 


প্রাশিয়া ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগয়ীল তুরস্কের সুলতানের পক্ষ লইয়া খ্রাঁণ্টান 
রাশয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। 

ক্রিয়ার যুদ্ধের কারণ £ঃ এতিহাসিকগণ এই বুদ্ধের নানারুপ কারণ উল্লেখ 
করিয়া থাকেন। প্রথমত, তৃতীয় নেপোলিয়ান রাশিয়ার সহিত ধর্মদ্থানগনলের 
সংরক্ষণের প্রশ্ন লইয়া বিবাদের মাধ্যমে নিজের সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। [তান 
গ্রেটব্রিটেন ও অস্ট্রিয়াকে তাঁহার দলে লইয়া ১৮১৫ থাণ্টাব্দের ভিয়েনা ব্যবস্থার ধংস 
সাধনের জন্য রাশিয়ার সাঁহত বিবাদে লিপ্ত হইলেন! দ্বিতীয়তঃ ইংলগ্ডের কুচক্রা 
পামারস্টোন ও স্ট্রাটফোর্ড ডি র্যাডক্লিফের রুশাবরোধী মনোভাব এই বুদ্ধকে ত্বরান্বিত 
কারল। এই দুইজন ইংলশ্ডের গ্যাবাঁডন মান্ত্রসভার শাস্তিনীতি বানচাল করিয়া দিতে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং এই সরকারকে অপদন্ত করিবার জন্য তাঁহারা অজ্ঞ অথচ 
যুদ্ধোন্মাদ জনসাধারণকে উত্তোজত কারতে সমর্থ হন এবং ফুান্সের সহিত একজোটে 
একটি বদ্ধ শুরু করিতে দঢপ্রাতিজ্ঞ ছিলেন। তৃতীয়ত, গ্রেট ব্রিটেন তুরস্ক সাম্রাজ্যে 
তাহার বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য শিল্পে সংরক্ষণ নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতে চাহিল বলিয়া এই যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছিল । কিন্তু এই 
অভিমতগনীলকে ক্রাময়ার যুদ্ধের কারণ বলা যায় না। যহদ্ধের আসল কারণ হইল 
জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতাপ্রয় রঃশাবিরোধী তুরস্ক রাশিয়ার অন্যায় দাবগনীল মানতে 
অস্বীকার কাঁরল। ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের সাহত যোগ দিল, অস্টিয়াও 
তাহাদের সমর্থন জানাইল ৷ এই সকল শ'্তিগলর ধারণা হইয়াছিল যে রাশিয়া তুরস্কের 
দুর্বলতার সুযোগে এশিয়া মাইনর ও বল্কান অগ্চলে তাহার আধিপত্য স্থাপন করিতে 
চাহে। 

গণষ্টান ধমণবলন্বণদের পাঁবন্র স্থানের কর্তৃত্ব লইয়া বিবাদ £ তুরস্কের উপর দাবি 
শুরু হইল ধর্ছানগযাীলর সংরক্ষণের প্রশ্ন লইয়া । ফুল্স জেরুজালেম ও বেখেলেহেমে 
ল্যাটিন খাষ্টান চার্চগযীলর রক্ষক ছিল। কিন্তু ফরাসী [বিপ্লবের ফলে এই চাচগি্ীলর 
পাঁরচালনায় ফ্রান্সের পক্ষ হইতে গাফিলতি দেখা দেয় । ফলে এই চাচগ্লর রক্ষণা- 
বেক্ষণের দায়িত্ব রাশিয়ার হাতে চাঁলয়া যায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফতান্সের ক্যাথালক- 
দের সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই চা'গ্ীলর উপর ফন্সের প্রভাব গৃনঃগ্রাতীক্ঠিত কাঁরতে 
বদ্ধপরিকর হইলেন। এমনি ইহার জন্য তানি রাশিয়ার সহিত বুদ্ধের ঝঃকও 
লইতে প্রস্তুত ছিলেন। তুরস্কের সুলতান প্রথমে ফনান্সের দাবি পুণের ইচ্ছক 
হইলে রাশিয়ার জার নিকোলাস তুরস্কের সুলতানকে এবিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন। 
তুরস্কের সুলতান ইহা গ্রাহ্য না করিয়া ফরাম্সকে এই মর্মে জানাইয়া দিলেন যে; ফণান্সের 
দা ন্যায্য এবং তাহা পুরণ করা যাইবে । সুলতান চার্গ্থলির উপর ফরাসী প্রভাব 
স্বীকার করলেন সত্য কিন্তু জেরুজালেমে ইহা স্বীকার করা হইল না। ফলে নানারূপ 
রাজনৈতিক জটিলতার সৃণ্টি হইল। ফর্ন্স বুদ্ধং দোহ মনোভাব গ্রহণ কারল। 
রাশিয়া ইহাতে ভীত না হইয়া তুরস্কের জুলতানকে গোঁড়া খ্রীষ্টান চার্চের সবণবধ 
স্বাধীনতা তুরস্ককে স্বীকার করিয়া লইতে বালল। এই স্বাধীনতার আওতায় কেবল- 
মান্র ধায় ব্যাপারই অন্তর্ভুক্তি করা হইল না, ধ্/যাজকদের নাগারক স্বাধীনতাও অন্তভূক্ত 
করা হইল ৷ তুরচ্ক রাশিয়ার এই প্রস্তাব মানিতে রাজী হইল না কারণ ইহা তুরস্কের 
সার্বভৌমত্বের পাঁরগন্থী ছিল। 


১০০ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


রাশিয়ার পরাজয় ৪ তুরস্ক রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে রাশিয়া তুরস্কের সাঁহত 
কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিল এবং প্র্থ নদী অতিক্রম করিবার জন্য তাহার সৈন্যদলকে 
নিদেশি দিল । গ্রেট বৃটেন ও ফান্স নিজ নিজ নৌবাহিনী তুরস্ককে রক্ষা করিবার 
জন্য প্রেরণ কাঁরল । ইহার ফলে যুদ্ধ আনিবার্য'ভাবে দেখা দিল । কিছুদিনের মধ্যেই 
রূশ সৈন্য রুমানিয়া অণ্ডল দখল করিয়া ?দনোপের জলষুদ্ধে তুকর্ণ নৌবাহনী ধ্বংস 
করিল। এই নোয;দ্ধের সংবাদে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হইল । 
বৃটিশ ও ফরাসী জনসাধারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাহিল। ১৮৫৪ খগ্টাব্দের মা 
মাসে বৃটেন ও ফুাল্স তুরস্কের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারল। প্রধানত 
রাশিয়ার দাঁক্ষণাদ্থত ক্রামিয়া উপদ্ধীপে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া এই যুদ্ধ ইতিহাসে 
ক্রাময়ার যুদ্ধ নামে পারিচিত। আলামা নদীর যুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য জয়লাভ 
করে। ঃপর তাহারা ক্রাময়ার অন্তর্গত সিবাপ্তোপোল দুর্গ অবরোধ কারল। এই 
সময় প্রসিদ্ধ বালাক্লাভা ও ইংকামনের যুদ্ধে রূশগণের পরাজয় হয় ॥ ১৮৫৫ খণষ্টাষ্দে 
সবাপ্তোপোল অধিকৃত হয় । অতঃপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এবং 
প্যারিসে সন্ধি চ্থাপিত হয় । 


প্যাঁরসের সন্ধি (১৮৫৬) £ এই সন্ধি অনুসারে কৃষ্ণসাগরকে সামারক ঘাঁটিমুত্ত 
নিরপেক্ষ এলাকা বিয়া ঘোষণা করা হইল এবং স্থির হইল যে প্রত্যেক রাষ্ট্র বাণিজা- 
জাহাজ এই অণ্লে যাতায়াত কাঁরতে পারিবে । রাশিয়া ও তুরস্ক কেহই এই অঞ্চলে 
সামারক ঘাঁটি বা দুর্গ“ তৈয়ারী করিতে পারিবে না। দানিয়ুবকে আশ্ুজশাতিক নদী 
হিসাবে ধরা হইল। অতঃপর দার্দেনেলিস প্রণালী দিয়া সব রাণ্ট্রের জাহাজই যাতায়াত 
করিতে পারিবে । তুকাঁ সাম্রাজ্যের খাঁষ্টান জনগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাশিয়াকে 
পারত্যাগ কারতে হইল । ওয়ালাসিয়া ও মোলডাভিয়ায় রুশ প্রভাবের অবসান'ঘটিল এবং 
দক্ষিণ বেসারাবিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। বৃহৎ শাস্তবর্গ দায়িত্ব লইল তু 
সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার । ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রজোটের অন্যতম সদস্য 
হিসাবে তুরস্ককে গ্রহণ করা হইল। ইংলণ্ড, ফন্রান্স। আস্টিয়া,প্রাশিয়া, পিডমণ্ট, রাশিয়া 
ও তুরদ্ক এই সাম্ধতে স্বাক্ষর করে। 

ফলাফল £ এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ছিল খুবই বেশি। রাশিয়ার প্রায় 
পাঁচলক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল । ইংলণ্ড ও ফযান্স উভয়েরই ক্ষাত হইয়াছিল 
সাংঘাতিক । তুরস্কের ক্ষাত সম্বন্ধে বিশেষ কিছ; জানা যায় না। অধিকাংশের মতে 
ভাল চিকিৎসার ব্যবন্থা থাকিলে প্রাণহানি ঘটিত কম । ইহার পর প্রত্যেক রাষ্টই তাহার 
সামরিক বিভাগের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে সামরিক 'চাকংসা বিভাগ গ্থাপন করিল। 
আধুনিক ধান্ৰীবৃত্তিও এই সময় হইতে শুর; হয়। যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সংকারের যে 
খণ হইয়াছিল তাহা দর করিবার অন্য আয়ের উপর কর ধার্য করা হইল। ফরাসী 
শাসন ব্যবন্থাতেও অনেক পরিবর্তন ঘটিল। অপমানজনক অনেক কিছুই রাশিয়াকে 
স্বীকার কারতে হইল। কৃষ-সাগরের নিরপেক্ষতা ঘোষণা কারবার ফলে এই অণ্চলে 
রাশিয়ার স্বারথ' ক্ষুপ্ন হইল । তুরস্কের জুলতান তাঁহার সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সংস্কার সাধন 
কাঁরবেন বলিয়া প্রাতশ্রযাত দিলেন। তাঁহার মুসলমান ও প্রাঁষ্টান ॥ প্রজাদের মধ্যে 
বৈষম্যমূলক আইন কানুন রহিত করা হইল, অন্তত সামায়কভাবে ৷ 


বৃহৎ শান্তশালীর পারস্পরিক সম্পর্ক (১৮৫০-৭১) ১০১ 


ক্রিময়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফল অপেক্ষা পরোক্ষ ফল অনেক বেশী। 
এই যুদ্ধে জয়ী হইবার ফলেই তুকাঁ সাম্রাজ্য আরও কিছুদিন টিকিয়া রাহল॥ তৃতীয় 
নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফ্রান্সে তাঁহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার 
সুযোগ পাইলেন । প্যারিস সম্মলনে যোগ দিয়া কাভুর ইটালীর সমস্যাকে আন্তজ্রীতক 
সমস্যায় পারণত করিয়া রাজনোতিক এঁক্যের পথ সুগম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ॥ এই 
যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ সংস্কারের যুগের সূচনা ঘটিল । 
নূতন জার দ্বিতীয় আলেকজাণডার সংস্কার যুগের প্রবর্তন করিলেন । 


আন্তজর্াতক সম্পকের ক্ষেত্রেও ক্রিময়ার যুদ্ধের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ । ফ্রান্সের 
সাঁহত রাশিয়ার যে তিন্ত সম্বন্ধ সৃষ্টি হইল তাহা উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দশক পযন্ত 
স্থায়ী ছিল। এই তিস্ত সম্পর্ক পারপূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়া. বিসমাক্ জামান 
এক্যের পাঁরবেশ রচনা করিয়াছিলেন । অস্ট্রিয়ার দিকে না থাকিয়া ইংলণ্ড ও ফন্রন্সকে 
সমর্থন করায় অস্ট্রো-রাশিয়ান সম্পর্ক তিন্ত হইয়া গেল । পরবর্তাঁকালে বিসমার্ক ইহা 
কাজে লাগাইয়াছিলেন। 

তৃতীয় নেগোলয়নের শাসনাধনে ফান্স £ ১৮৪৮ গ্রাঁণ্টাব্দে রাষ্ট্রাবপ্পবে ফ্রান্সের 
রাজা লুই ফিলিপ [সংহাসনচ্যত হইয়া ইংলগ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৪৮-এর শেষের 
দিকে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রপাঁত নিবচিন হইলে দেখা গেল যে নেপোলিয়নের 
ভরাতুদ্পূতর লুই নেপোলিয়ন রাষ্টপাত নিবচিত হইয়াছেন। তাঁহার ‘নেপোলিয়ন’ 
নামটাই তাঁহাকে নিবাচনে জয়ী করে। পারিবারিক এ্রীতহ্যের আধকারী লুই 
নেপোলিয়নকে জনসাধারণ শান্ত ও শহ্খপার প্রতীক বালয়া মনে করে এবং ইহার জন্যই 
তাহারা তাঁহাকে বিপুল ভোটাধিক্যে সাধারণতন্রের রাষ্রপাত পদে নির্বাচিত কাঁরল। 
ল:ই নেপোলিয়ন সংবিধানের প্রাতি আনুগত্যের শপথ লইলেন এবং ঘোষণা করিলেন 
যে যাহারা এই চাল; শসনতন্্র বদলাইতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের তিনি দেশের ও 
জাতির শত বলিয়া মনে কারবেন। 


লই নেপোলিয়ন ক ভাবে সম্রাট হইলেন £ লুই নেপোলিয়ন খুবই উচ্চাভিলাষী 
ছিলেন। তাঁহার সামনে একমাত্র আদর্শ ছিল জ্যেষ্ঠতাত নেপোলিয়নের জীবনী । 
{তান নূতন শাননতন্দের প্রাত আনুগত্য দেখাইলেও মনে প্রাণে উহা গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। তিনি সহজেই বাঁঝতে পারিলেন যে ফ্রান্সের অধিকাংশ ব্যক্তি প্রজাতন্ত্র 
চাহে না এবং প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা তান সহজেই ধরিয়া ফেলিলেন।  ১৮৪৯-এর 
সাধারণ [িবচিনের ফলাফল দেখিয়া {তান এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে ফরাসীরা বর্তমান 
শাসনতন্তে বি*বাসী নয় ॥ নূতন আইনসভায় রাজতন্তরীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করিল। নেপোলিয়ন সতক্ভাবে নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে বসাইবার জন্য 
সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং নিজেই সেই সুযোগ সৃষ্টি কারলেন। প্রথমত, তান 
সামারিক বাহিনীর উচ্চ পদগ:লিতে নিজের সমর্থকদের নিষস্ত কারলেন । দ্বিতীয়ত, 
জনসংযোগের জন্য সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণকে তাঁহার আদর্শ ও নাতি 
সম্বশ্ধে অবহিত করিলেন। তৃতীয়ত, সংখ্যাগারণ্ঠ রোমান ক্যাথলকদের সন্তুণ্ট 
কারবার জন্য রোমে পোপের ক্ষমতা পুনঃপ্রাতাষ্ঠত কারবার জন্য একটি ফরাসী 
সেনাবাহিনী পাঠাইলেন এবং রোমে ম্যাট্‌সান-গ্যারিবল্‌ডি গ্রাতাম্ঠিত প্রজাতন্ত্র 


১০২ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


উচ্ছেদে হধা কাঁরলেন না। চতুর্থত; কয়েকটি অভ্যন্তরীণ ঘটনাকে কাজে 
লাগাইলেন॥ এদিকে রাষ্ট্রপাঁতর কার্যকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসায় তান উদ্বিগ্ন 
হইলেন। তাঁহার পাঁরপূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও সাংবিধানিক নিয়ম অন:যায়ী তিনি আর 
বাষ্ট্রপাত পদে থাকিতে পারবেন না। প্রথমে তিনি আইনসভার সদস্যদের 
মাতগাত বাঁঝয়া লইলেন। যখন অনুমান করিলেন: যে তাহারা সংবিধানের পাঁরিবর্তন 
কাঁরবে না তখন অনুগত সেনাদলের সাহায্যে আইনসভার অধিকাংশ সদসাদের বন্দী 
কাঁরলেন (২রা ডিসেম্বর, ১৮৫১) এবং জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন যে 
প্রজাতন্ত্র ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা কারবার জন্যই {তান 
এরুপ ব্যবন্থা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন । ইহা প্রমাণ কারবার জন্য তান সবজনীন 
ভোটাধিকার পুনরায় প্রবর্তন করিলেন। ইহার পর তান জনসাধারণকে তাঁহার 
রাষ্ট্রপত পদে থাকিবার মেয়াদ দশ বছর করিতে বলিলেন। ফন্াম্সের জনসাধারণ 
নেই সময় তাঁহাকে ফ্রান্সের রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিয্াছিল। এই কারণে তাঁহাকে 
দশ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করিতে জনসাধারণ 'দ্বধা করিল না। ১৮৫২ 
খীন্টাব্দের জান;য়ারী মাসে লুই নেপোলিয়ন ফান্সের জন্য নূতন এক শাসনতন্ত্র 
চাল, করলেন । বলা বাহুল্য; ফ্রান্সের, জনসাধারণ সানন্দে এই নূতন শাসনতন্ত্র 
গ্রহণ করল । লুই নেপোলিয়ন এইবার প্রজাতন্ত্র রাজ্যাটকে সাম্রাজ্য পারণত কাঁরতে 
ইচ্ছুক হইলেন। অবশেষে ১৮৫২ প্রাঁষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে এক গণভোটের ছারা 
[তান তাঁহার জ্যেণ্ঠতাতের উত্তরাধিকারী রুপে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে ফ্রান্সের 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 


তৃতীয় নেপোলয়নের জীবনী ও কার্যাবলী £ লুই নেপোলিয়ন [ছিলেন সম্াট 
নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভাতার পুত্র । ১৮০৮ থাঁষ্টাব্দে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন 
তখন নেপোলিয়ন তাঁহার ক্ষমতার সবোচ্চ শিখরে আরোহণ কাঁরয়াছেন। লুই 
নেপোলিয়নের ভাগ্যে কিন্তু সুখভোগ বেশাদন ছল না। ওয়াটারল;র যুদ্ধের পর 
তিনি ও তাঁহার পাঁরবারের অন্যান্যদের জীবনে ঘোর অদ্ধকায়ে ঘনাইয়া আসে । 
লুই নেপোলিয়নের কৈশোর ও যৌবন দঃখ-কন্টের মধ্যে করিয়াছিল। ১৮৩৬ এবং 
১৮৪০ প্রাচ্টান্দে যথাক্রমে ষ্টানবুগ“ ও বুলোনে লই নেপোলিয়ন বিদ্রোহের দ্বারা ফরাসী 
সিংহাসন দখল করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন ৷ ইতমধ্যে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের 
ফলে যে অবস্থার স:ষ্টি হইল তাঁহার পর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি কাঁরিলেন। ফরাম্সে তান 
নুতন উদ্দীপনা লইয়া ফারিয়া আসেন এবং জনসাধারণের সমর্থনে জাতায় সভার 
সদস্য নির্বাচত হন। ইহার পর তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে নূতন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন এবং ১৮৫২ খরঁণ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট হিগেবে নিজেকে 
ঘোষণা কারলেন । 


উদ্দেশ্য ও কর্মনীত £ লুই নেপোলিয়ন নিজেকে তাঁহার জ্োেষ্টতাতের প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিতেন । যৌবনে তিনি সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনী ও 
কর্মকাঁতি সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে নিজে যে মূল্য 
নিরূপণ করেন তাহাই সঠিক বাঁলয়া বিশ্বাস করিতেন । তান জ্যেষ্ঠতাতের অসমাপ্ত 


বৃহৎ শান্তগীলর পারস্পারিক সম্পর্ক (১৮৫০-৭১) ১০৩ 


কাজ সম্পূর্ণ কাঁরতে সচেষ্ট হইলেন ॥ তিনি প্রথমে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করিয়া 
"পরে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কারবেন বাঁলরা প্রচার করিলেন । 

অভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার ৪ তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থাকে 
দূইটি পৰ্যায়ে ভাগ করা যায়। (ক) ১৮৫২ হইতে ১৮৬০ খ্রাঁষ্টাব্দে পর্যন্ত তাঁহার . 
শাসনের প্রারম্ভিক ষূগ। এই সময় তান স্বৈরতন্ত্রী প্রজাহিতৈষী শাসক হিসাবে গণ্য 
হন আর (খ) ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ গ্রা্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার শাসনের দ্বিতীয় পরাঁয়কালে 
নিয়মতান্ত্রিক শাসক [হসাবে দেশশাসন কারবার চেষ্টা করেন । এই বুগগটিকে উদার- 
নৈতিক সাম্রাজ্যের বৃগও বলা হয় । 


শাসগনতান্ত্রিক সংস্কার ঃ লুই নেপোলিয়ন সম্রাট পদে আঁধাচ্ঠত হইয়া দেশের 
সমন্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া এক স্বৈরতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক 
কাঠামো ঠিক রাহল কিন্তু আসলে সগ্রাটের সর্বব্যাপারে একক প্রাধান্য স্থাপিত হইল | 
যেমন, নূতন সংবিধানে ঠিক হইল যে (ক) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তন 
বছরের জন্য একটি আইনসভা থাকিবে। এই আইনসভার আসন সংখ্যা নিদিষ্ট 
হইল ২৫১। আইনসভার অধ্যক্ষ সম্রাট নিজে নিয়োগ করিবেন । মন্ত্রীও তিনি নিয়োগ 
করিবেন এবং এ কারণে আইনসভার নিকট তাহারা তাহাদের কার্য'বলার জন্য জবাবদিহি 
করিতে বাধ্য থাকবেন না। সম্রাটই কেবলমাত্র আইনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন । 
সংক্ষেপে আইনসভার কোন ক্ষমতাই রহিল না। (খ) প্রবাণ ব্যান্তদের লইয়া একটি 
সিনেট গঠিত হইবে। ইহার সমস্ত সদস্য সম্রাট মনোনীত করিবেন এবং সদস্যরা 
আমতত্যু সভ্য থাঁকবেন। সংবিধানের রক্ষক হিসাবে {সনেট কাজ করিবে এবং এমনকি 
‘সংবিধানের পরিবর্তন, পাঁরমাজন বা পারবর্ধন 'সনেটের দ্বারাই হইবে। (গল) একটি 
রাষ্ট্র পরিষদ: (Council ০£ 91216) গঠিত হইবে । এই পরিষদের কাজ হইবে দেশের 
জন্য আইন প্রণয়ন করা। এই পাঁরষদের অধ্যক্ষ সম্রাট কর্তৃক নিষান্ত হইরেন। ইহা 
ছাড়া দেশের সামরিক বাহিনী, যংদ্ধ-শান্তি-চান্ত বৈদেশিক ব্যাপারে সগ্রাটই সর্বেসবা 
রহিলেন। বিচার বিভাগে সম্রাটের ক্ষমতা অপ্রাতহত রহিল। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে 
স্বায়ত্তশাসনের চিহ্ন রাহল না। যাহাতে বিরোধী শক্তি মাথা তুলিতে না পারে তাহার 
জন্য কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা লওয়া হইল, সংবাদপত্র ও যযুদ্রাষন্ত্ের উপর কড়া নজর 
রাখা হইল। বিনা বিচারে কারীদণ্ডের ব্যবস্থা রহিল, আর সন্দেহভাজনদের উপর নজর 
রাখিবার জন্য গুগ্ডচরে দেশ ভরিয়া গেল। বাক্স্বাধীনতা ও সভাসামাত করিবার 
স্বাধীনতা কাঁড়য়া লওয়া হইল। 

অর্থনো'তক সংদকার 2 দেশের অর্থনৈতিক বঃনিয়াদ আদ করিবার জন্য 
নেপোলিয়ন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি ব্যাঙ্ক অফ ফতান্সের পঃন- 
বিন্যাস করিলেন ৷ কৃষিকাষের উন্নতির জন্য কৃষককুল যাহাতে অপ্প সুদে অর্থ গাইতে 
পারে তাহার জন্য দেশময় কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন কাঁরলেন Credit mobilier ব্যবদ্থার 
মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্ক অব ফুান্সের শাখা অফিস খুলিতে নির্দেশ দিলেন । 
ইহাতে টাকার লেনদেন ব্যাপারে জনসাধারণের সুবিধা হইল । তাহা ছাড়া Credit 
fin৭n০i৫৮ হইতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অপ্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী খণ দিবারও ব্যবস্থা 
করা হইল। ঘলা বাহুল্য ইহার ফলে ফ্‌াচ্সের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বানিজ্য 


১০৪ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


দ্তগাঁততে বাঁদ্ধ পাইল । ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য অভ্যন্তরীণ শ:জ্কপ্রাচীর তুলিয়া 
দিলেন এবং সমগ্র দেশে রেলপথ স্থাপনের বাবদ্থা করিলেন । অল্প কিছযদনের মধ্যেই 


ফনন্সের রেলপথের প্রসার তন গুণ বৃদ্ধি পাইল । বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 
তান বাবধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । 


সামাজিক সংস্কার £ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দঃখকণ্ট লাঘব করিবার জন্য 
[তান সচেষ্ট হন। প্রথমত, তান দেশময় হাসপাতাল স্থাপনের বাবদ্থা করেন ॥ এই- 
সব হাসপাতালে গরীবদের যাহাতে বিনা খরচায় স্থাচাকৎসা হয় সোঁদকে নজর রাখিলেন। 
ইহা ছাড়া আত্রাশ্রম ্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হইল ৷ দরিদ্রদের সেবাকাের জন্য 
অসংখ্য সেবা প্রাতষ্ঠানও চ্থাপত হইল । গরীব জনসাধারণ যাহাতে বাজার দর 
অপেক্ষা কম মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনিতে পায় তাহার ব্যবস্থাও [তানি 
কাঁরয়াছলেন। 


শ্রামকশ্রেণীর অসন্তোষ দুর কারবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন [বিশেষভাবে চেষ্টা 
করেনঃ কারণ ১৮৪৮-এর পর যে সব অভ্যু্থান ফনান্সে ঘটিয়াছল সেগ্যল প্রধানত 
শ্রমিকদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া শ্রামকশ্রেণীর উপর সমাজতন্ত্রী ও 
গোঁড়া বামপন্থীদের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান 'ছিল। এ কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন 
শ্রামককল্যাণমঃলক কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। [তানি কারখানার নিযুক্ত থাকাকালীন 
শ্রামকদের জন্য দৃ্ঘ‘টনার বিরুদ্ধে শিল্পবাঁমা প্রবর্তন করেন৷ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন 


গঠন ও ন্যায্য কারণে ধর্মঘট করা আইনসংগত বলিয়া ঘোষণা কাঁরলেন। ইহার ফলে 
শ্রামকদের অসন্তোষ কাময়াছিল । 


খ্যারীস নগরীর উন্নয়ন £ প্যারিস নগরীকে ইউরোপের সৌশ্দযণ রঃচি, সংস্কৃতি 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পাঁঠস্থান রুপে গড়িয়া তুলিবার জন্য [তান তৎপর হইলেন 
প্যারিসকে সোন্দর্যময়ী কারবার জন্য দীর্ঘমেরাদ পাঁরকষ্পনা লওয়া হইল। প্রখ্যাত 
দ্থপাঁত ব্যারণ হসম্যান-এর পরিচালনায় -একাজ চালতে থাকল । অচিরেই প্যারিস 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পারণত হইল। ১৮৫৫ থ্রাণ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন 
প্যারিসে এক আস্তজতক প্রদর্শনণর ব্যবস্থা করলেন ৷ ফলে বিভন্ন দেশের জনসাধার ণ 
তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনে ফুান্সের বিভন্ন ক্ষেত্রে উন্নাতর পরিচয় পাইল ৷ 


১৮৬০ হইতে ১৮৭০ শ্রাঁণ্টাব্দের মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়নকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানা 
সমস্যার সম্মহখান হইতে হয়। রাজনৈতিক দলগর্ীল নিজ নিজ স্বার্থ সাদ্ধর জন্য 
আন্দোলন করিতে থাকে । ইহাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক নাত গ্রহণ না করিয়া 
নেপোলিয়ন কিন্তিবন্দ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং দ্বিতীয় সাম্রাজাকে 
এক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ঘে পরিণত করেন । 


বৈদেশিক নাত £ঃ তৃতাঁর নেপোলিয়নের বৈদেশিক নাঁতি বিশেষ কারণে 
গ্রুত্পূ্ণ । তাঁহার রাজত্বের প্রথম আট বংসরের বৈদেশিক নাতি আন্তজাতিক 
ক্ষেত্রে ফনন্সের মারা খুবই বৃদ্ধি করে। প্যারিস ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র 
পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদীরা তৃতীয় নেপোলিয়নের 
সাহাব্যপ্রার্থী হয়। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপে এমন কোন আন্তজগীতক ঘটনা ঘটে 


বৃহৎ শান্তগ্ালর পারস্পরিক সম্পর্ক (১৮৫০-১৮৭১) ১০৫ 


নাই যাহার সাঁহত তৃতীয় নেপোলিয়নের যোগ ছল না; আবার তাঁহার অনুসৃত 
পররাষ্ট্নীতই তাঁহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়াছল। পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতার 
জন্য তাঁহাকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নাতে হয় এবং তান 
পরাজিত হন! ইহার সঙ্গে দিতীর়“সা/্রাজ্যের পাঁরলমাপ্তি ঘটে এবং তাঁহারও জীবনে ঘন 
অন্ধকার ঘনাইয়া আসে । 


বৈদোশক নগাঁতিতে নেপোলিয়ন শান্তিপণ* নীতিতে ি*বাসী বাঁলয়া ঘোষণা করেন, 
সাম্রাজ্য হইল শান্তর প্রতীক’ কিন্তু তাঁহার কাবিলা প্রমাণ করিল ‘তান শান্তপুণ? 
নীতিতে ি“বাসী ছিলেন না। বর {নিজের আন্তজর্ঠীতক মর্যাদা ব্‌দ্ধি করা, 
নেপোিয়নীয় গৌরবকে প:নঃপ্রাতাণ্ঠত করা এবং এক শ্রেণীর জঙ্গীবাদ ফরাসীদের 
মনগুযাষ্টর জন্য বাঁলষ্ট পররাষ্ট্র নপীততে দড় বিধ্বাসী হইয়া পড়েন । 


বৈদেশিক নাতির সাফল্যের যুগে তান বহ:কৃতিত্ব অর্জন করেন । এমন ক যখন 
তান দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপাত ছিলেন তখন ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে পোপকে 
রোমে পুনঃগ্রাতা্ঠিত করেন । ইহার ফলে ফএান্সের 1ভতরে ও বাহরের ক্যাথালকদের 
ধন্যবাদার্ হন ৷ ছিতীয়ত, ক্রিমিয়ার যংগ্ধে তান ইংলণ্ডের সাঁহত একজোটে রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যধ ঘোষণা করেন কারণ তান তাঁহার জ্যেন্ঠতাত স্বনামধন্য প্রথম 
নেপোলিয়নের পরিণাম স্মরণ করিয়া রাশিয়ার প্রাত ঈষা পোষণ কাঁরতেন ৷ তাঁহার 
ধারণা ছিল 'মস্কো আঁভষানই’ প্রথম নেপোলয়নের পতনের প্রধান কারণ। এখন যাঁদ 
দতান রাশিয়ার শান্ত খর্ব করতে পারেন তবে তাঁহার জ্যেণ্ঠতাতের পরাজয়ের প্রাতশোধ 
লওয়া হইবে ৷ ক্রিমিয়ার যুগ্ধে ফরাসী সৈন্য বিশেষ কাতত্ব দেখায়। এই যাক্ধান্তে 
শান্তচান্ত সম্পাদনের ক্ষেত্র গহসাবে পণারস নগরীকে নবাঁচিত করা হয়। ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে ফুন্স পরায় আন্তজ্ীতক রাজনীতির কেন্দুদ্ছলে পাঁরণত হইয়াছে । 
ক্রিময়ার বৃদ্ধের সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেকে জাতীয়তাবাদের সমর্থক বাঁলয়া 
ঘোষণা করেন। প্যাঁরসের সন্ধিতে যখন ওয়ালাসিয়া মোজ্ডাভয়ার উপর রুশ 
আধিপত্য দুর করা হয় সেই সময় {তান এই দুইটি প্রদেশকে লইয়া একাট ন:তন রাষ্ট- / 
গঠনের প্রস্তাব দেন এবং তাঁহার এই প্রস্তাবের ফলস্ব রগ এই দুইটি প্রদেশ ঝুমানয়া নাম- 
লইয়া তুরস্কের নামমাত্র প্রভাবাধীনে একটি স্বায়ত্বণাসিত রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
কারল। 


বৈদেশিক নগাতর ক্ষেত্রে তাঁহার তৃতীয় কাজ হইল ইটালীর এক্য আন্দোলনে সাহায্য 
করা । তান প্রমাবয়ার্সে কাভুরকে আহ্বান কাঁরলেন এবং তাঁহার সাঁহত এক অলিখিত 
চুক্তি কারলেন। তান অস্ট্রো-সাডিনীয়ান যুদ্ধে আষ্টিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিলেন। 
হঠাৎ ভিলাফুঙ্কা নামক স্থানে মধ বরাঁতিতে স্বাক্ষর করিলেন । তাঁহার এই কাজ 
ইটালীবাসীরা বি*বাসঘাতকতার সমতুল বলিয়া মনে করিল । [নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার 
কাঁরলে দেখা যায় যে তৃতীয় নেপ্োনয়নের নগীততে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। 


ব্যথতার ঘ্‌গ £ ইহার পর তাঁহার পররাষ্টরনীতিতে বিফলতার যুগ শংরং হয় । 
১৪৬৩ ধ্রাঁণ্টাব্দে তিনি পোল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য কারবার প্রাতগ্রাত 
দিয়া কার্!কালে সাহায্য পাঠান নাই৷ সুতরাং পোল্যান্ডের ব্যাপারে তাঁহার সুনাম 


৯০৬ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


নষ্ট হইল। বৈদেশিক নীতিতে যখন তান ব্যর্থতার সম্মুখীন ঠিক সেই সময়েই 
তৃতীয় নেপোলিয়ন উত্তর আমোরকায় অবাদ্থিত মৌক্সকোতে এক ফরাসী তাঁবেদার 
রাষ্ন্থাপনের পাঁরকম্পনা গ্রহণ করেন। “তান মনে করিয়াছিলেন বিরাট সামহ্জ্য 
স্থাপন করিতে পারলে জনসাধারণ তাঁহার ব্যর্থতার কথা ভুলিয়া যাইবে । একারণে 
তানি সুদুর মেক্সিকোতে এক ফরাসী বাহিনী প্রেরণ করেন। মেক্সিকো সাধারণতন্ত্ 
এই বাহিনীর নিকট পরাজিত হইলে তান একজন তাঁবেদারকে মোক্সকোর সিংহাসনে 
স্থাপন করেন। কিন্তু আমেরিকা যডন্তরাষ্ট্র যখন বাধা দেয় তখন নেপোলিয়ন তাঁহার 
সৈন্যদল অপসারণ করিতে বাধ্য হন । ব্যর্থ মোক্সকো আঁভযান নেপোনিয়নের তথা 
ফনাম্সের মযার্দা নষ্ট করে এবং তাঁহার পতনের পথ সুগম করে। মোক্সিকোর ব্যাপারে 
ব্যস্ত থাকায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ইউরোপাঁয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব খাটাইতে 
পারলেন না। ১৮৬৬ গ্রাঁণ্টাব্দে অষ্ট্রোপ্রাশিয়ান যুদ্ধে এবং ইহার পূর্বে অনুষ্ঠিত 
ডেনিস যুদ্ধে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। স্যাডোয়ার যদ্ধে প্রাশিয়ার 
হাতে অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল ৷ ইহাতে ফর্ান্ের স্বার্থহানি ঘটিল। 
ফুল্সের সীমান্তে শন্তিশালী জাম'ন রাষ্ট্র প্রাতণ্ঠা ফ্তাম্সের পক্ষে মারাত্মক হইল । 
তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজের প্রভাব পনঃগ্রাতষ্ঠিত করিবার জন্য 
জঙ্গীবাদী নীতি অন্যায়8 তান িসমাককে সতক্ণ করিয়া দিলেন এই বালিয়া যে দক্ষিণ 
জামনার রাণ্ট্রগুলির স্বাধীনতা যেন বিপন্ন না করা হয়। [তিনি আরও দাবি কারলেন 
যে প্রাশিয়া যেভাবে শান্তবৃদ্ধি করিয়াছে তাহা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষীতকারক হইয়াছে । যে 
কারণে ইউরোপে শাস্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য ফ্রান্সেরও শান্তিবূদ্ধির একান্ত প্রয়োজন 
এবং এজন্য ফান্সের ক্ষাতপডুরণ’ স্বরূপ কিছ; পাওয়া উাচত। কিন্তু তান বিসমাকের 
কুটনীতির নিকট পরাজিত হইলেন। স্পেনের 1সংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া 
প্রাশিয়ার সহিত ফতরন্সের সম্পর্ক এতই তিন্ত হইল যে দুইটি রাষ্ট্র ১৮৭০ থ্াচ্টাব্ে 
যুদ্ধের কিনারায় পেশছাইয়াও ক্ষান্ত হইল না। যঃদ্ধকেই চর্ম ও পরম বলিয়া গ্রহণ 


করিল। প্রাশিয়ার সাঁহত যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন কেবলমান্র পরাজিত হইলেন না, 
তাঁহাকে ফ্রান্সের সিংহাসনও হারাইতে হইল । 


তৃতীয় নেপোঁনিয়নের কাতিত্ব ও ব্যথ'তা £ তৃতীয় নেপোনিয়নের চারে বিপরাত- 
ধর্মী দোষগ্ণের সমন্বয় দেখা যায়। কখনো তান গণতাল্তিক আদর্শকে বাস্তবে 
র্‌পায়িত করিবার চেষ্টা করেন, কখনো তিনি নিজের স্বা্থাসম্ধির জন্য তৎপর হন । 
যেভাবে তিনি সাধারণ অবস্থা হইতে সম্রাট পদে উন্নীত হন, তাহাতে তাঁহার সামর্থ ও 
যোগ্যতার প্রশংসা না করিয়া পায়া বায় না। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তান ঘ্বৈরতদ্ধ স্থাপন 
করিয়া জনসাধারণের ব্যান্তগত স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। [তান ধনী-নিধন 
সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। তান ফ্রান্সের অনৈতিক অগ্রগতির জন্য 
চেষ্টা করেন কিন্তু রাজনৈতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করেন। ফলে তাঁহায় অভ্যন্তরীণ 
নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। কারণ অর্থনৈতিক অগ্রগ্গাতর সাঁহত রাজনৈতিক অগ্রগতি 
জড়ত। বৈদেশিক নাঁতিতে প্রথমে তান সফলতা অজন, করিলেও পরে সর্বাধিক 
বিফলতা দেখা দেয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের ফলে তাঁহার প্রাত 
রাশিয়া খুবই রাগাদ্বিত হইল । ইটালীর ক্ষেত্রে তানি দোদল/মান নীতি গ্রহণ করেন 


বৃহৎ শান্তগ্ীলর পারস্পারিক সম্পর্ক ১৮৫০-১৮৭১ ১০% 


ফলে আন্টুয়া তাঁহার প্রাত বিরূপ হইল । অপর দিকে তিনি ইটালীর শ্রদ্ধা হারাইলেন ॥ 
মোক্সিকো অভিযান তাঁহার সর্বনাশের কারণ হয় ॥ 


তথাপি বিরাট ব্যর্থতা সত্বেও ইউরোপের ইতিহাসে তাঁহার দান কম নয়। তৃতীয় 
নেপোলিয়ন অশান্ত, পাঁড়ত ও বিশৃঙ্খল ফুান্সে শান্তি, নিরাপত্তা ও গৌরব আনয়ন 
করেন। তিনি এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস ও 
আনুগত্য অন করেন । আস্তজ্ধীতিক ক্ষেত্রে 'নাম্পিষ্ট আধবাসীদেক প্রাত সহানুভূতি 
ও জাতীয়তাবাদের প্রাতি তাঁহার একান্তিক সমর্থন সর্বকালেই প্রশংসা পাইবে । 


ইটালীর এঁক্য সাধন ৪ বহ শতাব্দী ধরিয়া ইটালী একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা ছাড়া 
কিছুই {ছিল না। ইউরোপের রাজনীতিতে ইটালী ছিল একটি আন্তজাতিক ছন্দের 
পাঁঠদ্থান। পনের ও ষোল শতকে ইহা ছল স্পেন ও ফ্রান্সের প্রাতদ্বান্দ্তার ক্ষেত্রে ॥ 
আঠারো শতকে ইটালী অস্ট্রিয়া ও ফুান্সের প্রতিদান্্তার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইটালীর জনসাধারণের ভাষা, আচার-ব্যবহারঃ ধর্ম এবং 
ইতিহাস এক ছিল। কিন্তু ইটালীর রাজনৈতিক এক্য বলিয়৷ কিছুই ছিল না। ইটালীর 
উত্তর-পূর্ব অংশ অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে 'ছিল। ফ্রান্সের বংরবোঁ বংশের এক শাখা 
নেপলস ও [সাঁসিল দ্বীপ শাসন কারত। মধ্য ইটালীতে পোপ এবং কয়েকাঁট দুব'ল 
রাজা রাজত্ব কারতেন। দক্ষিণ-পূর্ব ইটালীতে পিণ্ডমণ্ট প্রদেশাটি এবং সাডানয়া 
দ্বীপ ইটালীর একমাত্র দেশীয় রাজবংশের অধীনে ছিল । 


ইটালগর স্বাধীনতা আন্দোলন £ঃ ইটালীতে এঁক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন প্রথমে 
গোপন ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের রূপ লইয়াছিল। সম্তাসবাদিগণ 'কাবোনার” নাগে 
পাঁরাচত ছিল। তাহাদের প্রাতষ্ঠিত বহ: সমিতি ছিল। সমিতিগ্াল হইতে 
নূতন ভাব, নূতন আদর্শ‘ ও ইটালীর এক্য প্রচারিত হইতে থাকে। ইহার ফলে 
১৮২০ ও ১৮৩০ ্রাঁষ্টাব্দে ইটালীর কয়েকটি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয় । ১৮২০ আীণ্টাম্দে 
কার্বোেনারিরা নেপলংস ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ শুর; করি । কিন্তু আস্ট্য়া তাহার সামরিক 
শান্ত দিয়া বিদ্রোহ দমন করে। ১/৩০-এর ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইটালীতে 
প্রবেশ কাঁরলে মডেনা, পাম! ও পোপের রাজ্যে গণশীবদ্রোহ দেখা দেয়। অস্ট্রিয়া ইহাতে 
শাঙ্কত হয়। বিপ্লবীরা বৈদেশিক সাহায্যের আশা করিয়াছিল। কিন্তু ফান্স বা ইংলণ্ড 
কেহই সাহায্য করে নাই । মেটারানক ইটালীতে অস্ট্রিয় সৈন্যদল প্রেরণ করেন, ফলে 
স্বৈরাচার শাসকরা পুনরায় ক্ষমতায় অধাষ্ঠত হন। 


ইহাতে কিন্তু ইটালীতে এঁক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন ধংস হইল না। এই সময় 
স্বাধীনতাকামী ইটালীয়দেয় মধ্যে তিনাটি দলের সৃষ্টি হয়। প্রজাতন্ত্র; যযন্তরাষ্ট্রীয় ও 
ব্লাজতন্ত্রী । প্রজাতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন ম্যাটাসান। 


গ্যাটাসান £ ম্যাটাসান ছিলেন ইটালীর় অন্তর্গত জেনোয়ার এক ডান্তারের পাত্র । 
তান যৌবনে ইটালী ভাষা সাহিত্য ও রাষ্ট্রীবজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন ।॥ ইটালা 
যখন একাট ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র তখন তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন ও অখণ্ড ইটালীর 
স্বপ্ন দেখেন! এই স্বপ্ন সার্থক কারবার জন্য তান ‘নব্য ইটালী সাঁমাত’ প্রাতষ্ঠা 


১০৮ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইটালীকে এঁক্যবদ্ধ করিয়া এক প্রজাতন্ত্র প্রাতষ্ঠা করা । 
রোমনগরী এই প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হইবে। 
পোপের প্রাধান্য থাকিবে না তাঁহার এই এক্য ও 
স্বাধীনতা যুদ্ধের মন্ত্র ছিল “ভগবান ও জনসাধারণ? । 
দেশের যুব শান্তর উপর তাঁহার আদ্ছা ছিল 
গভীর । তাঁহার রচনা ও বন্তৃতা তাঁহার স্বদেশবাসীকে 
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 
ইটালীর নানান্থানে যে গণ-বিপ্লব সংঘটিত হয় 
সেইগনাল গ্যাটাসান-পাঁরিচালিত যুবকগণ পরিচালিত 
কারয়াছিলেন। এই বিপ্লবগীল ব্যর্থ হইলেও 
একথা অনন্বীকার্ধ যে ম্যাটাসনি ইটালীবাসগদের 

ম্যাটাসান মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। অখণ্ড ইটালী 
গঠনের জন্য যে মানসিক প্রস্তাতর প্রয়োজন ছিল তান তাঁহার বাণী ও কা্য'দ্বারা 


তাহা সম্পূ্ণ করেন। এই কারণে তাঁহাকে ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ 
বলা হয়। 


ম্যাটাসানির ন্যায় আরও বহ: দেশপ্রেমিক কব ও সাহিত্যিক তাঁহাদের লেখনীর 
মাধ্যমে সমগ্র ইটালীতে নব জাগরণের সাড়া আনিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইটালীতে 
যে মস্তি আন্দোলন শুর হইয়াছিল তাহা Resorgimento বা ‘পুনরুজ্জীবন’ নামে 
পারিচিত। 


যা্তরাপ্ট্রীয় দলের নেতা ছিলেন জিওবাটি। তাঁহার মতে ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্র 
পোপের নেতৃত্বাধীনে একটি যন্তরাণ্ট্ে পরিণত হইলে ইটালীর পক্ষে সবাপেক্ষা মঙ্গলজনক 
হইবে। পোপ নবম পায়াস তাঁহার কাধণবলীর দ্বারা এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি 
খুব প্রগাতিবাদী এবং অস্ট্রিয়া বিরোধী। স্বভাবতই জিওবার্ট ও তাঁহার অননুচরবন্দ 
ভাবয়াছলেন যে এই পোপ ইটালীর ম:ভ্তি যুদ্ধের প্রধান নেতা হইবেন । কিন্তু ১৮৪৮ 
গ্রীণ্টাব্দে পোপের স্বরূপ ধরা পাঁড়ল। তান আশ্টরয়ার বিরদ্ধে নেতৃত্ব কাঁরতে 
চাহিলেন না। ফলে বযন্তরাষ্ট্রীয় দলের সব আশা নস্যাৎ হইল । 


ম্যাটাসানর স্বাধীনতা প্রচেণ্টা ব্যর্থ হইলে বহ ইটালীবাসী আশা কাঁরল যে ইটাল'র 
রাজনৈতিক একতা ও স্বাধীনতা সম্ভব হইবে যদি পিডমণ্ট-স।্ডানয়ার রাজবংশ মযান্ত 
আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। অবশ্য জনসাধারণের এই ধারণার [পিছনে 
পিডমন্ট-সাডিনিয়ায় রাজা চালস, আলবার্টের অবদান ছিল। [তান ১৪৮ গরান্টাব্দে 
আপ্টিয়ার বিরুদ্ধে এক বিরাট সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্তু শেষে তিন আনিয়া 
হাতে পরাজিত হইয়া প্র দ্বিতীয় 'ভিন্র ইমান-য়েলের হাতে রাজ্যভার তুলিয়া দেন। 
১৮৪৮-৪৯-এর ইটালীর অ্যুথান ব্যর্থতার একা মরমান্তক উদাহয়ণ সন্দেহ নাই। 
তথাপি পিডমপ্টের রাজবংশ এই অভ্যুথানে যে ভুমিকা লইয়াছিলেন তাহাতে ভবিষ্যতে 
এই রাজবংশের নেতৃত্বেই যে ইটালীর এক্য সাধন সম্ভব হইবে তাহার সুস্পষ্ট ইঞ্জিত 
পাওয়া যায়। ১৮৫০ হইতে ১৮৭০ এই বিশ বংসরে ইটালীর জাতীয় এক্য ধারে ধীরে 


বৃহৎ শান্তগুলির পারস্পারক সম্পর্ক (১৮৫০-৭১) ১০১ 


নিশ্চিত গাঁততে প্রাতচ্ঠার পথে অগ্রসর হয় । ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীবাসীদের স্বপ্ন 
সফল হয়। ইটালীর এই সাফল্যের মুলে যাহার অবদান সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি 
হইলেন পিডমণ্টের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কাভুর । 

ম্যাটাসাঁন ও গ্যারবাল্ডির সাধ? প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে সমগ্র ইটালীতে হতাশা দেখা 
দেয়। ইটালীর এই দাদনে কাভুরের আবিভবি মনস্তি সংগ্রামের ইতিহাসের অন্ধকার 
যুগে একমাত্র আশার আলো লইয়া আসে । কাভুর প্রথমেই উপলান্ধ করিলেন যে 
ইটাল হইতে আস্টরয়াকে বিতাড়িত কারতে না পারলে দেশে এঁক্য আসতে পারে না। 
১৮৫২ গ্রঙ্টােদ তান সাডনিয়া রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে নিষুজ্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় 
ছোট সাঁডণনয়া রাজ্য এক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পঢরাভাগে দাড়াইল ৷ 

কাতুর £ কাউন্ট ক্যামিল্লো কাভুর-ছিলেম সন্ভান্ত বংশের সন্তান ৷ তান প্রথমে কৃষি- 
কার্যে মন দেন ৷ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ- 
নাত ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। প্রধানমন্তী 
হইয়াই তান সাঁডানয়ার অভ্যন্তরীণ 
সংস্কার সাধনে মন দিলেন। দেশে 
শিল্প প্রাতষ্ঠার কাজে সব রকমে 
সাহায্য কারিলেন। কৃষির উন্নাতর 
জন্য কৃষকদের নানা সুযোগ-স্থীবধা 
"দিয়া উৎসাহত করিলেন। সমগ্র দেশে 
দ্রুত রেলপথ 'নিমাঁণের পারকষ্পনা 
লইলেন। রাস্তা 'নিমা্ণ, খাল খনন 
প্রভৃতি উন্নয়নমুলক কার্যসূচী গুহণ 
কাঁরলেন। বৈদোশক বাণিজ্য প্রসার 
কারবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাহত 
কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন 
কারলেন। সামরিক বাহিনীকে তান 

কাভুর নতনভাবে গাঁড়য়া তুলিলেন। 

পররাষ্ট্র নাত ৪ ইটালীর এঁক্য আন্দোলনের ফলে যে আন্তর্জাতিক প্রাতা য়া দেখা 
দিবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাভুর তাঁহার পররাণ্ট নীতি নিধারণ করিলেন ৷ [তিনি 
একজন লুচতুর রাজনগীতিজ্ঞ ছিলেন । তাঁনই প্রথম বুঝিতে পারলেন যে বিদেশী 
শান্তর সাহায্য ছাড়া ইটালীর রাজনৈোতিক-এক্য সম্ভব হইবে না। তান ইটালীর 
সমস্যাকে নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়া ইউরোপাঁয় সমস্যায় পরিণত করিলেন এবং 
আশ্ুয়াকে "বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করিবার জন্য আপ্টয়া-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গাঁড়তে সচেষ্ট 
হইলেন ৷ ইহার জন্য প্রথমেই তান ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পন্র-পাঁত্রকার মাধ্যমে 
ইটালীর সমস্যা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবাহত করেন। ইতিমধ্যে 
১৫৪ শ্রান্টান্রে ইউরোপে 'ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল । কাভুরের চেষ্টায় পিডমণ্ট- 
সাঁডখনয়া এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের পক্ষে যোগ দিল । এই যুদ্ধে সাঁডানয়া বাহিনী 
বিশেষ কাতিত্ব দেখাইল এবং ইউরোপে সুখ্যাঁত অর্জন কাঁরল। যহুদ্ধ-শেষে কাভুর 


১১০ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


প্যারসের শাস্তি বৈঠকে যোগ দেন এবং ইটালীর দ:ঃখ-দুদ“শার কথা বৈঠকে উপস্থিত 
রাষ্রগরীলর প্রাতনিধিদের নিকট নিবেদন করেন। ফলে ইটালীর সমস্যা সম্বন্ধে সমবেত, 
রাষ্ট্রনায়করা অবাঁহত হন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালার প্রাতি সহান:- 
ভূতিশীল ছিলেন । প্যারিস বৈঠক হইতে কাভুর মহানন্দে দেশে ফাঁরলেন। ইহার 
পর ১৮৫৮ গরন্টাব্দে কাভুর প্রমবিয়াস* নামক স্থানে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহত 
এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং বৈঠক শেষে নেপোলিয়নের সহিত প্রমবিয়াসের 
গোপন ছীন্ত সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে ফুাল্স ও পিডমন্ট বুগনভাবে 
আন্টিয়ার বিরুদ্ধে বুদ্ধ কারবে। লদ্বাড ও ভেনেসিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া 
লইয়া পিডমণ্টের সহিত য্ত করা হইবে । পার্সা, মডেনা, টাসকোন লইয়া একটি পৃথক 
রাজ্য স্থাপন করা হইবে । রোম এবং পোপের রাজ্যের কোন পাঁরবর্তন করা হইবে না। 
নেপলস যেমন ছিল তেমনি থাকিবে । আস্টীরার বিরদ্ধে পিডমণ্টের পক্ষে যুদ্ধে অংশ 
গুহণ কারবার জন্য ফুাল্স স্যাভয় ও নস পাইবে । দেশে ফিরিয়া কাভুর কেবল 
সুযোগ খঠাজতে লাগিলেন এবং যে কোন অজুহাতে অস্ট্রিয়ার সাঁহত যুদ্ধ বাধাইবার 
জন্য সচেষ্ট হইলেন ৷ 

ইটালার এক্য সংগ্রামের প্রথম পর্যায় £ ১৮৫১ থরন্টাব্দে এই সুযোগ দেখা দিল । 
অষ্টিয়া সাঁডনিয়ার সৈন্যবাহিনীকে তিনাঁদনের মধ্যে ভাঙিয়া দিবার দাবি জানাইল এবং 
সাঁডানয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলে বুদ্ধের জন্য উদ্‌গনীব কাভুর সানন্দে বালয়াছিলেন; 
“অক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছি।” এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
অগ্ট্রো-সাডানয়া যুদ্ধ শুর; হইল এবং প্রমাবয়ার্সের চুদ্তি অননসারে ফতন্স পিডমন্ট- 
সাঁডানয়ায় পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরল। মিত্র পক্ষের সৈন্যদল মাজেণ্টা ও সলফোরিনোর 
যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিল । লদ্বাঁড ও মিলান মিন্র- 
শান্তির হাতে আসিল । কেবল ভেনেপিয়া হইতে অস্ট্িয়াকে বিতাড়িত কাঁরতে পারলেই 
ইটালীতে আষ্টিয়ার অধিকার লোপ পাইবে। ইতিমধ্যে পাম, মডেনা, টাসকানি এবং 
পোম অঞ্চলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিল এবং সাঁডানয়ার সহিত তাহাদের রাষ্ট্রগলির 
সংযন্ন্তি দাঁব কারিল। কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভুরের সাঁহত কোনরূপ 
আলোচনা না কাঁরয়া যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং আ্টরয়ার সহিত ভিলাফরাঙ্কা নামক স্থানে 
যুদ্ধ বিয়তিতে স্বাক্ষর কাঁরলেন। পরে এই যুদ্ধ-বিরাতি জযারখের সাম্ধতে পারণত 
হয়। সম্সি অনুসারে দ্থির হয় যে সার্ডানয়া লম্বা পাইবে কিন্তু ইটালীর অন্যান্য 
রাজ্যে পববিদ্থা ফিরিয়া আিবে। তৃতীয় নেপোলিয়নের আচরণে কাভুর হতবাক 
হইলেন। পিডগণ্ট একাই যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা কারলেন। 


কিন্তু 
ধাঁর-দ্থির পিডমণ্টরাজ ইহাতে রাজ? না হওয়ায় কাভুর পদত্যাগ করিলেন। কাডুরের 
পক্ষে নৈরাশ্যের কারণ হইলেও জুরিখের সম্ধিতে ইটালীর এঁক্য আন্দোলনের অগয- 


গাঁতই সূচিত হয়। 


মধ্য ও দক্ষিণ ইটালার অন্তভুণন্ড £ কিন্তু ১৮৫৯ ধরাণটান্দের জাতীয়তাবাদের যে 
জোয়ার ইটালাঁতে দেখা দিল তাহা মন্দীভূত হইল না। ভিলাফ্রঙ্কা ইটালায়দের 
স্বাধীনতার স্পৃহা, তাহাদের একতার আকাশক্ষা আরও বৃদ্ধি করিল।  ইটালীর 
জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হইল যে, মধ্য ইটালীর পাম, 


বৃহৎ শাক্তগুির পারস্পাঁরক সম্পর্ক ( ১৮৫০-১৮৭১ ) ১১১ 


টাসকোনি, মডেনা ও রেমগ্রা প্রভৃতি রাজ্যের জনসাধারণ প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন 
করিয়া সাভীনয়ার নাঁহত সংযয্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে কাভুর 
পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর পদে ফারিয়া আসেন এবং নেপোলিয়নের সাহত নূতন এক 
চুক্তি করেন। ইহাতে স্থির হয় পাম, মডেনা ও টাদকেনি পিডমণ্টের সাহত যত 
হইবে। ফ্রান্স অবশ্য স্যাভয় ও নীন পাইবে । গণভোটের মাধ্যমে অবিলম্বে এই 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হইল । ইটালীর রাজনৈতিক এঁক্যের ইতিহাসের পরবতী 


অধ্যায়ের নায়ক হইলেন গ্যাঁরবাল্ড ৷ 


গ্যারবাঁল্ড ৪ গ্যারিবাল্ড এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।॥ পনের বৎসর 
বয়সে তান বাঁড় হইতে পলাইয়া যান এবং নোবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া এক জাহাজের 
ক্যাপ্টেন হন। এই সমর তান ম্যাটাসানর সংস্পশে” আসেন এবং তাঁহার আদর্শে 
ও ব্যন্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহকমাঁরূপে কাজ কাঁরতে থাকেন । ১৮৩০ প্র'ষ্টাব্দেয় 
বিপ্লবের ফলে ইটালীর পিডমণ্টে যে বিদ্রোহ হয় তানি তাহাতে সারুয়ভাবে যোগদান 
'করেন। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় kh 
গ্যারবাল্ডকে দেশান্তরী হইতে হয়। 
১৪৪৮ গ্রাণ্টান্দে পুনরায় তান 
ইটালতে ফিরিয়া আসেন এবং 
সাঁডানয়ার নেতৃত্বে আস্টরয়ার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তান ও 
তাঁহার রাজনোতিক গুরু ম্যাটাসান 
রোম নগরীতে এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করেন। গ্যারবাজ্ডি এই প্রজাতন্ত্রের 
প্রধান সেনাপাঁত ছিলেন। পরে তিনি 
রোম' রক্ষার জন্য ফরাসী বাহনীর 
বিরুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন 
কয়েন। শেষে অবশ্য তাঁহাকে রোম 
ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয় ॥ ১৮৫৮ 
্রান্টাম্দে তিন স্বদেশে প্রত্যাবতন 
করেন. ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দে নেপলস:্‌ ও [সাঁসালতে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিলে তান 
বিপ্লবীদের সাহায্য করিতে মাত্র এক হাজার 'লালকোর্তা লইয়া তথায় যান। 
গ্যাঁরবাল্ড সৈন্যবাহিন লইয়া সিসিলিতে অবতরণ করলে সেখানকার জনসাধারণ 
তাঁহাকে বরণ কাঁরয়া লইল। অভূতপূৰ* জনসমর্থন পাইয়া গাারিবল্ডি মবীন্তদাতা 
গহসাবে তিন মাসের মধ্যে সমগ্র সিসিলি অধিকার কাঁরলেন এবং নিজেকে 
সিসিলির সবধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা কারিলেন। ইহার পর তিনি সমর পাড়ি দিয়া 
নেপলসে আসেন । তাঁহার পেশছান সংবাদ পাইয়া নেগলসের জনসাধারণ ' অত্যাচারী 
বুরবো রাজার 'বরণ্ধে বিদ্রোহ কারিল। রাজা 'ঘতীয় ফ্রান্সিস প্রাণভয়ে গেটা নামক 
দুর্গে আশ্রয় লইলেন। গ্যারবচ্ডি যুদ্ধ বুবিতেন, কিনতু আন্তজাতিক রাজনীতির 
ধার ধারিতেন না। নেপলস: জয় করিয়া তিন রোম ও ভোঁনস জয় কারবার কথা 

II—8 


১১২ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


ঘোষণা কাঁরলে কাভুর মহা দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। কারণ গ্যারিবল্ডি রোম আক্রমণ 
কাঁরলে তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং আঁস্টুয়া এবজোটে পিডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
কাঁরত। কাভুর প্রথমে গ্যারিবল্ডিকে রোম আক্রমণ না করিবার জন্য অনুরোধ 
জানাইলেন কিন্তু গ্যারিবাজ্ড ইহা ভীর্‌তার নামান্তর বালয়া গ্রাহ্য কারলেন না। 
এইরূপ সংকটময় অবস্থায় কাভুর এক দ:ঃসাহাঁসক সিদ্ধান্ত লইলেন ৷ গ্যারিবল্ডির 
হাত হইতে রোম ও পোপকে রক্ষা কারবার জন্য উত্তর দিক হইতে পোপের রাজ্য জয় 
কাঁরয়া তান রাজা ভিক্টর ইমানয়েলকে নেপলসে পাঠাইলেন। ১৮৬১ খীন্টাব্দে 
ভিন্টর ইমান[য়েল নেপলস্‌-এ প্রবেশ কাঁরলে গ্যারিবাল্ড তাঁহাকে 'ইটালীর রাজা” বালয়া 
বরণ কাঁরয়া লন এবং সমস্ত ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। রাজা ইমানুয়েল তাঁহাকে 
প্রচুরভাবে পরুরস্কৃত কাঁরতে চাহলেন, কিন্তু এই নিলেণভ পুরুষাঁসংহ কপর্দক লা 
লইয়া নিজস্ব কীষক্ষেত্রে মহানন্দে প্রন্থান করেন। এরূপ আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম 
মানুষকে মহামানবে পাঁরণত করে এবং জীবনীকে মহাকাব্যের রুপ দের । 


১৮৬১ খাট্টাম্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তুঁরনে সংযুক্ত ইটালীর পালামেণ্টের অধিবেশন 

 বসে। ভিন্টর ইমানুয়েলকে রাজমহুকুট দিয়া “ইটালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে 

ভোনস এবং রোম ভিন্ন সমগ্র ইটালী এঁক্যবদ্ধ হইল ॥ ইহার কিছুদিন পরই বম'রান্ত 
কাভুর শেষ নঃ*বাস ত্যাগ কারলেন। 3 


ইটালীর এক্যের দ্বিতায় পর্যায় £ ভোনস ও রোম-এর এক্যবদ্ধ ইটালীর সাঁহত 
যুন্ত হইতে বেশী দেরী হইল না । ১৮৬৬ গ্রাঁষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সাহত অস্ট্রিয়ায় যুদ্ধ 
হইলে ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষে. এই যুদ্ধে যোগ দেয়। প্রাশয়ার নিকট অস্ট্রিয়া 


পরাঁজত হয় । যুদ্ধ শেষে প্রাগের সন্ধি অনুসারে ইটালীকে সে ভেনিস দিতে 
বাধ্য হয়। 


৬ 
ইটালীর এক্যের তৃতীয় পর্যায় 8 ১৮৭০ খন্টাব্ডে প্রাশয়ার সাঁহত যুদ্ধে ফ্রান্স 
নম্পু্ণভাবে পরাজিত হয় । এই যুদ্ধ শুরু হইলে ফ্রান্স তাহার-সৈন্যদল রোম হইতে 
সরাইয়া লয়। এই সুযোগে ইটালীয় বাহনী রোম দখল করিয়া লয় । ইটালীর 
রাজধানী রোমে স্থানান্তারত হইল। ইহার সঙ্গে সক্কে ইটালীর এক্যও সম্পূ্ণ হইল । 


ইটালা'র এক্য-আন্দোলনে 'বাঁভল্ন নেতার অবদান £ ইটালীর রাজনৈতিক এক্য 
আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কাভুরই আন্তজাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বোশ স্বাকাত 
পাইয়াছেন। তাহাকে নব্য ইটালীর শ্রণ্টা বলা হয়। তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি ভিন্ন 
ইটালীর এক্য সম্ভব হইত না। তান ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে 1বদেশী সাহায্য ছাড়া 
আম্ট্ু়ানদের ইটালী হইতে [বিতাড়ত করা সম্ভব হইবে না। আর ইটালীতে আস্্ট্ররার 
শাসনের অবসান না ঘটিলে স্বাধীনতা আসবে 'না॥ তান ইটালীর সমস্যাকে 
তাঁহার রাজনৈতিক ব্দাদ্ধ দিয়া ইউরোপীয় সমস্যায়" পাঁরণত কাঁরলেন এবং বিদেশ! 
রাষ্ট্রের সাহায্য লইলেন। ফ্রান্স তাঁহাকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিল। ইংলণ্ডও 
তাহাকে সাহায্য করিয়া,ছল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শুর; হইল তখন তিনি ধৈর্য্য, 


বৃহৎ শান্তগ্লর পারস্পরিক সম্পর্ক ( ১৮৫০-১৮৭১ ) ১১৩ 


সাহস ও দক্ষতার সাঁহত ইহাকে পাঁরচালিত করেন৷ মধ্য ইটালীর বিপ্লবী অভ্যুথানকে 
তান রাজতন্ত্রী পথে পাঁরচালিত করেন। গ্যার্িবল্ডির হাত হইতে ক্ষমতা গ্রহণ 
করিবার জন্য রাজা ইমানঃয়েলকে নেপলস্‌-এ প্রেরণ করিয়া তানি অসামান্য রাজনীতি 
জ্ঞানের পাঁরচয় দেন। পরিশেষে বলা যায় যে ইটালীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যে 
{তান ইটালীকে এক জাতিতে পাঁরণত করেন। ইহাই তাঁহার জাঁবনের সাধনা ছিল। 


ম্যাটাসনির প্রেরণা, গ্যারিবাজ্ডর রণনৈপয্ণ্য এবং ইমানুয়েলের নিভাঁক দেশপ্রেম বৃথায় 


ব্যায়ত হইত যদ না কাতুর এগঢুলির যথাযোগ্য সন্ধযবহার কারিতেন ৷ 


গ্যারিবজ্ডি ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের বাঁর সেনাপতি বালয়া গণ্য হন। তরুণ 
বয়সে তিনি ইটালীর প্রায় সমস্ত বিপ্লবগযীলতেই যোগ দেন। ম্যাটাঁসনির তান 
শছলেন সুযোগ্য শিষা। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাসালর জনসাধারণ তাঁহাকে বিপ্লবের 


১১৪ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


নেতৃত্ব গ্রহণ কাঁরতে আহ্বান জানায়! গ্যাগরবজ্ডি তাঁহার মাত্র এক হাজার অনুচর 
লইয়া সাসাল দ্বীপ হইতে অত্যাচারী বুরবোঁ রাজাকে বিতাড়িত করেন। 'সাসাল 
জয় কাঁরয়া ?তাঁন নেপলস জয় করেন এবং ইমানুয়েল নেপলস্‌-এ প্রবেশ কাঁরলে তান 
তাঁহার প্রাত আনুগত্য দেখান এবং নিজে সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ কারয়া জনসাধারণকে 
প্লাজান:গত্য স্বীকার করিয়া লইবার জন্য ম:স্তকণ্ঠে আহ্বান জানান। তান দেশের 
স্বার্থকে সর্বাগ্রে দ্ছান দেন এবং নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এইখানেই 
তাঁহার প্রকৃত মহত্ব। তাঁহার আত্মত্যাগের আদর্শ ইটালীর য.ুবকবন্দের মধ্যে 
সন্ারত হয় । 


ম্যাটাসাঁনর অবদানও িশেষ উল্লেখয্যেগ্য । কাঝেনারীর সন্ত্রাসবাদী গদপ্ত 
আন্দোলনের পথ ছাড়িয়া দিয়া তান গণ্ণাবপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র 
প্রাতষ্ঠার আদর্শ‘ গ্রহণ করেন ।: ইটালী যখন একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মান্্র তখন 
[তানই সর্বপ্রথম স্বাধীন ও অখণ্ড ইটালীর স্বপ্ন দেখেন। তান ইটালীয়দের মধ্যে 
দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। অখন্ড ইটালী গঠনের জন্য যে মানাঁসক প্রস্তুতি 
প্রয়োজন ছিল তান তাহা লেখন’ ও কাযাঝলীর হারা সম্পূর্ণ করেন'। কণে 
তাঁহাকে ইটালার স্বাধীনতা আন্দোলনের পাঁথকৃৎ বলা হয় ॥ 


জনসাধারণের অবদান £ঃ ইটালীর এঁক্য আন্দোলনে কেবলমান্র কয়েকজন নেতারই 
অবদান ছিল নাঃ জনসাধারণেরও উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল । ১৮৫৯ খ্রাঁণ্টাব্দে অস্ট্রো- 
সাঁড়ানয়া য:গ্ধ শুর: হইলে পাম মডেনা, টাসকানি ও রোম অঞ্চলের জনসাধারণ বিদ্রোহ 
করিয়াছিল এবং সাডানয়ার সঙ্গে তাহাদের *নজ নিজ রাজ্যগালর সংযুক্তিকরণ দাবি 
কাঁরল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই অভুতপঢ্ব* গণ-অভ্যুখানের সংবাদে ভীত হইলেন । 
তান প্রাবয়াসের চান্ত নাকচ করিয়া ন অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সাঁহত ভিলাফ্রাঙ্কার চুক্তি 
স্বাক্ষর করেন। কন্তু ১৮৫৯ খীপ্টাব্দে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার ইটালীতে দেখা দেয় 
তাহাতে ভাটা পাঁড়ল না । [ভলাক্ষাঙ্জা ছাঁন্ততে ইটালীয়দের স্বাধীনতা স্পৃহা, এবং একতার 
আকাশক্ষা আরও বদ্ধ পাইল । তাহারা মধ্য ইটালীর 'বাভন্ন দ্বাজ্যে প্রজাতন্ত্র স্থাপন 
করিয়া সাভানয়ার সঙ্গে যন্ত হইবাপ্ প্রন্তান গ্রহণ করে। জনসাধারণের এই বিপ্লবী 
কার্যকলাপের ফলে' ইটালীর এক্যসাধনের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সুচনা করিল । 
কাভ্‌র যখন পদত্যাগ কারিলেন, রাজা ইমানুয়েল যখন ভিলাফ্রাঙ্কার সন্ধি মানিয়া লইলেন 
অথাৎ নেতৃত্ব যখন দেউলিয়ার পথে, ঠিক সেই সময়েই জনসাধারণ অগ্রসর হইল তাঁহাদের 
মাতৃভূমির এঁক্য সাধন তরাশ্বিত করিতে। ইহার পর 'সাসাল ও নেপলসের 
জনসাধারণের কথা মনে আসে ৷ তাহারা অত্যাচারী বুরবো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিল এবং গ্যারিবজ্ডির নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীলদের হটাইয়া দদিল। সুতরাং ০ 
এঁক্যসাধনে জনসাধারণের অবদান অনস্বাকাষ। 


জার্মানীর এক্য-আন্দোলন £ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জামানীর অবদ্থা 
ইটালীর ন্যায়ই ছিল। ভিন্লেনা সম্মেলনে জামানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগণলকে সংঘবদ্ধ 
কারা ৩৯টিতে পরিণত করা এবং একটি শিথিল যৌথ রাজ্য গঠন করা হয়। এই. 
যৌথ রাজ্যাট ছিল অসংবদ্ধ। যৌথরাজ্যের একটি পরিষদ ছিল। আস্টয়া এই 
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পরিষদের সভাপাঁত হয় এবং প্রাশিয়াকে সহ-সভাপতি করা হয় ৷ অস্ট্রিয়া এই পরিষদের 
মাধ্যমে জামনীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে। জামাঁনীর কোন রাষ্টেই 
যাহাতে কোন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবাতত না হয় তাহার জন্য মেটারনিক সবশেষ 
চেষ্টা করেন। কিন্তু জামান রাজ্যগনলেতে ফরাসী বিপ্রবপ্রসূত প্রগাতবাদ ফল্গুধারার ন্যায় 
প্রবাহিত ছিল। ইতিমধ্যে জামান মনীষিগণ লেখনীর মাধ্যমে জামনিদের মনে এঁক্য 
বোধের বাতাবরণ সৃষ্টি করেন । ফিকে, ক্যাণ্ট, শিলার, হেগেল, হেসার, ডলম্যানঃ স্টেন, 
বোজার প্রমখে প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবদগণ জামনদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ 
উদ্দশীপত করেন৷ ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকবূন্দের মধ্যে উদারনৈতিক 
ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল । ১৮১৭ গ্রাণ্টাব্দে ওয়ার্টবাগ নামক স্থানে একটি 
যুব উৎসব অননাষ্ঠিত হইলে মেটারনিক ইহাকে বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য করেন। ইহার দুই 
বৎসর পর রক্ষপশশীল নাট্যকার কোটজেবুয়েকে একটি ছাত্র হত্যা করিলে মেটারানক 
অবিলশ্বে ব্যবস্থা গ্রহণ কারলেন। সমগ্র জাগানীতে প্রগাত আন্দোলন টিয়াদনের 
জন্য রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কালসবাডে জামনি রাষ্্রনায়কদের সভা ডাকলেন । এই 
সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য, সংবাদপত্রের 
নিয়দ্ঘরণের জন্য, প্রর্থাতপন্থী সংবিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন বন্ধ কারবার জন্য কয়েকটি 
বাঁধ গৃহীত হইল। ইতিহাসে এগুলি কাল‘সবাড ডিক্লীন: বলিয়া পাঁরচিত । সর্ব- 
ক্ষেতে প্রগাতি আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করাই ছিল এই বিধগ্ঠীলর মুখ্য উদ্দেশ্য । 
. কাল‘সবাড 'বাধগ্ীল প্রায় দশ বৎসর ধারয়া জামানীতে দমননীতি অব্যাহত 


রাখিয়াছিল। 


জোলভারন ও জার্মানী £ঃ ১৮১৯ প্রাচ্টাব্ডে প্রাশয়া নেহাত অর্থনোঁতক কারণেই 
তাঁহার পাশর্বত রাষ্টরগ্মীলর সাহত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় । ফলে একটি শুক 
সংঘের বা জোলভািনের সৃষ্ট হয় ॥ ক্রমে জামানীর অন্যান্য বাষ্ট এই শুল্ক সংঘে 
যোগ দেয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব ক্ষণকার করিয়া লয়। ১৮৫০ প্রীণ্টাব্দে দেখা যায় যে 
আয়া ব্যতীত জামানগর সকল য়াষ্টই ইহাতে যোগ দিয়াছে। এই শুক সংঘ 
জামানীতে অর্থনোতিক ক্ষেত্রে একাত্মবোধের সৃণ্টি করিয়া পরবর্তকালে যাজনোঁতক 
ওক্যের পথ মুগ্রম করে। অপ্টিয়া ছাড়া যে জার্মানী নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম এই 
আত্মপ্রত্যয় জোলভা'রন-এর মাধ্যমে গাঁড়য়া উঠে এবং প্রাশয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার 
বাস্তব ও মানসিক ভিত্তি তৈয়ারী হয়। 


১৯৪৮-এর বিপ্লব £ ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রয়াস্বরূপ জামনিণর 'বাভন্ন 
রাজ্যে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। এই সময় প্রাশয়ার নেতৃত্বে জামনি জাতিকে এক কারবার 
প্রষ্তাব ফ্রাঞ্চফোর্ট পালামেণ্টে গৃহীত হয় । কিন্তু প্রাশিয়ার রাজার অস্টিয়া ভীতি প্রবল 
থাকায় ইহা সম্ভব হয় নাই । অবশ্য এই-সময় প্রাশিয়ার চতুর্থ ফেডারক উইলিয়াম সমগ্র 
জামানীর উপর প্রাশিয়ার নিতৃত্ব দ্ছাপনেয় চেষ্টা করেন। ১৭ জামান রাষ্ট্র তাঁহার 
প্রস্তাবে রাজী হয়। ১৮৫০ ্রাঁণ্টাব্দে এই নূতন জামান ইউনিয়নের পালামেপ্ট আরফনট 
নামক দ্থানে মিলিত হয়। প্রাশিয়ার এই কাজেও অস্ট্রিয়া বিরুন্ত হইল এবং প্রতিবাদ 
জানাইয়া দাবি করিল যে জামাঁনীতে ১৮১৫"এর যৌথরাজা ব্যবস্থা 'ফরাইয়া আনিতে 


১১৬ এ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


হইবে৷ প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার মনোভাবে ভ ভীত হইয়া নবগঠিত ইউনিয়ন ভাওয়া দিল 
ফলে আ'স্টরয়ার নেতৃত্বে জামনি যৌথরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাশিয়ার এই নাতি 
হ্বীকারকে ‘ওলমুজের:অপমান’ বলা হয় ॥ 


এক্য আন্দোলনের নুতন পর্যায় £ ১৮৫৯-৬১ প্রীচ্টাব্দের ইটালীর ঘটনা সমগ্র 
জামানীতে বিশেষ করিয়া প্রাশিয়ায় এক বিরাট উৎসাহ ও উন্মাদনার সংষ্ট কারল। 
প্রগাতবাদীরা পুনরায় জামলীতে গণতান্ত্রিক শাসন ও রাজনোতিক এঁক্য আবার জন্য 
আন্দোলন শুরু কাঁরল । ইটালীতে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে 'জামনিরা মনে কারলেন যে 
তাহাদের দেশের এক্য একমাত্র প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই সম্ভব । এই সিদ্ধান্তে পে'ঁছাইবার 
আগে ভাবিয়া দোখলেন যে, ক্ষনদ্র পিডমণ্ট যাঁদ ইটালাঁর নেতৃত্ব লইতে পারে তবে 
প্রাশয়া জামনিতে কেন তাহা পারবে না। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জামানাকে এঁক্যবদ্ধ 
কাঁরবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ভাবে দেখা দিল প্রাশিয়ার রক্ষণশীল ২58 
শ্রেণীর মধ্যে । 


অটোভন: [িসমাকণঃ ১৮৬১ প্রাঁষ্টান্দে ১ম উইলিয়ম প্রাশিয়ার রাজা হন । তাঁহার 
1সংহাসনারোহণের ফলে প্রাশিয়ার ই[ীতহাসে নূতন অধ্যায় শুরু হইল। তাঁহার উদ্দেশ্য 

{ছল প্রাশয়াকে জামনীর অবিসংবাদী নেতাতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সাদ্ধর 
জন্য প্রথমেই [তান প্রাশিয়ার সৈন্য বাহনগ পুনর্গঠন ও আধুনিক অদ্বণস্তে সুসজ্জিত 
কাঁরতে চাহিলেন । কিন্তু প্রাশিয়ান পালামেপ্ট ব্যয়াধিক্যের অজ,হাতে তাঁহার এই কাজে 
বাধা দল । ফলে প্রাশিয়ায় এক শাসনতান্্রক 
অচল অবস্থার সৃণ্ট হইল॥ এই অচল 
.আবন্থা অবসানের জন্য তানি ১৮৬২ খ্রা্টাব্দে 
অটোভন: দিবসম।ক্কে  চ্যান্সেলার পদে 
নিযনুন্ত করেন । 


জীবন? £ িগমাক এক আভজাত 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে 
প্রতিভার কোনরূপ পাঁরচয় তান দেখাইতে 
পারেন নাই । বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত- 
করিয়া সরকারী চাকার গ্রহণ করেন কিন্তু 
চাকরির একঘেয়োমতে 'বিয়ন্ত হইয়া নিজের 
ক্ষেতখামারের কাজে গন দেন৷ ১৮৪৭ খান্টাব্দে 
গ্রাশিয়ার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন ঃ 
এবং নিজেকে রাজতন্দ্রের উগ্র সমর্থকরুপে বিসমার্ক 
প্রকাশ করেন। [তান প্রথম হইতে প্রজা 
স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন এবং সামরিক শন্তিতে তাঁহার পূর্ণ আচ্ছা ছিল). 
জটিল সমস্যার সমাধান একমান্ন সামরিক শান্তর দ্বারাই সম্ভব, বন্তুতা বা ভোটের 
ছারা নহে--ইহা তাঁহার প্রাণের কথা ছিল। ১৮৬২ প্রাঁষ্টাব্দে {বসমাক* প্রাশিয়ার 
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মান্্রসভার সভাপাঁতর;পে নিযুক্ত হন। মন্ত্রিসভার সভাপতি পদে তিনি প্রায় 
দ্রিশ বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন । এই সুদী্বকালব্যাপী তানই জামনির 
ভগ্যনিয়স্তা |ছলেন। - 

বিসমাকের জীবনের স্থির লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়াকে সম্মিলিত জামানির নেতৃত্ব সনে 
প্রাতণ্ঠা কালা ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত করা । তানি সহজেই 
উপলব্ধি করলেন যে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব জামির এক্যসাধনের পথে প্রধান অন্তরায় 
অস্ট্রিয়া এবং ইউরোপীয় প্রধান শক্তিতে পরিণত হওয়ার অন্তরায় ক্রাম্স। তান 
প্রাশিয়াকে সামারক শব্তিতে অজেয় কারা তুললেন । বিরোধীদের মুখ বদ্ধ করিবার 
জন্য তান পালামেপ্টের অধিবেশন বন্ধ রাখিলেন এবং সংবাদপত্রের উপর কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিলেন । {তান এক সময় বলিয়াছিলেন যে, সামরিক শান্তির সাহায্যে 
যে কোন জাটল সমস্যার সমাধান সম্ভব । সামারক শান্তির “সাহায্যেই জামনির এঁক্য 
সাধনের ন্যায় বৃহৎ ও জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছিল ৷ ইহার জন্য বিসমার্ককে 
তিনটি যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল _ডেনমা্ক, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের সাহত। 


ডেনমাকে'র সহিত যুদ্ধ £ শ্লেজউইগ, হলস্টেন দ্ছান দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া 


 দবসমাক* ডেনমাকে'র সহিত যুদ্ধে নামলেন । এই দুইটি স্থান ডেনমাকেরি অধিকারে 


থাকলেও হলস্টেন ছিল জামনি যোৌথরাষ্টের অনাতম সদস্য । ১৮৬৩ গ্রাঁল্টাব্দের লণ্ডন 
সন্ধির দ্বারা ঠিক হয় যেঃ এই দুইটি দ্থান ডেনমাক-এর শাসনাধীনে থাকিলেও তাহাদের 
ডেন রাজ্যের অস্তরভু ন্ত করা যাইবে না । কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীন্টাষ্দে এই দুইটি অণ্টলকে 
ডেনমাকের সাহত যান্ত করিবার কথা ঘোষণা করা হইলে ইহার [বিরদ্ধে সমগ্র জামানীতে 
প্রাতবাদের ঝড় উঠিল। কারণ এই অচল দুইটিতে বহু সংখ্যক জামান বাস কাঁরত। 
প্রাশিয়া ও আঁ্ট্রয়া য্গমভাবে ডেনমাকর্কে এই দুইটি অঞ্চল সংযুন্ত করা হইতে [বিরত 
থাকবার জন্য দেশি দিল । ডেনমার্ক যখন এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিল তখন আস্টরয়া 
ও প্রাশিয়ার যত বাহিনী ডেনবাহিনীকে পরাজিত কারয়া এই দুইটি অঞ্চল অধিকার 
কারল। যঃদ্ধ শেষে এই অঞ্চল দুইটির শাসন ব্যবস্থা কি হইবে তাহা লইয়া অস্ট্রিয়া ও 
প্রাশিয়ার মধ্যে মতাঁবরোধ দেখা দিল । অবশেষে গেস্টনের চুক্তি ছারা ঠিক হইল যে 
শ্লেজউইগ ও হলস্টেনে আস্টিয়া-প্রাশয়ার বগ-শাসন প্রবাতত হইলেও প্রাশিয়ার দ্বারা 
পারবোষ্টিত হলস্টেনের শাসনভার দেওয়া হইল আঁম্টুয়াকে আর শ্লেজউইগ রহিল 
প্রাশিয়ার অধীনে ৷  বিসমার্ক ভাঁবষ্যতে যাহাতে অস্ট্রিয়ার নাহত ইহা লইয়া যুদ্ধ করা 
যায় সৌঁদকে নজর রাখিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। তান এ সমবন্ধে 
বালয়াছিলেন নিতান্ত সামায়ক ভাবেই কাগঞ্জ দয়া আস্টয়া-গ্রাঁশয়ার সম্পর্কের 
ফাটল বধ্ধ-করা হইয়াছে। শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নাটকে কেন্দ্র কাঁরয়া প্রাশিয়ার এই 
কাষ'রুমের মাধ্যমে বিসমার্ক ভাষাতে অস্ট্রিয়ার সাহত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রদ্তুত 


কাঁরিয়া রাখলেন । ] 
অন্টো-প্রাশিয়ান ঘ্‌দ্ধ (১৮৬৬) £ বিসমার্ক বিশ্বাস করিতেন যে জামনীতে 


আসিয়া ও প্রাশিয়ার একত্রে অবস্থান করা একেবারেই অসম্ভব ৷ সুতরাং তান জামী 


হইতে আষ্টিয়াকে বিতাড়িত কাঁরতে বদ্ধপারকর হন। আস্টিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 


১১৮ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস ) 


কাঁরবার প:বে"তাঁল তাঁহার অনন্যসাধারণ কুটনশীতর ছারা এমন অবস্থার সৃষ্ট করলেন 
যাহার ফলে অস্ট্রিয়া যুদ্ধের সময় নিবল্ধির অবস্থায় রাহল। বসমাক প্রথমেই ফরাসী 
সমপাট তৃতীয় নেপোলিরনের সাঁহত বিযারজ নামক স্থানে 'মালিত হইলেন এবং সম্রাটের 
দনকট হইতে অস্ট্রো-প্রাশয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার প্রাতশ্রথাত আদার কাঁরলেন। 
জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে নেপোলরনের দুর্বলতা ছিন-। তান ইটালীর স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সামারক সাহাব্য দিয়াছলেন ৷ জামনীর ক্ষেত্রে তান একেবারে না করিতে 
পারলেন না৷ অস্ট্রো-প্রাশিয়ান কলহে নিরপেক্ষ থাকবেন প্রাতশ্রাতি 1দলেন। 
ইহা ছাড়া ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার পারস্কারস্বরূপ জামানীর কিছন স্থান বা বেলাজয়াম 
ফন্স পাইবে বলিয়া ?বসমাক ইঙ্গিত দেন । অবশ্য পুরস্কার কিংবা অন্য কোন বিষয়ে 
দুইজনের মধ্যে কোন চু'ক্ত স্বাক্ষারত হয় নাই। নেগোলিয়নের সাহত সাক্ষাতের প্‌বেই 
বিনমার্ক রাশিয়ার সাহত মিন্রুতা দ্ছাপন কাঁরয়াছিলেন। ১৮৬৩ প্রাণ্টাব্দে পোলশবদ্রোহ 
দমন ব্যাপারে জার "দ্ঘতীর় আলেকজাণ্ডারকে তিনি সমর্থন জানান। ফলে রাশিয়ার 
সাঁহত প্রাশয়।র বন্ধুত্ব আদূঢ় হয়! বিসমার্ক নবগঠিত ইটালী রাজ্যের সাহত মৈতী 
চান্ত সম্পাদিত কাঁরলেন। ঠিক হইল বে ইটালী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে 
সাহায্য করিবে এবং ইহার বানময়ে ইটালী ভেনিসিয়া পাইবে । ইংলপ্ডও যে 
অস্ট্রো-গ্রাশয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে এ বিষয়ে বিসমার্ক নিঃসন্দেহ হইলেন |, 
এইভাবে আপ্টয়াকে 'নর্বম্ধব করিয়া ঠবসমার্ক আস্ট্রয়া আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় 
রাহলেন। তান কিন্তু বাহজগতের নিকট দেখাইতে চাহিলেন যে অস্ট্রিয়াই 
আকুমণকারী। 


অস্টরগ্ার পরাজয় £ কুটনোতিক প্রম্ভাত শেষ কাঁরয়া 1বসমাক হঠাৎ জামনি 
কনকেডারেশনের গঠনাবাঁধ সংস্কার কারবার কথা ঘোষণা কারলেন এবং প্রাশিয়ার 
প্রাতীনাধকে দেশে ফরাইয়া আনিয়া কনফেডারেশনের সাহত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন 
কাঁরলেন। তান ঘোষণা কাঁরলেন যে আস্টয়া হলস্টেনে প্রাশিযাবিরোধা প্রচার কার 
চালাইতেছে"। ইাঁতমধ্যে আস্টয়া শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নীট জামান যৌথরাজ্যের ডায়েটে 
পেশ করল । কিন্তু গোস্টন সম্মেলনে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সিদ্ধান্ত লইয়াছিল যে 
ডায়েটের বাহিরে এই প্রশ্নাটর মীমাংসা হইবে। স্থতরাং চুন্ত ভঙ্গের অভিযোগে িসগাক 
হলস্টেনে সৈন্য পাঠাইলেন এবং গ্থানটি দখল করিয়া লইলেন। ইহাতে অস্ট্রিয়া ডায়েটে 
্রচ্তাব করিল যে, জামনি সংযুন্ত রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীগযাল প্রাশয়ার বিরুদ্ধে পাঠানো 
হউক। প্রাশিয়া ইহার উত্তরে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুর; করিল। এই যুদ্ধ মান 
সাত সপ্তাহ চালয়াছিল। স্যাডোয়ার যুদ্ধে আস্ট্ররা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল এবং 
প্রাগের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘাটিল। আস্ট্রয়াকে কোন স্থান হারাইতে হইল 
না এবং তাহার নিকট হইতে কোন ক্ষাতপূরণও দাবি করা হইল না কিন্তু আষ্ট্িয়াকে 
জামনি কনফেডারেশন চিরতরে ত্যাগ করিতে হইল এবং জার্মানীতে প্রিয়ার নেতৃত্ব 
তাহাকে স্বাকার করিয়া লইতে হইল । আস্টরয়াকে অবশ্য ইটালীতে ভোনাসয়া ছাড়িয়া ' 


দিতে হইল। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জামান রাষ্ট্সংঘ' প্রাতাষ্ঠিত হইল। প্রাশিয়ার 
শাসনতন্্ই এই সমগ্র অঞ্চলের শাসনতন্ত্র রূপে গৃহীত হইল । 


বৃহৎ শীল্তগীলর পারস্পারিক সম্পর্ক (১৮৫০-১৮৭১) ১১৯ 


স্যাডোয়া যুদ্ধের গর্ব £ স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে এক গরকত্বপর্ণ 
পাঁরবর্তন ঘটায় । অস্টয়ার পরাজয়ে মধ্য ইউরোপের শান্তসাম্যে পাঁরবর্তন আসিল ॥ 
প্রাশিয়া ইউরোপের ইতিহাসে নূতন মর্ধাদা পাইল৷ মধ্য ইউরোপের রাজনৈোতিক কেন্দ্র- 
বন্দু ভিয়েনা হইতে বাঁলনে স্থানান্তারত হইল ৷ এই যুদ্ধে আস্টরর়ার পরাজয়ে ফ্রান্সের 
স্বা্থহানি ঘাটল। ফ্রান্সের সীমান্তে শক্তিশালী জামনি রাষ্টের প্রাতষ্ঠা ফ্রান্সের পক্ষে 
মারাত্মক হইল । একারণে স্যাডোয়ায় আস্টয়ার পরাজয় ফরাসীরা নিজেদের পরাজয় 
বালয়া মনে করিল। এই যুণ্ধের ফলে ইটালীর এক্য সাধনের ইতিহাসে একি পায় 
শেষ হইল প্রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে-রক্ষণশল ও সমরবাদী বিসমাকের নীতরই 
জয় হইল এবং তাঁহার সাফপ্য তাহার প্রীত এক গভীয় শ্রদ্ধার ভাব সৃণ্টি কারল। 
প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জামানীর যডন্তরাচ্ট গ্রঠিত হইল ৷ এই যডন্তরাষ্ট্রে ২২টি জামান 
রাজ্য যোগ দেয় এবং একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। আস্ট্রয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও 
স্যাডোয়ার পরাজয়ের প্রাতীব্রিয়া দেখা দল ।  আস্টুয়ার অভ্যন্তরীণ পাঁরবর্তন একান্ত- 
ভাবে প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল এবং ১৮৬৭ গ্রাঁষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া সামাজ্যে দৈতদ্বাজ্য 
প্রীতাষ্ঠিত হইল । 
__ ফৰযাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৪৭০) £ উত্তর জার্মানী প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ 
হইলেও দাঁক্ষণ জামানী তাহার স্বাতন্ত্য বজার রাখল। ফ্রান্স দাঁক্ষণ জাাঁনীর এই 
স্বাধীন আগ্তত্ব অটুট রাখিবার জন্য সব“প্রকার চেষ্টা কাঁরতোছল এবং প্রাশিয়ার 
শান্তবদ্ধিতে ভীত ও ঈর্ষান্বিত হইল! তৃতীয় নেপোলিয়ন [িসমাক্ণকে সতর্ক 
কাঁরয়া দিলেন এই বলিয়া যে, দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্টরগালর স্বাধীনতা যেন বিপন্ন 
করা না হয়। তান আরও দাব* কাঁরলেন যে প্রাশিয়া যেভাবে শান্তবৃদ্ধি করতেছে - 
তাহা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষাতকারক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সে কারণে ইউরোপে 
শান্তসাম্য বজায় রাখবার জন্য ফ্রান্সের শান্ত ব্ধির একান্ত প্রয়োজন এবং এখন ফ্রান্সের 
ক্ষাতপরেণ স্বরুপ কিছ; পাওয়া উচিত৷ তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্ভট ,দাবিতে 
গবসমাক“-এর দঢ় ধারণা হইল যে ফ্রান্সের স্াহত প্রাণিয়ার যুদ্ধ ইতিহাসের যন 
অনয্যায়ী অবশ্যম্ভাবী ৷ তান ফ্রান্সের সাঁহত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। 
এদিকে যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে ‘তান প্রচারকার্ষয অব্যাহত রাখলেন ৷' ফ্রান্সের সাহত 
য্ধ বাধিলে প্রাশিয়া যে জয়ী হইবেই তাহা [তান জানিতেন। তাহা ছাড়া ক্রান্কো- 
প্রাশিয়ান যুদ্ধে দক্ষিণ জামনীর স্বতন্ত রষ্্গ্ীল যে জাতীয়তাবাদী জনমতের চাপে 
রাশিয়ার দিকে যোগ দিতে বাধ্য হইবে সে সাবস্ধে তান নিশ্চিন্ত ছিলেন। ক্লান্সের 
সাহত যুদ্ধ বাধিবার পর্বে তান কুটনীতির দ্বারা ফ্রাম্সকে নব কারবার ব্যবস্থা 
করিলেন। তান রাশিয়াকে বুঝাইলেন যে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ হইলে রাশয়া 


১২০. উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


১৮৫৬ শরন্টান্দের প্যারিসের চুস্তির কৃষ্ণ সাগর সম্বন্ধীয় ধারাগুলি নাকচ করিবার সুযোগ 
পাইবে । ইহাতে রাশিয়া বিসমার্ককে সম্ভাব্য ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে [নিরপেক্ষ 
থাকবার প্রাতশ্র্ীত দিল। ইটাল+ও নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া কথা দিল । অস্ট্রিয়া 
নিরপেক্ষতা নীতি ভিন্ন অন্য কোন কথাই চিন্তা করিল না। ইংলণ্ড তৃতীয় 
নেপোলয়নের পররাজ্যগ্রাস নীতি ভাল চোখে দেখিল না । . ফলে বিসমাকে“র জুবিধা 
হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধ বাধিবার পুবে বিসমাক" তাঁহার কুটনগাত 
দ্বারা ফ্রাম্সকে সম্পূ্ণভাবে মিন্রহীন রাখিতে পারিয়াছিলেন। 'বিসমাক* ইহার পরে 
যুদ্ধের অজুহাত খুজিতে লাগিলেন । স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া 
গোলযোগ দেখা দলে বিসমা্ক তাহাতে যুদ্ধের অজুহাত খুজিয়া পাইলেন ॥ 
১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহের ফলে রানী ইসাবেলা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন । ফলে স্পেনের সিংহাসন খালি হয়। স্পেনবাসী প্রাশিয়ার হোহেন-জোলান 
বংশীয় লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করে । কিন্তু ফ্রান্সের রাজ- 
নৈতিক চাপে লিওপোল্ড এঁ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না৷ ‘কিন্তু ফ্রান্স 
ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। ফ্রাম্স তাহার প্রাশিয়াচ্ছ রাজদ:তকে প্রাশিয়ার রাজার সহিত 
দেখা কারবার নির্দেশ দিল এবং বলা হইল রাষ্ট্রদূত যেন প্রাশয়ার রাজার [নিকট হইতে _ 
এইরূপ প্রাতগ্টাত আদায় করেন যাহাতে ভবিষ্যতে হোহেন-জোলান* রাজবংশের কেহই 
স্পেনের রাজসিংহাসনের জন্য প্রার্থী না হন। এই সময়ে প্রাশিয়ার রাজা এমস্‌ নামক | 
স্বান্থানিবাসে ছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাঁহার সহিত দেখা করিয়া ফরাসী সরকারের 
দাঁব জানাইলে রাজা এইরূপ উদ্ধতাপণ* দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং তারযোগে 
_ তাহার সাহত ফরাসী রাষ্ট্রদ্‌তের কথাবাতাঁ বিসমাককে জানাইলেন । [বিসমাক* প্রথমে 
সেনাপাতিদের নিকট হইতে প্রাশিয়ার জমরপ্র্ঞাত সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া টেলিগ্রামের 
মল বন্তব্য না বদলাইয়া তান উহার সংক্ষিপ্তসার এমনভাবে বয়ান কাঁরলেন যে জামণনরা 
পড়িয়া মনে কাঁরবে যে ফরাসী রাষ্ট্রদুত তাহাদের প্রিয় রাজাকে অপমানিত করিয়াছে । 
অন্যদিকে ফরাসীরা মনে করিবে যে তাহাদের প্রিয় রাজা অপমানিত হইয়াছে 
বিসমাক যাহা চাহিয্লাছিলেন তাহাই হইল । 


বঃদেধগ পথে ফনন্স £ ফ্রান্সের সংবাদপত্ৰগুলি ও যদ্ধবাজগণ প্রাশয়ার বিয়নদ্ধে 
তৃতীয় নেপোলিয়নকে যুদ্ধ ঘোবণা করিবার জন্য পাঁড়াপাঁড় করিল। ফ্রান্স প্রাশিয়া 
অপেক্ষা সাময়িক শক্তিতে অধিকতর শান্তশালগ বলিয়া মনে করিত এবং যত শীঘ্র বদ্ধ 
বাঁধবে ফ্রান্সের জয়ও স্থনিশ্চিত হইবে বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল । 


প্রাশয়ার পক্ষে এই যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তীতর প্রয়োজন ছিল না। তাহার 
সামারক বিভাগ পারিপ্য্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। 


বৃহৎ শান্তগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক (১৮৫০-১৮৭১) ১২১. 


ফুান্সের পরাজয় £ঃ ১৮৭০ ধ্রীন্টাব্দে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে বুম্ধ ঘোষণা 
কাঁরল। ইহার ফলে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র ফ্রান্সকে আক্রমণকারা বালিয়া মনে করে। 
যম্ধ শুর; হইলে দেখা গেল যে প্রাশিয়ার সামাঁরক ব্যবন্থা এরূপ নিখত ও জুপরি- 
কল্পিত যে য;দ্ধক্ষেত্রে জামনি সৈন্যদের কোনর,প অসুবিধা হইল না। অপরদিকে, 
 জান্সের সমর ্রচ্ভুতি কিছুই ছিল না। ক্রান্সের মিত্র বালয়া কাহাকেও দেখা গেল না। 
অপরাদকে দক্ষিণ জামাঁনীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগলেৈ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে প্রাশিরার দিকে 
' যোগ দিল। 
বুদ্ধ শুর হইলে দেখা গেল ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হস্তে পরাজিত হইতে লাগিল। 
উইসেনবহ্গ, স্পিকেয়েন, ওয়ার্থঃ গ্রযাভেনোৎ-এর যংগ্ধে ফরাসী সৈন্য প্রাশিয়ার হন্তে 
পরাজিত হইল। 
প্রাশিয়ার সেনাপাঁত মল্টকের সমর কৌশলের নিকট ফরাসী সেনাপাঁত ম্যাকমেহোন 
প্রতি ক্ষেত্রেই পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১৮৭০ খ্রান্টাম্দের ১লা 
সেণ্টেমহর সেডানের যুদ্ধে ফয়াসী সৈন্য সম্পর্ণভাবে পরাজিত হইল ৷ ফরাসী সম্রাট 
স্বয়ং বন্দী হইলেন ॥ এই সংবাদ প্যারিসে পোঁছিবামান্র এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় ৷ 
তীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া ফর্যসী জাতি পুনরায় ফ্রাল্সকে প্রজাতাদ্তিক দেশ 
বাঁলয়া ঘোষণা কারল। গ্যামেবটার নেতৃত্বে জাতীর প্রীতরক্ষা সরকার গাঠত হয় ।- 
িসমার্* এই সরকারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে রাজী হইলেন না। তান নূতন 
নিাচনের পর যে সরকার গাঁঠত হইবে তাহার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্মারত করিবেন বাঁলয়া কথা 
[দিলেন । ১৮৭১ প্রাণ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাসাই সন্ধি নামে এক প্রাথামক চুন্তি 
্াক্ষারত হয় । এ বংসরের মে মাসে ফাঙ্কফোর্টে এই সন্ধিপত্ পাকাপাকিভাবে 
উভয়পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইল । ইহার দ্বারা ফ্রান্স জামানীকে মেট্‌জ, আলসেস্‌লোরেন 
ও টাসবার্গ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল । ইহাছাড়া ৫০০ কোটি ফ্রাঁ যুদ্ধের ক্ষাতপরণ 
হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইল । তিন বৎসরের মধ্যে এই ক্ষাতপ;রণ দিতে হইবে দ্থির হয় 
এবং ততাঁদন পযন্ত জামনিণর এক সামারক বাহনী ফরাসী সরকারের খরচে ফ্রান্সে 
থাকিবে, এই ব্যবস্থাও করা হয় । 
১৮৭১.এর ব্যবস্থার তাৎপর্য ৪ ১৮৭১-এর ব্যবস্থা এক্যবদ্ধ জামান সাম্রাজ্য প্রাতগ্ঠা 
কারিল। দাক্ষণ-জামনি রাজাসম;হ প্রাশয়ার নেতৃত্ব স্বাকার কারয়া লইবার ফলে 
জামানীর এক্যসাধন সম্পূর্ণ হইল । ১৮৭১ গ্রীন্টাব্দের ১৮ই জানঢুয়ারা ভাসহিয়ের সস 
মহলে জামান রাজন্যবর্গ পারবোষ্টত হইয়া প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইীলরম জামান সম্তাট- 
রূপে ঘোষিত হইলেন। এই: ব্যবস্থার ফলে জামানীর এঁক্যসাধন কেবলমাত্র স্পর্শ 
হইল না; কেবলমাত্র জামানি সামাজোর প্রীতষ্ঠাই হইল না, নূতন জার্মান রাষ্ট 


১২২ - উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শান্তিতে পাঁরণত হইল । ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের পুরাতন 
শা্তসাম্য বিদায় লইল এবং এক নূতন শীল্তসাম্যের আঁবভবি ঘঁটিল। বাঁলন 
ইউরোপে? পাজনোতিক প্রাণকেন্দ্রে পাঁরণত হইল । বিসমাক্ণ শ্রেষ্ঠ রাস্ট্রনেতার;পে 
স্বাকীত পাইলেন। এই ব্যবদ্থা ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘল্টা বাজাইল। 
কবাম্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্সের নিকট হইতে আলসেস ও লোরেন 
কাঁড়য়া লইয়া জামানীর অন্তভূত্তি করিবার ফলে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক 
অস্বাভাবিক অবস্থায় রহিল। ফরাসী জনসাধারণ জামনি-বিদ্বেষী হইল । ফ্রান্স তাহার 
পরাজয়ের কথা ভুলিতে পারিল না। এই ব্যবস্থার ফলে ইটালীর এক্যসাধন সম্পূণণ 
হইল। রাশিয়ার জার 'ছিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৫৬ খ্রষ্টাব্দের প্যারস সান্ধর 
শতঞ্চুলি ভাঙিয়া দিতে সাহসী হইলেন। তিনি কৃষ্সাগরে পুনরায় রাশিয়া ও 
নোপান্ত বৃদ্ধ কারলেন এবং ?সবাস্টো প্রভাতি গ্থান সুরক্ষিত কারলেন। ফলে নিকট 
প্রাচ্য সমস্যা জাটলতর হইল। রাশিয়ার একতরফা এই কাজের বিরূদ্ধে কোন রাষ্টই 
বিশেষ প্রাতবাদ করিল না। পাঁরশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবদ্থায় ইহাই স্বীকৃত হইল 
যে রাষ্ট্রের ভাঙাগড়ার ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপরিহার্য । ফলে ইউরোপের রাজনপাঁত অনেকটা 
য্ধভীতি ছারা পারচালিত হইতে থাকিল । ১৮১৫ খ্রাঁষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেস 
ইউরোপে যে রাজনৈতিক কাঠামো তৈয়ার করিয়াছিল তাহার সম্পূণণ পাঁরবর্তন 
ঘাঁটল ১৮৭১-এর ব্যবদ্ছায়। জামানী ও ইটালগতে রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠায় 
জাতীয়তাবাদের চরম জয় সচিত হইল ৷ 


জার্মানীর এঁক্য আন্দোলনে বিজমা্কের অবদান £ ১৮৬২ গ্রাণ্টাব্দে বিসমাক 
প্রাশিয়ার মন্ত্রিসভায় সভাপাঁতর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে কয়েকটি মূল 
উদ্দেশ্য সাধনে তান তাঁহার সমস্ত শান্ত নিয়োজিত করেন £ঃ (ক) বিসমাকের সর্ব- 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জামনীকে এক্যবদ্ধ করা। 
জামনির এক্য সাধন করিতে যাইয়া তানি প্রাশিয়ার প্রাধান্যের {বল্‌ বা রাজতন্ত্রের 
ক্ষমতা হাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। (খ) সুতরাং রাজতন্ত্রের শান্তি বৃদ্ধ করাই 
ছিল তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ; তান মনে করিতেন যে পালামেন্টের জয়ের. মাধ্যমে বা 
গণতন্ত্রের মাধ্যমে জামনির এক্য সম্ভব নয় বা জামির উন্নীত সম্ভব নয়। 
(গে) জামন্নীর এক্য সাধনের তথা প্রাশিয়ারাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় 
ছিল অষ্টিয়া ; সুতরাং অস্টিয়াকে জামান হইতে বিতাড়ন করা তান সর্ব“ প্রথম কত'ব্য 
বালিয়া মনে কাঁরলেন। জামানীর উপর হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্যের অবসান ঘটাইবার 
কথা তান ১৮৫৩ খাপ্টাব্দেই প্রকাশ কাঁরয়াঁছলেন। (ঘ) বিসমাক* ছিলেন সামরিক 
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শান্ততে [ব*বাসী; জামান এক্য সাধনের জনা এবং অস্ট্রিয়াকে বিতাড়নের জন্য তান 
তাই সামরিক শক্তি বদ্ধ করা তাঁহার প্রধান নত হিসেবে গ্রহণ করেন। বছরের পর, 


lA) 
দ্্‌ংমুক্তি 


১৮৭১ 


NN 


4 


হি S৮৬৬ SEI 
99 
জাসিহইজে৬স্রী) 


রঃ 


র 
বছর পাঁলয়ামেপ্টের সহিত ছ্ছ করিয়া তিনি দেশের সামরিক শাস্তি বৃদ্ধি করেন। 


১২৪ 3 উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


গ্রাশয়ার রাজতন্ত্রকে তিনি এক দুধ এবং অপ্রাতহত সামারিক শান্তর উপর প্রতিষ্ঠিত 
কারয়াছিলেন। 


£পর ১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ খষ্টাব্দ পর্যন্ত মান ছয় বৎসরের কধ্যে পর পর তিনাঁট 
যুদ্ধে তানি অবতীর্ণ হন। (ক) প্রথমতঃ শ্লেজউইগ হলস্টেইন-সমস্যাকে কেন্দ্র 
করিয়া তান আষ্টয়ার সাহত সহযোগিতা করেন এবং ডেনমাককে যুদ্ধে পরাজিত 
করেন। ইহার ফলে জামানি-এক্যের পথে িসমাক* কিছুটা অগ্রসর হইতে পারেন । 
কিন্তু তাহার চাইতেও বড় কথা এই যে, তান ডাচ দুইটির উপর আধিপত্যের প্রশ্ন লইয়া 
আদ্টুয়ার সহিত যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রচ্তুত করিয়া তোলেন। (খ) অস্ট্রিয়ার সাঁহত যুদ্ধের 
পুর্বে তানি র্লাশিয়ার সহান;ভাত সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন; ফরাসী সম্রাট তৃতীয় 
নেপোলিয়নের নিরপেক্ষতা অজন করেন এবং ইতালীর সহযোগিতা লাভ করেন । 
অতঃপর ১৮৬৬ খ্‌ণ্টাব্দে স্যাডোয়ার যুদ্ধে আস্টরয়াকে পরাজিত কাঁরয়া িসমাক* 
প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জামান রাষ্ট্রসংঘ গঠন করেন । (গ) জামানীর এক্য সম্পর্ণ 
কারবার জন্য বিসমার্ক অতঃপর ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ অনিবাধ করিয়া তুললেন । 
আস্তজা[তিকভাবে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি ফরাসী সম্রাটকে যুদ্ধে অবতার্ণি হইতে 
বাধ্য করেন। ১৮৭০ শ্রাষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হইলে প্রাশিয়ার 
নেতৃঃত্ব জামান একটি এঁক্যবদ্ধ অথণ্ড রাষ্ট্রে পারণত হইল, গ্রাশিয়ার রাজা জামনির 
সম্রাট বালয়া ঘোষিত হইলেন । ' 


১৮৬২ হইতে ১৮৭০ গরণ্টাম্দ পর্যন্ত কয়েকটি বছরে বিসমাক* তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি 
এরুপ সাফল্যের সাহত পাঁরচা'লত করিয়াছিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্প্‌ণ* সিদ্ধ 
হইয়াছিল+_প্রাশয়ারাজের অধীনে সমগ্র জামান এক্যবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং 
[বসমাক যে একজন শ্রেষ্ঠ কুটকৌশলন.রাজনগাতাবদ্‌ এবং সাহসী ও দ:রদ:চ্টিসমপন্ন 
ছিলেন তাহা তাঁহার পররাম্ট্রনগাত পাঁরচালনা হইতেই বোঝা যায় । 


প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের মাত্র নয় বৎসরের মধ্যেই [তানি প্রচণ্ড বলগ্রয়োগ 

এবং আগ্রাসী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জামনীতে একটি অখণ্ড এক্যবদ্ধ 

রাষ্ট্র গাড়য়া তুলিতে সমর্থ হন। ইহা কম কৃতিত্বের পারচয় নহে। তবে িসমার্ক 

কেবলমাত্র যুদ্ধের উপর নিভরি করেন লাই। বরণ কুটনীতির সার্থক প্রয়োগ করিয়া 
তান পুবেই যুষ্ধ জয়ের ব্যবস্থা নিখ*ৃত করিয়া তুলিতেন। 


জান ও ইটালীর এক্য আন্দোলনের তুলনাঃ জামনিগ ও ইটালীর এক্য 
আন্দোলনের তুলনা করা সহজ, কারণ উভয়ের মধ্যে সাদ্‌শ্ের মিল ও. অমিল উভয়ই 
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{ছল ৷ সাদৃশ্যের পক্ষে বলা যায় ৪-_(ক) উভয় ক্ষেত্রেই আন্দোলন বা বুদ্ধের লক্ষ্য ছিল 

জাতীয় এক্য প্রাতষ্ঠা। (খ) উভয় ক্ষেত্রেই পঢব‘বত’ কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। 

(গ) উভয় ক্ষেত্রেই এক্যপ্রচ্ষ্টো একই পথে পাঁরচালিত হইয়াছিল । তিনটি নাঁদষ্ট 

স্তরে তিনটি যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া উভয়েই এঁক্য সম্পূর্ণ করিয়াছে । (ঘ) উভয় 

ক্ষেত্রেই একটি প্রধান রাজ্য এক্য-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিল। ইটালীতে পডমন্ট- 

সাডশনয়া আর জামাতে প্রাশিয়া। (ঙ) আদতে উভয়ের শত্রু ছিল অস্ট্রিয়া এবং 
' (চ) উভয় ক্ষেত্রেই একজন মন্ত্রী এক্য আন্দোলনের গাঁত নিয়দ্তরণ করিয়াছেন ॥ 


কিন্তু দুইটি দেশের এঁক্য আন্দোলনের বৈসাদশ্য ও চোখে পড়ে। কাভদরের কাজ 
অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য 'ছিল। পউমণ্ট ছিল দুর্বল রাষ্ট্রী। একারণে কাভদ্রকে 
বৈদেশিক সাহায্য লইতে হইয়াছিল এবং ইহার জন্য ইটালীর জাতীয় স্বার্থও কিছুটা 
ক্ষুপ্ন হইয়াছিল ৷ বিসমাকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। 
বার রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাই তাঁহার কাম্য ছল । ইহার জন্য জামানীর জাতীয় স্বার্থের 
পরিপন্থী কোন কাজ বিসমারকে করতে হয় নাই। িউমন্ড ইটালীর অন্যান্য রাষ্ট্রের 
চেয়ে ক্ষমতাশালী ছিল না । কিন্তু জামানীতে প্রাশিয়া ‘হল সর্বাপেক্ষা শান্তশালা রাষ্ট্র। 


জোনভারেনের মাধ্যমে জার্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্রগখাল প্রাশিয়ার নেতৃত্ব পরোক্ষভাবে 
স্বকার করিয়া লইয়াছিল। জামানীতে কোন বদেশী শাসন ছিল না। সুতরাং সেখানে 
সমস্যা ছিল আস্য়াকে বাদ দিয়া জামানীর এক্য দ্থাপন করা। কিন্তু ইটালীতে বিদেশী 
শাসন প্রচলিত ছিল। আুতরাং ইটালীতে এঁক্য আন্দোলনের সহিত স্বাধীনতা অর্জনের 


সংগ্রামও নাবডুভাবে ষ্ত ছিল। 


তবে জামা্নীর এঁক্য আন্দোলনের পথেও নানারুপ বাধা [ছিল। প্রথমত, 
জামানগতে ‘বাভিন্ন আগ্চালক স্বার্থ এবং অ'ণ্টালকবোধ প্রবল ছিল। জামানীর কয়েকাট 
রাষ্টে রোমান ক্যার্থালক ধর্মের প্রভাব প্রধল থাকার প্রোটেপ্টাণ্ট ধর্ম প্রাশিয়ার পক্ষে 
অস্থাবধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । দ্বিতীয়ত, ইটালীতে গ্যারিবণ্ডি ছিলেন, কিন্তু 
জামানীতে কোন গ্যারিবাল্ড ছিলেন না। তৃতীয়ত, কাভুর গণ-সমর্থন পাইয়াছিলেন, 
1বসমাককে পালণমেন্টের দা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল । 


কাতুর ও বিসমার্ক ৪ , নেতা হিসাবে বিসমাক“ ও কাভুরের তুলনা করা বায়। কাভুর 
ছিলেন উদার নাঁতিসন্পন্ন রাজনশীতজ্ঞ! তান পাঁরিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। 
গ্লণভোটকে তান ইটালীর এক্য আন্দোলন সফল কারবার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে 


১২৬ উচ্চমাধ্যামক ইাঁতহাস 


গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাছাড়া, ইটালীর এঁক্যকে তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন 
বাজরা ইটালীর মধ্যে তান পিউমস্টকে িলইয়া দেন ॥ কিন্তু বসমার্ক ছিলেন সম্পূর্ণ 
অন্য ধরনের ॥ তান পার্লামে'ট; গণতন্ত্র গণভোট প্রভাত গ্রাহ্য কারতেন না। 
প্রাশিয়ার সামরিক শান্তর উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অদ্ছা ছিল । তাঁহার নিকট প্রাশিয়াই 
{ছল সব কছু। প্রাশয়ার সাহত তান জার্মানীকে মিলাইয়া দেন। প্রাশিয়ার 
রাজধানী বার্লন হইল নূতন জামণান সাম্রাজ্যের রাজধান? এবং প্রাশিয়ার রাজা হইলেন 
জার্মানীর সম্রাট । প্রাশিয়ার আইনকানুন, রীতিনীতি সমগ্র জামণনীতে প্রবর্তন 
কাঁরতে তান সচেষ্ট হইয়াছলেন। 


প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্্রসমূহ £ 


ল্লস্ম অজ্যযাক্ 
রাষ্ট্রজোট ব বস্থা (১৮৭১-১৯১৪) 


যুগাটর বৌশছ্টা, বিদনার্ক ও কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আমলে জামণনী 
(১৮৭১-১৯১৪), বসমাকে'র পররাষ্ট্র নদীত, গুপনিবোশক নগীত. কাইজার দ্বিতীয় 
উহীলয়ম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, রাশিয়ার জার প্বিতগয় আলেকজাণ্ডারের 
শাসন বাল, বিভন্ন সংগ্কার ও ভুমদ।স প্রথার অবসান, পোল্]াণ্ডে (বিদ্রোহ; বৈদোশক 
নাত, তৃতাঁয় আলেকজান্ডার (১৮৮১-১৮১৪), দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭), 
স্টালাপন সংস্কার দুইটি পরদপরাবরোধী ?শাবরে বিভন্ত ইউরোপ । 


ঘুগাঁটির বৈশিষ্ট্য £ ১৮৭১ গ্রাণ্টান্দের ইউরোপের রাষ্ট্রগালর শাসনব্যবন্থার দিকে 
লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মোটামুটিভাবে উদারনৈতিক ভাবধারা জয়যুন্ত হইয়াছে । 
আঁধকাংশ রাষ্ট্রেই লিখিত সধাঁবধান ও আইনসভা প্রচলত হইয়াছল। ভোটাধিকার 
সম্প্রসারিত হইয়া ব্াস্তপ্বাধীনতা ও নাগারকদের আধকারগযলি হইয়াছিল জুদূঢ় । 

এই যুগে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে উদারনৈতিক দল শাসনক্ষমতায় আঁধান্ঠিত 
ছিল। মধ্যবিত্ত স্প্রদায় কতক এই দল পাঁরচালিত হইত প্রত্যেক দেশের উদার- 
নোতিক দল এক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সম্মুখীন হইল। এই নুতন দলাট শ্রমিক ও 
মেহনত? মানুষের দল বা মূখপান্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এক একটি রাষ্ট্রে এই 
দলটি এক এক নামে আভাহত হইত। তবে মোটামুটিভাবে বালতে গেলে এই দল 
সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী ছিল। এই যুগে (বাভিন্ন দেশের রক্ষণশীল দলগীলও 
ষুগোগধোগী হইবার চেস্টা করে ৷ গ্রেট ব্রিটেনে ডিজরেল'র নেতৃত্বে টোরীদল গণতন্ত্রের 
পোশাক পরিয়া লয় । জামণনীতে এই দল কৃষকদের স্বার্থের দিকে আগ্রহ দেখায় । 
ফ্রান্সে এই দলের দ্বারা প্রজাতন্তী ফ্রান্স প্রভাবিত হয় ॥ আস্ট্রয়া ও রাশিয়ার এই দল 
বিশেষ শান্তশাল ছিল । 

এই যুগে রাজতন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে । প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। রাজতন্ত্রের সহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পকে ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নত 
লক্ষ্য করা যায়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাবে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরদ্ধে অবিরাম 
সংগ্রাম চালাইয়াছিল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই গে শাসক শ্রেণীতে পরিণত হইবার 
ফলে রাজতন্ত্র শান্শালগ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে । সংক্ষেপে, এই যুগে 
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী তাহার বিপ্রবীরপ হারাইয়া ফেলে এবং শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে ইহা সঞ্চারিত 
হয়। এই শ্রামক শ্রেণীই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে রাজতন্বের 
পতন ঘটায় । 

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাঁদ্ধি। বিজ্ঞান ও প্রযয়ন্তি- 
{বিদ্যার উন্নাত এবং শিল্পায়নের জন্যই রাষ্ট্রের ক্ষমতা অস্াভাবকভাবে বাদ্ধ পায়। ফলে 
প্রাতাঁট রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষভাবে দেখা দেয় । ১৮৭১-১৯১৪ গ্রাণ্টান্দ পরত 
এই দণর্ধকালের মধো শ্রমিক সম্প্রদায়ের নানাবধ উন্নত সাধিত হইয়াছিল । শ্রামকদের 
দুরবদ্থা লক্ষ্য কাঁরয়া প্রাতাট রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় কিছ {বিছ শ্রীমককল্যাণ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছিল! ইহাতে 'কিন্ত শ্রীমক শ্রেণীর সবণঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই । ফলে সমাজ- 
তন্তবাদের উদ্ভব ঘাটল। গাক'দীয় মতবাদ শ্রামক শ্রেণীকে নূতন পথের সন্ধান দিল। 


71, 


= উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


পাতদৃত্টিতে আন্তজ্জাতিকতা বৃদ্ধি পায় । জাতীয় অথ্নটাতর বদলে 
হি অর্থনাতির কথা শুনা বায়__আন্তজ্ীতক বাণিজ্য, আন্তজর্ণীতক একা 


এবং বিদ্বগান্তির কথা এই যুগে বিভন্ন দেশের সাহত যে সব চুক্তি হইয়াছিল সেগ;লিতে 
উাঁজ্লাখত ছিল৷ কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতাবোধ বোশদিন টিকল নাখ ইহার 


প্রধান প্রধান ইউরোপায় রাষ্ট্রসমহ- রাম্ট্রজোট ব্যবস্থা (১৮৭১-১৯১৪) ৩ 


পরিব্তে প্রতিটি রাজ্য শিল্পসংরক্ষণ নণীত গ্রহণ কাঁরল । ফলে আন্তজাতিক বাণিজ্য 
1বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনোতক প্রাতিদ্বান্দ্বতায় পরিণত হইল এবং একটি রাষ্ট্র অপর 
রাষ্ট্রকে শত্র; বলয়া মনে কাঁরতে থাকিল! 

এই যগাঁটর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, শন্তিশালা রাম্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি বজায় 
ছিল ; বিশেষ য্দ্ধবগ্রহ দেখা দেয় নাই। ১৮৭১ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত 
ইউরোপের শাস্তশালী রাষ্ট্রগয্ীলর মধ্যে কোন যঃ্ধই সংঘটিত হয় নাই। ইহার কারণ 
হইল, এই যুগাঁটতে ইউরোপে শান্তর ভারসাম্য বজায় ছিল। ইউরোপের কোন রাষ্ট্রই 
নিজেকে সবশান্তগান বলিয়া মনে করিত না এবং একে অপরের ভয়ে ভাত থাঁকত ৷ 
(বিসমাক যে নীতি গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন তাহা যদ্ধনীতি নয়; ফরাসী আক্রমণ হইতে 
জামান সাম্রাজাকে রক্ষা করা। তেমনি ফ্রান্স নিজেকে জার্মান আক্রমণ হইতে রক্ষা 
কারবার জন্য বন্ধুর অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে এবং যথাসময়ে রাশিয়ার সহিত সখ্যস/্ে 
আবদ্ধ হয়। 

[বদমাক্ক ও কাইজার ?দিবতীয় উইলিয়মের আমলে জামণনী ( ১৮৭১-১৯১৪ ) ৪ 
১৮৭১ খ্রাঁ্টান্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জাম্ণানী একাঁটি এক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পাঁরণত হয় এবং 
[বিসমাক* ইদ্পারিয়াল চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯০ খ্রীন্টাম্দ পযন্ত জামান 
সাম্রাজ্যের তানই কর্ণধার ?িলেন। এই সময় তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জামণনীর 
ক্ষমতাকে অটুট রাখা এবং ইউরোপায় রাজনীতিতে নূতন জামণনীর একচ্ছন্ন আধিপত্য 
দ্ছাপন করা। 


{িসমাকের সংস্কারমূলক কার্য ৪ 


১৮৭১ গ্রীন্টাব্দে চ্যান্সেলার হইবার পর বিসমাকে'র অভ্যন্তরীণ নাতির একমান্র 
উদ্দেশ্য হইল কেন্দ্রীয় শাসনকে শান্তশালী করা । গণতন্ত্রের প্রতি বিসমাক কোনাদনই 
্রদ্ধাশগল ছিলেন না এবং এই সময়ে তাঁহার শাসনকে স্বৈরাচারী নামেই আভহিত করা 

যাইতে পারে । নূতন জাম্ণান সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রকে এইরুপভাবে গণিত করা হইল 
যাহাতে প্রাশিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকে । সম্রাটকে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক 
ক্ষমতা দেওয়া হইল ৷ ব:ণ্ডেসরাথ ও রাইখস্টাগ নামে দুইটি কেন্দ্রীয় সভা দ্ছাপন 
করা হইল। প্রথমটি ছিল রাজন্যবগ্গের প্রাতানধি সভা ও দ্বিতীয়টি জনসাধারণের 
প্রাতানাধ সভা । সমগ্র কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান হইলেন চ্যান্সেলার এবং তান 
একমান্র সম্রাটের নিকট দায় রহিলেন। অভ্যন্তরীণ উন্নাতর জন্য তিনি নানা উন্নয়ন- 
মূলক কাধ কাঁরলেন । দেশের মুদ্রা বাবন্থার সংস্কার করা হইল এবং একটি কেন্দ্রীয় 
জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইল । যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নাত ও সংবাদ আদানপ্রদানের 
জন্য রেলপথকে উন্নত করা হইল এবং ডাক ও তার বিভাগকে সুসংগঠিত করা হইল । 
ইহার সাঁহত িসমাক্ সামরিক ব্যবস্থাকেও শান্তশালী কারলেন এবং বাধ্যতামডলক 
সামারক শিক্ষাকে তান দ্‌ঢ়ভাবে বলবৎ কারলেন। তান সাম্রাজ্যের সবর একই 
প্রকারের আইন প্রবর্তন কারলেন। এইভাবে কেন্দ্রীয় শাসনকে শান্তশাল করিয়া 
এবং প্রায় দ্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন কাঁরয়া বিসমাক্ক জামণনীর অভ্যন্তরীণ শান্তকে 
অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হইলেন। ইহার সাঁহত তানি সমগ্র সাম্রাজ্যে জামণনদের 
আধিপত্য স্থাপনের নীতি গ্রহণ কারলেন। জার্মানদের মন হইতে প্রাদোশকতা দূর 


৪ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


কারবার জন৷ এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত জাতীয় মনোভাব জাগ্রত হয়, তাহার 
জন্যই তিনি এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ 


ক্যা্থালকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ৪ 


অভ্যন্তরীণ শাসনের দ্বিতীয় দিকের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ক্যাথালকদের 
সাঁহত সংগ্রামের মধ্য দিয়া! এই সংগ্রাম কুলটুর ক্যাম্প বা ‘সভ্যতার সংগ্রাম’ নামে 
পাঁরাচত ৷ মূলত রাজনোঁতক কারণেই বিস্মাক* ক্যাথালকদের প্রাত বিরূপ ছিলেন 
ক্যাথালকরা আস্ট্রয়ার প্রাত সহানুভাতশাল ছিল এবং তাহারা প্রাশিয়ার নেতৃত্বে নূতন 
জামণনঈীর অভ্যুখানকে বিশেষ স্ুনজরে দেখে নাই । ইহা ছাড়া ক্যার্থালকরা পোপের 
নির্দেশে চালত । জামান ক্যাথালকদের উপর পোপের এই ক্ষমতায় {বসমার্ক* আতাঙ্কত 
1ছলেন এবং তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও হয়ত পোপের হস্তক্ষেপ 
হইতে পারে। ইহা ছাড়া ইটালীতে পোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনঃগ্রাতগ্ঠার চেষ্টাও 
সমস্যার সৃষ্ট কারতোছল ৷ সর্বশেষে ক্যাথালকরা রাজনশীততেও অংশ গ্রহণ কাঁরত 
এবং তাহারা িসমাকের নশীতর কঠোর সমালোচক ছিল। এই অবস্থায় বিসমার্ক* 
ক্যাথালকদের ক্ষমতাকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপাঁরকর হইলেন । মে বিধানাবলী (May 
Laws) দ্বারা বিসমার্ক নির্ধাতনমূলক আইন প্রবর্তন কারিলেন। ইহার দ্বারা 
ক্যাথীলকদের শান্ত দান করা হইল এবং যাজকদের উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাতীত্ঠত 
করাহইল। এই সকল ব্যবস্থা বিসমাকে‘র সাহত পোপ এবং ক্যা্থীলকদের মধ্যে 
সংবষের সৃষ্টি কারিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পোপের সাহত একটি আপস মঈমাংসা 
হইল এবং বিসমার্ক একে একে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রবাঁত'ত সকল ব্যবদ্থাই 
প্রত্যাহার করিয়া লইলেন ৷ 


সগাজতান্তিকদের 1বরদ্ধে ব্যবন্থা 


সমাজ ভান্বিকদের সাঁহত দ্বন্্ৰ বিসমার্কের অভ্যন্তরীণ শাসনের এই যুগের একটি 
{বিশেষ দক ॥ এই দ্বন্দ্ব তাঁহার বৈদেশিক নীতিকেও প্রভাবিত কারয়াছিল। এই সময় 
জামএনীতে সোস্যাল ডেমোক্রযাটঞ দল অত্যন্ত সুসংগঠিত ছিল । এই সমাজতান্ব্রকরা 
শাসনব্যবন্থায় গণতাঁন্্রক পদ্ধতি এবং সামাজিক ও অর্থ নোঁতক ক্ষেত্রে সমাজতাল্ত্রক 
আদর্ণকে প্রতিষ্ঠিত কীরতে চাহিত ॥ িসমার্ক ইহাদের চরম শন মনে কাঁরতেন ৷ 
ইহারা বিসমাকের আদর্শ ও বিসমার্জের সন্ট সামারক ব্যবস্থার উপর প্রাতঞ্চত 
প্লাজতন্ব্ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । বিসমাক ইহাদের দমন করিবার জন্য ১৮৭৮ 
এীগ্টাব্দে কঠোর দনমূজক আইন প্রবর্তন কারলেন। সকল রকম সভা-সমিতিতেও 
মতামত প্রকাশের অধিকার হইতে সমাজতান্তক্দের ব্চিত করা হইল। কিন্তু ইহাতেও 
শ্রমজীবীদের উপর সমাজতান্ত্রচদের প্রভাব দুর করা গেল না। দমননগীতিমৃলক 
আইন যখন সুফল আনয়ন কাঁরতে পারিল না তখন বিসগ্লাক“অপর পন্থা গ্রহণ কারিলেন। 
িসমার্ক উপলব্ধি করিলেন যে অর্থনোতক অসাম্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক 
দুরবন্থাই সমাজতান্ত্িকদের শান্তর মূল কারণ। সেজন্য তান শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক 
উন্নাতর জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের ( State 
Socialism)-এর তাঁনিই প্রবর্তক ॥ আকস্মিক দুঘণ্টনা, অসুদ্থতা এবং বৃদ্ধ বয়সে 


০ 
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অবসর গ্রহণের পর পেনসনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তান বাভিন্ন আইন প্রণয়ন 
কারিয়াছিলেন। 

{বসমাকের পররাণ্টর নীতি (১৮৭১-১৮৯০ ) £ ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খুু'ণ্টাব্দ 
পযন্ত যগাঁটকে “বিসমাকে'র যুগ’ বলা হয়। এই যুগটিতে জামান ইউরোপের 
কেন্দ্রবিন্দ;তে পাঁরণত হয় এবং বিসমার্ক এই সময় ইউরোপীয় রাজনীতির পরিচালক 
ছিলেন। তান জাগ্ীনীকে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ শত্তিতে পারণত করেন। তাঁহার 
পররাণ্ট্রনশীতর প্রধান উদ্দেশ। ছিল নবগাঁঠত জামণন রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করা এবং 
ফ্রান্সকে প্রাতশোধ গ্রহণে বাধা দেওয়া । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁন ইউরোপের 
প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের সাহত মিন্রতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ফলে 
বিসমার্ক যতাঁদন জামণনীর কর্ণধার ছিলেন ততাঁদিন ফ্রাম্স ইউরোপে নির্বান্ধব অবস্থায় 
থাকিতে বাধ্য হয় । 

{ন্রসগ্রাট সংঘ ও দ্বৈত সান্ধি 


বসমাকে‘র চেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আপ্টয়া, রাশিয়া ও জামনীর সম্রাটদের লইয়া 
“ত্র-সম্রাট সংঘ’ গঠিত হইল । এই সংঘের উদ্দেশ্যে অনেকটা ১৮১৫ খঢাচ্টাব্দের পাব 
সংঘের মত ছিল ৷ কিন্তু এই ন্রি-সম্রাট সংব কার্যকর হইল না । 1নকটগ্রাচ্য (বলকান ) 
অঞ্চলে রাশিয়া ও আস্টগ্লার মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেওয়ায় এই সংঘ অকার্যকর হইয়া 
পড়ে। বাঁল'ন-কংগ্রেসে (১৮৭৮) 'বিসমাক প্রকাশ্যে আ্টয়ার দাঁব সমর্থন করলে 
দি-নযাট সংঘ ভাঁওয়া যায়। ইহার পর বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাহত ১৮৭৯ খনৌম্টাব্রে 
এক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষারত কারলেন। ইহাকে দ্বৈত সন্ধি বলা হয়। এই 
চক্তিটিতে কয়েকটি গোপন শর্ত ছিল। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে আপ্টিয়া ও 
জামণনীর মধ্যে দ্বৈত সম্ধিটি রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধেই সংষ্ট হইয়াছিল । 
এই দ্বৈত সান্ধটিতে ঠিক হয় যে রাশিয়া জাম্ণানী বা অস্ট্রিয়া যাহাকেই আক্রমণ করুক 
না কেন উভয় রাষ্ট্র এক জোটে রুশ আক্রমণের {বিরুদ্ধে লড়াই করিবে । অন্য কোন 
শান্ত যদ এ দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনাঁটকে আক্ৰমণ করে তাহা হইলে অপরটি 
নিরপেক্ষ থাকিবে। 'বিসমাক. অস্ট্রিয়ার সাঁহত যে দ্বৈত সন্ধি স্থাপন কাঁরলেন তাহা 
১৯১৪ খনষ্টাব্দ পর্যন্ত অটুট ছিল । 
রাশিয়ার সাঁহত বন্ধ ত্বভাব 

গবসমার্কেরে চিরাচরিত নগীত ছিল রাশিয়ার সাহত সম্ভাব রক্ষা করা » এই কারণে 
জামান ও রাশিয়ার মধ্যে কোন-সংঘাত ছিল না। স্বভাবতই তানি ন্রি-সম্লাট সংঘকে 
পুনরঃজ্জশীবত কাঁরতে সচেষ্ট হইলেন। এই সঞ্জীবিত তি-সম্রাট সংঘের নাম দেওয়া 
হইল ১৮৮১ খতরেপ্টাখ্বের “্রি-সম্রাট মিতালী" । এই সান্ধাটও আত্মরক্ষামংলক 'ছিল। 
এই সাঁন্ধতে ঠিক হইল যে এক তুরস্ক ছাড়া অন্য কোনও শান্তর সহিত যদ এই 'তিনাটি 
বাণ্টের যে কোনটির যুদ্ধ শহর হয় তাহা হইলে অন্য দুইটি নিরপেক্ষ থাকিবে । 
তুরস্কের সাঁহত যুদ্ধ শর হইলে অবশ্য এই তিন শান্ত ।নজেদের মধ্যে আলোচনা 
করিবে এবং বলকান অঞ্চলে এই তিন শান্তর মধ্যে কোনটিই নিজের খেয়ালখুশী অন_ষায়শী 
পাঁরবর্তন আনিবে না। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যেশন্রস্রাট (মিতালী ্ান্তর দ্বারা 
জামণনী ও আস্টয়ার মধ্যে ১৮৭৯ খনীষ্টাব্দের দ্বৈত সন্ধি নাকচ হইয়া যায় নাই। 


ঙ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


শান্তি মৈত্রী 


ইহার পর বিসমার্ক ইটালীকে দলে টানিতে চাহিলেন। কন্তু ইটাল?র দাঁহত 
অস্ট্রিয়ার স্বার্থ সংঘাত থাকায় ইহা সম্ভব হইতোঁছল না। কিন্তু ফ্রান্স যখন ইটালীকে 
অগ্রাহ্য কাঁরিয়া টিউনস দখল করিল; তখন ক্ষুব্ধ ইটালী জামণনীর সাঁহত 
সন্ধি কীরতে চাহল। কিন্তু বিসমার্ক* ইটালীকে আস্ট্রয়ার সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন 
কাঁরতে হইবে বাললেন ৷ ইটালী [নিরুপায় হইয়া আস্ট্যা সম্বন্ধে তাহার পূর্বেকার 
নাত ত্যাগ কাঁরল এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আঁ্টরয়া ও জার্মানীর সাঁহত এক চাঁন্ত স্বাক্ষর 
কাঁরল। ফলে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বৈত সাঁন্ধ প্র-শান্ত মৈত্রীতে” পাঁরণত হইল ॥ এই 
চান্ত অনুসারে ঠিক হইল যে ফ্রান্স যাঁদ ইটালীকে আক্রমণ করে তাহা হইলে জামণনঈ 
ও অস্ট্রিয়া উভয়েই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইটাল?কে সাহায্য করিবে । একাধিক শান্ত যাঁদ 
এই তনাঁট শান্তর যে কোনাঁটকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহারা একজোটে 
আক্রমণকারীদের বাধা দিবে এবং অস্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধলে ইটালী 
নিরপেক্ষ থাকিবে । এই চুক্তির ফলে ইটালী ও অস্ট্রিয়ার মধো রেষারৌধর ভাব ছটা 
কাময়া গেল ৷ 


[বসমার্ক জানিতেন যে কেবলমান্ন অস্ট্রিয়া ও ইটালার বন্ধুত্ব লাভ করলেই তাঁহার 
উদ্দেশ্য সফল হইবে না । পূব“ ইউরোপে জার্মানীর {নিরাপত্তা অক্ষুগ্র রাখিবার জন্য 
রাশিয়ার সহত তান পঢ়নামি'লনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেননা বলকান অঞ্চলে 
প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন লইয়া অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল 
তাহার ফলে ১৮৮১ থ্রাঁণ্টান্দের ‘ন্রি-সম্রাট মিতাল?' অকার্যকর হইয়া পড়ে এবং বিসমার্ 
বুঝতে পারেন যে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে মৈন্ীম্‌লক চুন্ত সম্ভব নয় । এ কারণে 
তান ১৮৮৭ গ্রাঁণ্টাব্দে রাশিয়ার সাহত একাট রাপত্তাসচক চান্ত (Reinsurance 
Pact) স্বাক্ষর কাঁরলেন! এই চুন্তি ছারা ঠিক হইল যে জামণনী কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণ 
এবং রাশিয়া কর্তৃক আঁস্ট্রয়া আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন শান্তি জামণনগ বা রাশিয়া আক্রমণ 
কাঁরলে তাহারা পরম্পরের প্রত ?নরপেক্ষ থাকবে । 
ইংলণ্ডের সাঁহত সম্পর্ক 


ইংলণ্ডের সাঁহতও 'বসমার্ক* বন্ধুত্ব ভাব বজায় রাখয়ছিলেন। তান ইংলণ্ডের 
মিশর অধিকার সমর্থন করেন এবং জামান উপনিবেশ চাহে না বলিয়া ঘোষণা করেন। 
ফলে জার্মানীর সাঁহত ইংলণ্ডের সম্পর্কের অবনাঁতি ঘটে নাই বরণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
মধ্যে মনান্তর সৃষ্টি হইয়াছিল। 
বিসমাকের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত এই আলোচনা হইতে ইহাই বুঝা যায় ষে, ১৮৭১ 
হইতে ১৮৯০ প্রাঁণ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমাকের নেতৃত্বাধীন জার্মান ছিল ইউরোপীয় 
রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র । তবে বিসমাকে'র পররাষ্ট্রনীতি ন্রযাটশ;ন্য ছিল না। তাঁহার 
কুউনোতিক ব্যবস্থা এরুপ সক্ষম ও জাটল ছিল যে বিসমার্ক* অপেক্ষা কম প্রাতভাশাল' 
ব্যান্তর পক্ষে ইহা টিকাইয়া রাখা দুঃসাধ্য ছিল। 
উপানবোশক নতি £ বিসমাক€ জাম“নাকে ‘পাঁরতৃপ্ত দেশ’ বালিয়া প্রথমে প্রচার 
করেন এবং এই নীতির ফলে উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পরবত"কালে 


প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ-_রাম্ট্রজোট ব্যবস্থা (১৮৭১-১৯১৪) ৭ 


শশিল্পপ্রসারের ফলে উপানবেশের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং উপনিবেশ স্থাপনে 
উৎসাহ দেন। ইহার ফলে আফ্রিকার জাগণানীর কয়েকটি উপনিবেশ দ্থাপত হয়। 

১৮৮৮ এরষ্টান্দে দ্বিতীয় উইলিয়ম জা্মনার সম্রাট হন। বিসমাকের সহিত তাঁহার 
বাভিন্ন ব্যাপারে তইব্র মতভেদ হইলে বিসমাক পদত্যাগ করেন এবং নিজ গ্রামে চালয়া 
যান। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কর্মবীর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পববর্ত আট বৎসর 
তাহার বাসন্থান রাজনদীতাঁবদংদের নিকট তাঁথ'্বর্‌প ছিল । 

কাইজার 1দবতণগন উইলিয়ম £ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইীলির়ম জামণনীর সম্রাট 
হন। তান খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন । তিনি বহ: বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ কাঁঃতেন 
এবং রাষ্ট্রের খ$টনাটি বিষয় সম্বন্ধে 
খবর রাখতেন! অস্থিরতা তাঁহার 
চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল এবং 
স্বৈরতল্ষে 'তাঁন পর্ণামান্রায় বিশ্বাসী 
1ছলেন। 1সংহাসনে আরোহণ কারয়াই 
তান স্বাধীনভাবে বহ: কিছ? কাঁরতে 
চাঁহলেন কিন্তু বয়োবন্ধ বিসমাকেরি 
উপস্থিত তাঁহার নিকট বাধাম্বরপ 
বলিয়া মনে হইল ৷ বিসমাকের পক্ষে 
মন বুগাইয়া কাজ কাঁরয়া যাওয়া সম্ভব 
হইল না। সে কারণে তান ১৮৯০ 
গ্রীণ্টান্দে পদত্যাগ কারলেন। 

অভ্যন্তরীণ নণীত £ জার্সান শিল্প 
ps বাণিজ্যকে আরও প্রসারিত করিবার জন্য 

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম দুদ্বতশয় উইলিয়ম এক বিরাট পরিকল্পনা 

গ্রহণ কাঁরলেন ও শান্তশাল? নৌ-বাহনী গঠনের দিকে মন দদলেন। ইহার ফলে কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজ্যে জার্মান বিশেষভাবে উন্নতি করিল । 

বৈদেশিক নত £ বিসমাকে‘র পতনের পর কেবলমান্র জা্মনার পররাষ্ট্রনীতিতেই 
পারবর্তন আসল না৷ ইউরোপের ক্‌টনোতিক কাঠামো বদলাইল। ন;তনভাবে 
শান্তি সমবায় গাঁড়য়া উঠিল এবং অদ;র ভাঁবষ্যতে ইউরোপ দুইটি পরদ্পরাঁবরোধী সশস্ত্র 
শাবরে পারণত হইল । 

বিসমাকের পতনের পর হইতেই কাইজার দদ্বিতীর উইলিয়মের পররাম্ট্রনগাততে 
[বশেষ পাঁরবর্তন দেখা গেল। ইহার পিছনে অবশ্য নানার,প কারণ ছিল। এই 
সময় জামণনী শিত্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নীত করে এবং উন্নততর গাঁত অব্যাহত 
রাখিবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা কাঁরতে থাকে। কিন্তু ইহা বজায় রাখিতে হইলে 
প্রয়োজন ছিল উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যের । বিসমাকশিজ্গে উন্নীতশঈল জামণনীর এই 
চাহিদা যেন বয়াঝয়াও বুঝিতে চাহেন নাই৷ তান বাঁলতেন £জামণনী পাঁরতুপ্ত দেশ: । 
কিনতু বাস্তব ক্ষেত্রে জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ ছিল না। শিল্পজাত পণ্য 'বক্কয়ের জন্য 
তাহার বাজারের প্রয়োজন যেমন ছিল তেমনি ?শঙ্পজাত দ্রব্য তৈয়ারী কারবার জন্য 


৮ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস ৰর 


কাঁচামালএর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল । একারণে তীয় উইলিয়ম বাভিন্ন স্থানে 
সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপনে বহু 
অস্থাবধা ছিল । প:ঁথিবার জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী অণ্ডলগু্লে ইতিমধ্যেই ইংলগ্ড, 
ফ্রান্স ও রাশিয়ার অধীনে চলিয়া গিয়।ছল। সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য জায়গা আর 
পাঁড়য়া ছিল না। স্বভাবতই জামণনী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রত ঈর্ষাপরায়ণ হইল ৷ 
সে ব্যাঁঝতে পারল যে উপনিবেশ লাভ করিতে হইলে সামাঁরক শান্তর বাবহার 
অপাঁরহার্য। আর এই সামরিক শক্তির প্রধান স্তম্ভ হইবে নোবাহিনী। একারণে 
কাইজার জামণনীর নৌশান্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেন এবং ঘোষণা করেন জা্ম“ন'ীর 
ভাবষ্যং নৌশান্তর উপর নভ‘রশাল । ইহাতে ইংলণ্ড ভঈতন্ুস্ত হইয়া ফ্রান্সসএর সাঁহত 
“আস্তারক মিন্রতা' স্থাপন করেন। ১৯০৭ গ্রীণ্টান্দে রাশিরার সাঁহতও ইংলণ্ড এক 
বঢুঝাপড়া কাঁরয়া লয় । 

অট্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাহত সগ্বন্ধ 


পররাষ্ট্রনীতিতে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম জটিল বসমাক'াঁয় নশীত পাঁরত্যাগ 
কাঁররা এক সহজ সরল নগীতি গ্রহণ কারলেন। প্রথমেই তান আস্টুয়া ও রাশিয়ার 
মধো যে কোনটিকে প্রকৃত মিত্র হিসাবে চাহিলেন। আস্টুয়া সাম্রাজ্য জামণনখর 
পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। তাহা ছাড়া আস্ট্রয়ানদের সহিত জামণনদের জাতিগত ও 
ভাবগত মিল 'ছিল। এই সব কারণে কাইজার রাশিয়া অপেক্ষা আস্টুয়াকেই পছন্দ 
কাঁরলেন এবং রাশিয়ার সহিত ১৮৮৭ রাঁণ্টান্দে জামণনপ যে চুক্তি স্বাক্ষারত বাঁরয়াছিল 
তাহা পদনর্বার স্বাক্ষারত হইল না। ফলে জামান? ও রাশিয়ার সহিত বহুদিনের 
যোগসন্র ছিন্ন হইল ৷ রাশিয়ার সাহত চুক্তির মাধ্যমে সরাসার সম্পর্ক ছিন্ন কারবার 
পর উইলিয়াম ইংলম্ডের সাহত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গাঁড়য়া তুলিবার চেণ্টা কারলেন। কিন্ত 
জামণন ও ইংলণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাথ-সংঘাত দেখা দিবার ফলে কাইজার যাহা 


করিতে চাহয়াছিলেন তা সম্ভব হইল না, বরণ তান তাঁহার প্রজাদের মনোভাব অন[যায়ণ 
ইংলণ্ডের স্বার্থীবরোধী নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন ৷ 


নোৌশাঞ বৃদ্ধি 


১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কাইজার জোরদার পররাষ্ট্রনশীত গ্রহণ করেন । তানি 
জাম্ণানীকে কেবলমাত্র ইউরোপেরই সবশশ্রেষ্ঠ সামরিক শান্ততে পাঁরণত কাঁরতে চাঁহলেন 
না, বিশবরাজনশীততে জামণনী য'হাতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারে সৌদিকে নজর 
দিলেন, জাম্ণানীকে শ্রেষ্ঠ নৌশান্ততে পারণত করিতে চাহিলেন এবং আটলা'্টিক 
মহাসাগরে জামান আধিপত্য প্রাতজ্ঠার জন্য বিশেষ তৎপর হইলেন । জামণনঈর 
প্রভাব যাহাতে অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের বাহিরেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য তান 
চেষ্টা কারলেন এবং “পুব“ দিকে অগ্রসর হও" নীতি গ্রহণ করিলেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে 
সবদিক হইতে সাহায্য এবং বার্লি‘ন হইতে বাগদাদ পধন্ত সরাসার রেলপথ স্থাপনের 
কথা ঘোষণা কাঁরলেন। ইংলণ্ড ইহাতে ভীত হইল এবং ইঙ্গ-জামণান সম্পক তিক্ত 
হইল । কাইজারের আফিকানীতি দ্বারা এই সম্পর্ক তিন্ততর হইল । সুদুর প্রাচ্যেও 
ইঙ্গ-জামণন স্বার্থসংঘাত দেখা [িল। কাইজারের জোরদার বৈদেশিক নীতির 
প্রাতীক্রয়া স্বরূপ ইঙ্গ-ফরাসী আন্তরিক চুক্তি স্বাক্ষারত হয়। মরক্কো সংকটকালে ইংলণ্ড 


প্রধান প্রধান ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রসমূহ-_রাষ্ট্রজোট ব্যবন্থা (১৮৭১-১৯১৪) ৯ 


ক্রান্সকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে । আগাদির ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্তজর্ণাতক 
সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে উইলিয়ম বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নাই ৷ 

উইলিয়মের পররাষ্টুনদ'ত সহজ ও সরল ছিল৷ তিনি যাহাকে মিন বলিয়া মনে 
কাঁরতেন তাহার সাঁহত মৈন্রী চান্ত বজায় রাখিতেন । সব রাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট কারবার জন্য 
তান চেষ্টা করেন নাই এবং জামণনীর স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া তানি তাঁহার 
পররাণ্টনগাঁত নির্ধারিত করিয়াছিলেন । 

রাশিয়া (১৮৫৫-১৯১৪) £ ১৮৫৫ হইতে ১৯১৪ খ্রাঁণ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগটিকে 
রাশিয়ার ইাঁতহাসে প্রচ্হুাতযডগ বাঁলয়া গণ্য করা হয় । এই সময়ে রাশিয়ায় শিলপাঁবপ্লবের 
ফলাফল প?রাগ্ীরভাবে দেখা দেয় নাই এবং র।শিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাহার 
প্রভাব বিশেষ খাটাইতে পারে নাই। কিন্তু ঠিক এই যুগেই রাশিয়ার অভ্যন্তরে 
সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ পাঁরবর্তন দেখা দেয়, নানার;প সংস্কার উপর হইতে প্রবার্তত 
হয় শকন্তু রাজনোতিক এবং শাসনতাদ্তিক ক্ষেত্রে {বশেষ পাঁরবর্তন ঘটে নাই । রাশিয়ায় 
যে সব সামাজিক সংস্কার সাধিত হয় সেগহাঁল অর্থনোতিক পাঁরবর্তনের ধারা অনুযায়ী 
না হইয়া সরকারা হস্তক্ষেপের ফলে হইয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় কেন্দ্রীভূত 
স্বৈরাচারী শাসন প্রচালত ছিল ॥ রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হইত । [তানি সীমাহীন 
ক্ষমতার অধিকার ছিলেন । স্বভাবতই তাঁহারা পশ্চিম ইউরোপের বান্তস্বাতন্ত্য এবং 
অর্থ নৈতক বাধ-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন ছিলেন ৷ জার প্রথম আলেকজা'ডার 
(১৮০১-১৮২৫) যখন রাশিয়ার [সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইউরোপে নেপোলিয়ন 
বোনাপার্টে'র আধিপত্য দ্থাপনের যন্গ শুর হইয়াছে । নেপোলিয়নের পরাজয়ে তাঁহার 
বাশণ্ট অবদান ছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের পুনগ'ঠনের কাজেও 
তাহার বিশেষ ভূমিকা ছিল। তান রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নীতর জন্য চেষ্টা 
কাঁরয়াছিলেন কিন্তু সাফল্যলাভ কাঁরতে পারেন নাই। 

প্রথম আলেকজাণ্ডারের পর তাঁহার ভ্রাতা ধনকোলাস (১৮২৫-৫৫) রাশিয়ার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । রাজ্যশাসন ব্যাপারে তান চরম প্রাতক্রিয়াশশল নীতি অননসরণ 
করিয়াছলেন। বৈদৌশিক নীতিতে [তান গণতন্ত্র ও বিপ্রবাবরোধী মনোভাব 
প্রকাশ করেন । 

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল (১৮৫৫-১৮৮১) 8৪ ১৮৫৫ থ্রীচ্টাব্দে 
‘ক্লামরার যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় প্রথম দনকোলাসের পত্র ছ্িতীয় আলেকজান্ডার 
রাশিয়ার ?সংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন। সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই তান 1বাঁবধ 
সমস্যার সম্মুখীন হইলেন । ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁন অভ্যন্তরীণ 
সমস্যাগযীলর প্রত দৃষ্টি দেন। জার দ্বিতয় আলেকজাণডার মনে কারলেন যে যুদ্ধে 
রাশিয়ার পরাজয়ের কারণ হইল তাহার সমাজ ও শাসনব্যবদ্থা । একারণে তান সংচ্কার 
কাযে অগ্রসর হইলেন । তবে জারের সর্বময় কর্তৃত্ব যাহাতে অটুট থাকে সে দিকে 
নজর রাখলেন। 

{ৰাভন্ন সংস্কার কার্য ৪ তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দশ বংসর সংচ্কার কার্ষের 
জন্য বিখ্যাত হইয়া রাহিয়াছে। প্রথমেই তান: ডেকাবরিপ্টদের মধ্যে যাহারা জীবিত 
ভিলেন অথচ নির্বাসনে দিন যাপন কাঁরতোঁছলেন তাঁহাদের মন্ত দিলেন। সংবাদপন্ন 


১০ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেন ; িদেশ-ভ্রমণে উৎসাহ দিলেন এবং বিশ্বাবদ্যালয়ের উপর 
সরকারী বাধানিষেধ তুলিয়া লইলেন। 

ভুমি সংস্কার ও ভুমদাস প্রথার অবসান ৪ ক্রিমিয়া বুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত 
পরেই দ্বিতীয় আলেকজান্ডার একটি ঘোষণা জারী কাঁরলেন। এই ঘোষণায় বলা হয় 
যে জারের প্রত্যেক প্রজাই যাহাতে আইনের চোখে সমান মর্যাদা পায় এবং তাহার 
শ্রমলম্ধ উপাজ‘ন শান্তিতে ভোগ কাঁরতে পারে সৌঁদকে লক্ষ্য দেওয়া হইবে। সমগ্র 
রাশিয়ায় এই ঘোষণাটিকে ভুমদাস প্রথার অবসানের সূচনা বালয়া মনে করা হইল ৷ 
১৮৬১ খ্রাষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী [তিনি Edict of Emancipation বা এক মযান্তনামার 
দ্বারা রাশিয়া হইতে ভূমিদাস প্রথা বিলোপের নির্দেশ দিলেন । 


ভামদাস প্রথার অবসানের ফলে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইল তাহা আলোচনা 
করিবার পূর্বে ভাঁমদাসের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা বরা প্রয়োজন । 
প্রথমত, রাশিয়ায় প্রাচীনকাল হইতেই ভূমিদাস প্রথা চাল; ছিল । কালক্রমে এই প্রথা 
দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্হার মেরুদ'্ডস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। রাশিয়ায় 
ভূমির মালিক ছল জার এবং প্রায় দেড়লক্ষ অভিজাত পাঁরবার ৷ ইহারা নিজেরা চাষ 
কাঁরতে পারত না বালয়া সাফ বা ভমিদাসদের দ্বারা চাষ করাইত। সাফর্দের সাঁহত 
জাঁমর সম্পক্ক ছিল িবিড়। যে খামারে তাহারা চাষ কাঁরত সে খামার সাধারণতঃ 
দইভাগে ভাগ ছিল। এক ভাগের (প্রধান অংশের ) উৎপন্ন ফসল সম্পূ্ণভাবে মালিক 
গাইতেন, ভুমিদাসরা চাষ করিয়া দিত ; অন্যভাগে ভূমিদাসরা নিজ নিজ অংশ চাষ 
কারত এবং উৎপন্ন শস্য তাহারাই পাইত। তবে এই ভূমির উপর তাহাদের কোন 
স্বতববামিত্ব ছিল না এবং ইহার জন্য তাহাদের খাজনাও দিতে হইত। সাফা ক্রীতদাস 
ছিল না সত্য কিন্তু তাহারা জাম ছাড়িয়া অন্যত্র চাঁলয়া যাইতে পাঁরিত না। একারণে 
তাহাদের ভমদাস বলা হইয়াছে । নিজের নিজের জমির সাঁহত তাহারা এমনভাবে 
জাঁড়ত ছিল যে ওই জাম হস্তান্তারত হইলে সাফ'রাও হন্তান্তারিত হইত । 

জার আলেকজাণ্ডার সব দিক বিবেচনা কাঁরয়া এই প্রথা তুলিয়া দিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন এবং ১৮৬৬ খ্রাণ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া হইতে সাফ প্রথা জন্প্ণভাবে দূরীভূত 


হইল। এই প্রথার অবসান ঘোষণা কাঁরয়া দ্বিতীয় আলেবজাণ্ডার অক্ষয় কীত* 


অর্জন করেন এবং রাশিয়ার প্রাক-শবপ্রব যুগের ইতিহাসে তাঁহাকে মন্তিদাতা জার 
বলিয়া (7380 Liberator) ভূষিত করা হয়৷ 


ফলাফল 


ভুমিদাসের মুন্তিনামায় চারিটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হইয়া ছল । 
(ক) লাফর্দের রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রদান করা হইল । (খ) ভূঁমিদাসত্ব হইতে 
মন্ত পাইয়া তাহারা অংশত জমির মালিক হইল ৷ (গ) কিন্তু এই মালিকানা সরাসরি 
তাহাদের না দিয়া মির (41) নামক গ্রাম্য যৌথ সংস্থাকে দেওয়া হইল ৷ (ঘ) কৃষকদের 
জমির মালিকানা পাওয়ার বিনিময়ে জামদারদের ক্ষাতগ্র্ণ দিতে হইল । এই 
ক্ষাতপরেণের অথ“ কৃষকদের হইয়া “মিয়’ জামদারদের “দিতে বাধ্য থাকবে বলা হইল । 
যেহেতু তাহাদের অর্থের অভাব ছিল, সে কারণে সরকার হইতে জমির মূল্য ধার্য করিয়া 


প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্্রসমূহ-_রাম্ট্রজোট ব্যবস্হা (১৮৭১-১৯১৪) ১১ 


জমিদারদের দেওয়া হইল এবং কৃষকদের নিকট হইতে শতকরা ৬ ভাগ সুদে ৪৯ কিস্তিতে 
এই অথ“ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইল ৷ 

ভূিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে রুশ কৃষকরা আইনত স্বাধীন হইলেও 
অ্থনোঁতক স্বাধীনতা তাহারা পাইল না! কৃষকদের ব্যান্তগতভাবে ‘জাম ভোগ 
কারবার অধিকার দেওয়া হইল না! মির (Vi) বা গ্রাম্য-সং্হা জমির মালিক হইল 
অথণৎ জমির উপর যৌথ মালিকানা স্হাপন করা হইল । কৃষকদের পক্ষে ম:ন্তি-নামা 
শুভাশভ ফল দিলেও অভিজাতদের নিকট ইহা আশীবাদ স্বরূপ মনে হইল। তাহারা 
একদিকে রাশিয়ার কৃষিযোগ্য ভূমির অর্ধেক খাসে রাখিতে পাইল এবং অন্যাদকে 
সাফ্দের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হইতে শুধু রেহাই পাইল না, নিকৃষ্ট জমির বদলে 
ক্ষীতপ্‌রণ পাইল । 

অর্থনৈতিক দিক হইতে দেখিলে ভুমিদাস প্রথার বিলোপ সাধন রাশিয়ার কৃষি 
উৎপাদন বুদ্ধি করিল না বা কষিকার্যে' নূতন পদ্ধাত প্রবর্তিত হইল না। যেহেতু 
মৃত্যুর গর পযুবরাই জমির মালিকানা স্বত্ব গাইত একারণে 'মরগযীলর একট দায়িত্ব হইল 
নূতন বংশধরদের মধ্যে জাম পুনবণ্টন করিয়া দেওয়া। ফলে জাম খাশ্ডত হইতে 
থাকল এবং চাষের পক্ষে অযোগ্য হইল । তব;ও ইহা অনস্বীকাষ যে ভূমিদাস প্রথার 
অবসানে রাশিয়ায় এক নতন যুগের সভনা হইল ৷ দেশ হইতে এক বিরাট সামাজিক 
আঁবচার তুলিয়া দেওয়া হইল এবং বিশ্বে রাশিয়া নৈতিক শ্রদ্ধার পাত্র হইল । ইহার 
কারণ হইল রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করিবার জন্য সামরিক শান্ত প্রয়োগ করিতে 
হয় নাই বা রক্তপাত ঘটে নাই । কিন্তু রাশয়ার ভূমিদাস প্রথা বিলোপের প্রায় চারি 
বংসর পর দাসত্ব প্রথা বিলোপের প্রশ্নে আমোরকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুর হয়। 


অন্যান্য সংকার £ ভূমিদাস প্রথার !বলোপমাধনই জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের 
একমাত্র সংস্কার কার্য নয়, শাসন ব্যবচ্ছার প্রত্যেক বিভাগেরই তান সংস্কার সাধন 
করেন। ভুঁমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে সাফ'দের উপর জামদারদের কতৃত্বেরও 
অবসান ঘাঁটল । এ কারণে জমিদারদের দ্বারা পারচালত দবচারালয়গর্লকে টিকাইয়া 
রাখার আর প্রয়োজন থাকল না। ইহার বদলে নূতন বিচারালয় স্হাপনে প্রয়োজন 
দেখা দিল। জার আলেকজাণ্ডার বিচার বিভাগের সংস্কার প্রবর্তনের এই সুযোগ 
ছাড়লেন না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তান এক ঘোষণার দ্বারা এই সংস্কার শুরু 
কাঁরলেন। কয়েক বংসরের মধ্যেই এই সংদকারকার্ সম্পণ“ হইল ৷ ইহার ফলে এক 
[দিকে যেমন বিচারকদের চাকারর চ্হায়িত্ব, নিরাপত্তা বিধান, প্রকাশ্য 1বচার ও জরি 
প্রথা দ্বারা বিচারের বন্দোবস্ত হইল, অন্যদিকে দেশে আইনের শাসন চাল, করিবার 


সার্থক প্রয়াস চলিল। 


গ্বায়ভগাসনম;লক প্রাতষ্ঠানের প্রবর্তন 

ভূমিদাসপ্রথার লোপ সাধনে কৃষককুল নানা কারণে অসন্তুষ্ট হয় এবং দেশের 
বাভন্ন জ্হানে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে৷ এই সুযোগে রাশিয়ার ব্াদ্ধজীবীদের মধ্যে যাঁহারা 
উগ্র বামপন্থী ছিলেন তাঁহারা রাজনোতক আন্দোলন জোরদার কারিলেন। এমন কি 
তাঁহারা জারতন্ উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা চালাইলেন ॥ এরকম অবস্হায় জার মনে 
করিলেন যে ভূমিদাসের ম্ীন্তর ফলে ষে অবস্থার সষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য প্রচালত 


৬২ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


প্রথাগরীলর আধযীনকীকরণের প্রয়োজন ৷ [তান আশা কারলেন যে আধ্যীনকীকরণের 
ফলে দেশে আধ চাংশ লোক গোঁড়া বামপন্হী আন্দোলন হইতে দ;রে থাকিতে চেষ্টা 
কাঁরবে । ফলে বিপ্রব দেখা দিবে না! 

উপারউন্ত কারণে জার ১৮৬৪ গ্রীন্টান্দে এক ঘোষণার দ্বারা সমগ্র রাশিয়ায় 
স্বাক়ন্তণাসনের বঢ়নিয়াদ স্হাপন কারলেন। এই ঘোষণার দ্বারা তান গ্রাত জেলায় 
জেমসট্‌ভো বা আগণ্টালক স্বায়ত্তশাসিত প্রাতিষ্তান গঠনের অনুমতি দিলেন । এই 
গ্রাতষ্ঠানে স্হানখয় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের ভোট দিবার অধিকার ছিল । জেলা 
জেমন্ট্ভোসগ[হের সদস্যরা প্রাদোশক জেমসটভো-এ তাহাদের গ্রাতানাধ পাঠাইত। 
জেমনট্‌ভোগহালর উপর স্হানীয় যোগাযোগ ব্যবস্হার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া 
হইয়াছিল । চ্হানীয় স্বাচ্হা ও প্রাথামক শিক্ষার তত্বাবধান 'এইগদ্লই কাঁরত | চ্হানগয় 
বাবসাবাণজা, কৃষ, জেলখানা প্রভীতির তদারকী করিবার ক্ষমতাও ইহাদের ছিল । 
প্রথম দুই বসর জেলা জেমস্টভোগহির প্রাতীনাধদের মধ্যে অর্ধেক ছিল আভজাত ও 
অর্ধেক ছিল কৃষক সন্প্রদায়ভূত্ত । প্রাদেশিক জেমস:ট্ভোগলতে অভিজাতদের সংখ্যা 
বোশ ছিল। কৃষকরা জামদারদের সাঁহত একজোটে কাজ কাঁরতে সমথ” হয়, কোথাও 
মনোমালিন্য দেখা দেয় নাই । 

১৮৭০ গ্রীণ্টাব্দে [তান রাশিয়ার শহরগযহীলতে জেমসট্‌ভোর মত স্বায়ত্তশাঁসত 
প্রাতণ্ঠান স্থাপন কারবার অনঃমাত দলেন। অবশ্য প্রাতষ্ঠানগরীলকে প্রদেশপাল বা 
স্বরাণ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখা হইল । ১৮৭৪ খাঁষ্টাব্দে জার সামরিক বিভাগেরও 
সংস্কার সাধন করেন। 

১৮৬১ খরণ্টাব্দে কাউন্সিল অব: 'মানস্টার বা মন্ত্রিসভা গঠন করা হইল। তবে 
মন্ত্রিসভার স্বাধীনভাবে কাজ কারবার ক্ষমতা রাঁহল না। কারণ জারের হাতে সমস্ত 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল । ১৮৬১ খরষ্টান্দে ব্যাঙ্ক অব রাশিয়া স্থাপন করা হইল দেশের 
শিল্প ও বাঁণজোর প্রসারের জন্য ৷ 

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার দেশের "শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঁরবর্তন আনতে চেষ্টা করেন । 
১৮৬৪ খষ্টাব্দে [তান একাঁটি আইনের দ্বারা সব'জনীন প্রার্থামক শিক্ষা প্রবর্তন 
করিতে ইচ্ছুক হন ৷ রুশ ভাষাকেও শিক্ষার মাধাম হিসাবে ঘোষণা করেন । গুহার 
এই প্রচেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় আলেকজ্াণ্ডারের আমলে শিল্পের ক্ষেত্রে রাশিয়া বেশ কিছুটা উন্নীত 
করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর বিদেশী প্ীজর সাহায্যে রেলপথ প্রসাঁরত হইল । এই 
রেলপথ প্রসারের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পারমাণ ব:দ্ধি পাইল এবং কাপণস শিল্পে 
প্রভুত উন্নাত দেখা দিল । কয়লা ও খাঁনজ শিল্পের ব্যানয়াদ এই সময় স্থাপিত হয় 
এবং ইস্পাত শিল্পও ইংলণ্ডের সহায়তায় গাঁড়য়া উঠে । 'শল্পে অগ্রগ্াতর সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিল। শ্রামকদের স্বার্থ'রক্ষার কস্তু কোন ব্যবস্থাই 
ছল না। ফলে শ্রামকরা রাজনোতিক আন্দোলনে যোগ দল । 

পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ £ রাশিয়ার জাতায়তাবাদের প্রসারে জার আলেকজাণ্ডার ও 
তাহার কর্মচারীরা বিশেষ চিন্তিত হইলেন না। তবে পোল্যান্ড ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য 
অংশে জাতীয়তাবাদের বাঁহঃপ্রকাশ তাঁহাদের চন্তিত কাঁরয়া তুিল। ১৮৬৩ গ্রীগটাষ্দে 
সমগ্র পোল্যাণ্ডে 'িপ্রবাত্মক পাঁরাস্থিত দেখা দেয় এবং সামান্য কারণে পোলেরা রাশিয়ার 


প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রসম[হ-_রাষ্ট্রজোট ব্যবস্থা (১৮৭১-১৯১৪) ১৩ 


বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রুশ সরকার এই বিদ্রোহ দমন কারবার জন্য একটি বিশেষ 
নদীত গ্রহণ কাঁরল । কৃষকদের হ্বধোগ-স্বিধা দিয়া এই বিদ্রোহ হইতে তাহাদের দরে 
সরাইয়া রাখিল। “দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কঠোর হস্তে পোল্যান্ডের বিদ্রোহ দমন 
কাঁরলেন। পোল বিদ্রোহ রাশিয়ায় সর্বপ্রকার উদ্ারনশীতর সম্ভাবনাকে বিনন্ট কাঁরল। 
প্রাতীক্রাশশলরা জারের দুর্বলতা ও উদারনীতিকে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী করিল। 
াঁ্দকে পোল বিদ্রোহের জুযোগে [নিহিলিস্ট (10119) নামে রাজনোতিক বিপ্লবী 
দল দেশময় {বদ্রোহ ও সশদ্ত অভ্যাথানের দ্বারা জার সরকারকে ভাবাইয়া তুলিল! এসব 
কারণে জার সং্কারাীবমূখ হইলেন এবং দমননীতি অনঃগরণ কাঁরতে শুর; করিলেন ! 

তান সংবাদপন্ন ও ম:দ্রাযন্তের স্বাধীনতা কাঁড়য়া লইলেন এবং বিচারব্যবন্থায় 
বান্ন সুযোগ স্থাবধা ও ব্যান্তিন্বাধানতা প্রত্যাহার কাঁরলেন॥ লঘু অপরাধে গিরি 
দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হইল ৷ কিন্তু এত সতকতাম:লেক ব্যবদ্থা লওয়া সত্বেও 'নাহালিস্ট 
দলের কমররা ধ্বংসাত্মক কাজ [নাবরে চালাইয়া যাইতে থাকল! বহ সরকার? 
কমণ্চারী ইহাদের হাতে নিহত হইল। জারের প্রাণনাশেরও চেষ্টা চলল । জার 
আলেকজাগ্ডার তাঁহার দমননশীতর বদলে জনসাধারণের আদ্ছা পুনরুদ্ধারের জন্য 
তাঁহাদের রাজনোতিক আধকারসমহ প্রসারিত কারবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এই 
উদ্দেশ্যে একটি কমিশন ১৮৮১ খীণ্টান্দে নিষুন্ত করেন। এই কাঁমশন অনুসন্ধানের 
পর গ্রারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। এই গুরপোর্টষে দিন জার অনুমোদন করিয়া 
প্রকাশ কারবার ব্যবগ্থা কীরবেন ঠিক কারলেন {ঠক সেই দিনই তিনি আততায়ীর হাতে 
নিহত হইলেন । এই শোচনীয় ঘটনার ফলে রাশিয়ার উদারনগীত অন্সারে রাজ্য 
শাসন কারবার চেষ্টা চিরাদনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল ৷ 

বৈদেশিক নশীতি £ বৈদোৌশক নাতির ক্ষেত্রে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জোরদার 
নগাতর সাহায্যে রাশিয়াকে প্রাক্-ক্রিমিয়া যুগের গৌরবে 1ফরাইয়া লইবার চেষ্টা বরেন 
এবং প্যারিসের সান্ধপত্রের :১৮৫১) রূশাবিরোধা শর্তগুলি তান ভাঙয়া দেন। 

প্রথমে [তান ফ্রান্স ও অস্টিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা কাঁরলেন। কিন্তু 
এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল ৷ (বস্তু {তান প্রাশয়ার সাহত মিতা স্থাপনে সমর্থ হইলেন । 
রঃশ-তুক ঘদ্ধ / 

১৮৫৫ গ্রীন্টাদ্দে বলকান অগুলে তুরদ্কের কুশাসনের 'বিরদুদ্ধে বিভন্ন অঞ্চলের 
জনসাধারণ বিদ্রোহ করে। তুরস্কের সুলতান বুলগেরীয়দের উপর অগানীষক 
অত্যাচার শুর; করেন । এই অত্যাচারের {বরুদ্ধে রাশিয়া এককভাবে ১৮৭৭ গ্রাণ্টাব্দে 
তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধে তুরস্ক পর্নাজিত হইল ৷ সানস্টেফানোর 
সাম্ধর দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাশিয়া বাটুম, কারস, বেসারাঠবয়া ও 
দেব্রুদজা তুরপ্কের নিকট হইতে আদায় কাঁরল এবং দাঁনয়ূব হইতে ইজিয়ান সাগর 
পর্যন্ত বিস্তৃত অল লইয়া রাশিয়ার তবাবধানে বৃহৎ বলগোঁরয়া রাজ্য স্থাপিত হইল । 
সানস্টেফানোর সাম্ধ জার আলেকজাণ্ডারের জোরদার পররাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ট উদাহরণ । 
রাশিয়ার এই বিরাট সাফল্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগলি বিশেষ করিয়া গ্রেট ব্রিটেন ও আ.স্টয়া 
ভীত হইল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে হযদ্ধ করিবার হুমকি দেখাইল। ফলে জার 
আলেকজাণ্ডারের সমস্ত পারাদ্থাতাট বিবেচনার জন্য ইউরোপীয় শীন্তসমূহের এক বৈঠক 


লা 


১৪ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


আহ্বান কাঁরতে সম্মত হইলেন । ফলে বাঁল'ন নগরে একটি বৈঠক বাঁসল (১৮৭৮) । 
এই বৈঠকে সানস্টেফানোর সাম্ধ বাতিল করিয়া এক নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষণীরত হইল! 
ইহাকে বালি'নের সান্ধ বলে । এই সন্ধি দ্বারা বলকান অণ্চলে রাশিয়ার প্রভাব কিছু 
হাস করা হয়। 

বাঁলিন সাম্ধর ফলে বলকান অণ্লে রাশিয়ার সম্প্রসারণ বন্ধ হইলে জার 
আলেকজাণ্ডার সুদুর প্রাচ্যে এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী 
হইলেন । চীনের সাঁহত এক সন্ধি স্বাক্ষারত কাঁরয়া প্রশান্ত মহাসাগর প্রান্তবতণঁ 
ভ্নাডিভস্টক বন্দর এবং আমনুর নদী-বধৌত কয়েকটি অঞ্চল রাশিয়ার আধকারে আনয়ন 
করেন! ইহা ছাড়া মধ্য এশিয়ার বিভন্ন অণ্চলে রাশিয়া নিজের আধিপত্য দ্থাপনে 
সমর্থ হয় । উজবেকিস্তান, তাজাকন্তান প্রভাত অণ্ডলে রাশিয়ার প্রভাব সুপ্রাতাণ্ঠত 
হয়। ফলে ক্রমে এসব অণ্চল রুশ সাগ্রাজ্যের অন্তভূত হয় এবং রুশ সাম্রাজ্যের সীমানা 
পারস্য ও আফগানিগ্থানের সীমান্ত পযন্ত প্রসারত হয় । 


তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৮১-১৮৯৪) দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা 
কাঁরয়া বিপ্রবীরা মনে করিয়াছিল যে রাশিয়ায় তাহাদের ক্ষমতা প্রাতষ্ঠিত হইবে, বস্তু 
ঠিক ইহার বিপরীত হইল । দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রক্ষণশাল ও প্রাতাক্রয়াশশল 
নদীততে বিশ্বাসী প্রথম পত্র তৃতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে বাঁসবার সঙ্গে 
লক্ষে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে পারব্তন আসল । নূতন জার স্বৈরতন্দে বিশ্বাসী 
ছিলেন। জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে 
কারতেন। তানি [নকসতান্তিক শাসন, ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং 
আইনের শাসন একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তানি পুলিস! ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া 
সমস্ত বিরোধ শান্তগ:টলকে ধ্বংস কাঁরতে চাহিলেন। 
প্রাতাকুয়াশীল নতি 


অন্যাদকে বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত ব্যান্তদের না বিচারে বন্দর কাঁরয়া রাখা হইল । 
জেমস্‌ট্ভোগালর ক্ষমতা কমাইরা দেওয়া হইল, গরীবদের নিকট শিক্ষার পথ রুদ্ধ 
করা হইল। ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হইল। সংক্ষেপে, তৃতীয় 
আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক আভশাপ লইয়া আসে। 

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে অবশ্য শিল্পায়নের গাঁত দ্রুততর হয় ॥ ইহার 
জন্য অবশ্য জার দায় ছিলেন না, দায়ী ছিলেন অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান কাউণ্ট উইটে 
(Witte) | তাঁহার একান্তিক প্রচেষ্টায় রাশিয়ায় [ণক্পার়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে 
থাকে। নূতন নূতন রেলপথ হ্থাপত হয়। শিল্প কারখানা প্রাতাণ্ঠিত হয় এবং 
শিল্পের কেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তৈল শিল্পে 
রাশিয়ার উন্নাত বিশেষভাবে পাঁরলক্ষিত হয়। শিল্প সংরক্ষণ নশীতও রাশিয়া 
গ্রহণ করে। 
বৈদেশিক নীতি 


তৃতীয় আলেকঙ্জাপ্ডারের রাজত্বের শেষের দিকে রাশিয়ার বৈদেশিক নগাততে 
পাঁরব্তন দেখা যায়। ১৮৯০ থাঁণ্টান্দে জার্মানীর সঙ্গে রিইনস্থরেন্স চুক্তি পুনরায় 


প্রধান প্রধান ইউরোপা রাষ্ট্রসমূহ-_রাল্ট্রভোট ব্যবন্থা (১৮৭১-১৯১৪) ১৫ 


স্বাক্ারত না হওয়ায় রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে এক মিন্রতাম.লক চুক্তি সম্পাদন করে (১৮৯৩) । 
ইহাকে বিশন্তি চুক্তি বলা হয়। এই 'দিশান্তচুত্তি ইউরোপের ইতিহাসে অত্যন্ত গরুত্বপুণ 
কারণ ইহার দ্বারা ইউরোপ দুইটি শিবিরে বভন্ত হইল। তৃতায় আলেকজাণ্ডার অবশ্য 
জামণনী ও আষ্ট্রিয়ার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগতাপূ্ণ নীতি গ্রহণ কারবার 
পক্ষপাতী ছিলেন । ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। 

দিবতীয় নিকোলাস £ঃ (১৮৯৪-১৯১৭) জার তৃতীয্ন আলেকজাণ্ডারের দেহান্তের 
পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার জার পদে আঁধাষ্ঠত হন। তাঁহার 
শাসনকাল তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকালের অনদুরূপ ছিল। কিন্তু রাশিয়ার জার 
হইবার জন্য যেরপ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল নিকোলাসের তাহা ছিল না। রাজত্বের 
প্রথম দিকে তান প্রাতীক্লয়াশীল রাজনীতিক ডোনেস্‌টেভ এবং ব্বেচ্ছাচারী প্লেভের 
দ্বারা পাঁরচালিত হন ৷৷ ইহার ফলে 'িরযাতনম?লক শাসন রাশিয়ায় অব্যাহত রাহল । 

ইতিমধ্যে শিল্পায়নের তাগিদে বিদেশন পর্ধাজ গ্রহণ করিবার ফলে রাশিয়ার জাতীয় 
খণ বাঁপ্ধি পাইল। এমন কি রুশীয় ব্যান্কগযীল বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে 
চালরা গেল। ১৮৯৪ হইতে ১৯০৩ থাঁণ্টাব্দ পর্যন্ত হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
রাশিয়াকে প্রতি বৎসর ৪০ কোটি রুবল সুদ হিসাবে বিদেশী পণীজপাঁতদের দিতে 
হইত। এঁদকে দেশের গ্রামান্চলের অথ'নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইল। কৃষকদের 
পক্ষে কর দেওয়া অসম্ভব হইল! শহরাগুলের শ্রমিকদের অবস্থাও ভাল ছিল না। 
ইহার ফলে তাহাদের সাম্যবাদী মতবাদের আওতায় আনা অনেক সহজ হইল ৷ বড় বড় 
শহরে এবং কলকারখানা অচলে শ্রমিক সংঘ দ্থাপিত হইল। ১৮৯৮ থ্রাঁণ্টাব্দে সোস্যাল- 
ডেমোক্লা্টিক লেবার পার্টি নামে এক রাজনৈতিক দল প্রাতাষ্ঠত হইল। ১৯০৩ 
শরশষ্টাব্দে লোনন তাঁহার “ইস্কা* (স্ফুলিঙ্ছ ) পাত্রকাটি প্রকাশ শুর; করেন। রাশিয়ার 
জনসাধারণকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদে দীক্ষিত করাই ছিল এই পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য । 


রূশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয় ও ফলাফল 

এই পটভুিকায় দেখা দিল রঃগ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫)। এই যুদ্ধে রাশিয়া 
জাপানের হস্তে ভষণভাবে পরাজিত হইল ৷ রাশিয়ার জনসাধারণ এই পরাজয়ের জন্য 
দায় করিল স্বেস্ছাচারী, অকমণ্য, দুনীতিপরায়ণ জারতন্ত্রকে । এই সময় প্রতিক্রিয়াশীল 
মন্ত প্লেভকে হত্যা করা হয়।  কলকারখানায় ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা-হাজ্গামা শর 
হয়। নিকোলাস মন্ত্রী মিরস্কীর পরামর্শে জেমস্ট্ভোগবীলকে এক জাতাঁয় সম্মেলনে 
মিলত হইবার অনুগত দিলেন । একবার এই অনঃমাতি দেওয়ার ফলে ইহা ফিরাইয়া 
আনা শস্ত হইল । জেমসটভোগীলর জাতীয় সম্মেলনে মৌলিক অধিকার দাবী করা 
হইল । ইহার মধ্যে বান্তি-স্বাধীনতা, সম্পাত্ত ভোগের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশ, 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তণাসনের অধিকার, নিব্চনমনলক প্রাতানাধ সভা গঠন, 
শাদনতন্ প্রণয়ন/ সাবধান সভা দ্থাপন-এর দাবী [বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নিকোলাস 
এই দাবীগযীলর মধ্যে কয়েকাট দাবী এক ঘোষণার দারা স্বীকার কাঁরয়া লইলেন সত্য 
কিন্তু ইহার দ্বারা তান তাঁহার স্বেচ্চাচারী ক্ষমতা বিন্দ:মান্র কমাইতে চাহিলেন না 
এবং জনসাধারণকে শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ কারবার সুযোগ দিবার কোন ব্যবস্থার কথা 
উল্লেখ কাঁরলেন না। ফলে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন তীব্রতর হইল। ইহার 


১৬ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


ফলশ্রীত হিসাবে দেখা গেল ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব । ১৯০৫ গ্রীণ্টাব্দের ২২শো 
জান:য়ার! রাঁববার সেশ্ট: িটাস"বাগের শ্রামকগণ সম্রাটের নিকট তাহাদের দাবি-দাওয়া 
লিখিত ভাবে পেশ করিবার জন্য গেপেন নামক এক ধর যাজক-এর নেতৃত্বে জারের 
শীতকালীন রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকলে জারের সৈন্যদল এই নিরস্ত্র 
শ্রামক [মাছলের উপর অজস্র গুল বর্ষণ করে । এই দিনটি রাশিয়ার ইতিহাসে রন্তস্নাত 
রাঁববার বাঁলয়া পাঁরচিত। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন 
জালরানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্থান, তেমান রাশিয়ার ইতিহাসে রন্তস্নাত রাঁববারের 
স্থান রাহয়াছে ৷ রক্তস্নাত রাঁববারেরই প্রাতবাদে সমগ্র দেশব্যাপন শ্রামক ধর্মঘট, গণ- 
অভ্যুত্থান দেখা দিল । অন্যান্য দেশের শ্রামকগণও ধর্মঘট কাঁরয়া সমবেদনা জানাইল ৷ 
জার সরক্কার ভীত হইয়া সামীরক আইন জার কাঁরলেন। জারের কঠোর দমননগীতির 
বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদল পহনরার সক্রিয় হইল। অবশেষে জার নিকোলাস প্রজাদের 
এক প্রাতানাধ সভা (ডূঘা) আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন । কিন্তু এই ডুমায় জনসাধারণের 
প্রাতানধিরা স্থান পাইলেন না। কেবলমান্র শান্তণালগ জগিদার ও বুজৌয়াগণ 
ভোটাধিকার পাইল ৷ ৫২৪ জন সদস্যদের প্রথম ডুখার অধিবেশন বাঁসলে জার ইহার 
সদস্যদের জানাইয়া দিলেন যে তাহাদের কাজ হইল পরামর্শ দেওয়া, শাসনকাধে* 
তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই৷ প্রথম ডুমা যখন ভূমি সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা লইয়া 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল তখন জার ডুমা ভাঙিয়া দিলেন এবং প্রতিক্রিয়া-পন্থী স্টাগালনকে 
প্রধানমন্ত্রী নিষুভ্ত কারলেন। স্টাপলিনের নাতি ছিল এক দিকে দমন করা অন্যাদকে 
নানা শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এঁকে ক্যাডেটগন্থীগণ প্রথম ডুমা ভাঙয়া 
দিবার পর ফিনল্যাণ্ডে পলায়ন করিয়া তথা হইতে একি ঘোষণা জার করিলেন । 
এই ঘোষণাকে ভিব্‌রো ঘোষণা (৮1:০8 ১187116510) বলা হয়। এই ঘোষণায় 
কৃষকদের খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখতে দেশ দেওয়া হয় । 

প্রথম ডুমা ভাঙিয়া দিবার প€ এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। নিবণচনের পাবে 
উদ্ারনোতক দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া রক্ষণশীল দলগলিকে নির্বাচনে জয়খ 
হইতে সাহায্য করার চেষ্টা করা হইলেও "দ্বিতীয় ডুমায় বামপন্থী সদস্য সংখ্যাই বৃদ্ধ 
পাইল ৷ ইহাতে জারতন্ত ভীত হইয়া সোস্যাল ডেমোক্রাট লেবার দলকে রাষ্টর-ীবরোধী 
বলিয়া আভিত কাঁরল এবং দ্বিতীয় ডুমাও ভাঁঙর দিল । সোস্যাল ডেমোক্লাট লেবার 
দলের সদস্যদের বর.দ্ধে অকথ্য অত্যাচার চালানো হইল । 

স্টাপালন সংস্কার ঃ ইতিমধ্যে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক সংকট দেখা 
দিল। দেশে দঃভিক্ষ দেখা দেওয়ায় রাম্ট্রের অর্থনীতিতে বিপষয় ঘটিল। জন- 
সাধারণ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে সামরিক আইন, প:লিসী অত্যাচার সমানে 
চালানো হইল। আন্তজাতিক অবস্থাও এই সময় বেশ জটিল হইয়া উঠিল।- জার 
বাধ্য হইয়া তৃতীয় ভূমা আহ্বান করিলেন। এই ডুমাতে জমিদার শ্রেণী হইতে বেশঈ 
সংখ্যায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা পুবেই করা হইয়াছিল । জামদার শ্রেণীর 
মধামণি ছিলেন স্টাপাঁজন নিডে। তানি ভূমি সংস্কারের নীতি গ্রহণ করলেন 
প্রথমেই [তান গ্রাম্য গমর ব্যবস্থা ডঠাইয়া দিলেন, বৃহৎ খামার প্রাতষ্ঠার ব্যবস্থা 
কাঁরলেন এবং ভূমিহীন কৃষকদের ভামর মালিক হইতে সাহায্য করিলেন । স্পার্পালনের 
এই সং্কার রাজনৈতিকদলগ্থলির মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি বীরিল। ক্যাডেটরা এই 


প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমহ-_রাল্ট্রজোট ব্যবস্থা (১৮৭১-১৯১৪) ১৭ 


সংস্কার মনেপ্রাণে গ্রহণ করিল এবং বিপ্লবের পথ ত্যাগ করিল ৷ সমাজবিপ্লবা দল 
দুইভাগে ভাগ হইয়া গেল । যাহারা বিপ্লব শেষ হইয়াছে মনে করিল তাহাদের নাম হইল 
মেনশেভিক (সংখ্যালাঘষ্ঠ দলের সদস্য ) আর যাহারা মনে করিল বিপ্লব মাত্র শুরু হইল 
তাহাদের বলা হইতে লাগিল বোলশোভক ৷ (সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য ) 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


ইতিমধ্যে ১৯১৪ গ্রীষ্টাব্দ্ের আগস্ট মাসে সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত করিয়া প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ শুর; হইল । ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভাত দেশের সহত একযোগে রাশিয়া জামণনগর 
[বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল । এই যুদ্ধই দ্বিতীয় নিকোলাসের পক্ষে মারাত্বক হইল । 

অশিক্ষিত রুশ সৈন্য জামণন সৈন্যদের হন্তে নিহত ও বন্দী হইতে লাগিল । সৈন্য- 
দলে দেখা দিল ঘোর অসন্তোষ । দেশে চরম খাদ্যাভাব ঘাঁটল। শহরের শ্রামকগণ 
ধর্মঘট কারল। আন্দোলনকারীদের প্রতি সৈন্যদের গুলি চালাইতে আদেশ কাঁরলে 
তাহারা সে আদেশ অমান্য কারল। ১৯১৭ খ্রাঁ্টাব্দের মাচ" মাসে পেট্রোগ্রাডে ঘাঁটল এক 
গণ-অভ্যুথান। বিপ্রবীরা জয়ী হইল। জার 'দ্বতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে 
বাধ্য হইলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় জারতদ্তের অবসান ঘাঁটল। 


বৈদেশিক নীতি 


পররাষ্ট্রনীতিতে দ্বিতীয় নিকোলাস বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । অবশ্য 
রাশিয়ার সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল এবং সদর প্রাচ্যে রাশিয়ার 
প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য তান বিশেষ চেষ্টা করেন। যাহার ফলে ১৯০৪-৫ 
গ্রীষ্টাব্দে রূশ-জাপান যুদ্ধ দেখা দেয় । ১৯০৭ খ্রাঁণ্টাব্দে রাশিয়া ইংলশ্ডের সাঁহত এক 
মিত্রতামলক চুক্তি স্বাক্ষীরত করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে রাশিয়া এমনভাবে 
নিজেকে জড়াইয়া ফেলে যাহার জন্য তাহাকে সায়ার পক্ষ অবলদ্বন করিতে হয় । 

দুইটি পরস্পর বিরোধা, শিবিরে বিভক্ত ইউরোপ £ঃ জামণানীর রাষ্ট্রনায়ক বিসমাক* 
স্পন্টভাবেই বলিতেন যে জটিল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র ছারা হয় না, লৌহকঠিন 
নগীত ও সামারিক শান্তই একমাত্র পন্থা । তিনি তাঁহার কাষণবলণর দ্বারা প্রমাণ 
কাঁরয়াছিলেন যে, সামরিক শান্তিতে বলীয়ান এবং খঃটিনাটি ভাবে সমরসজ্জায় সঙ্জিত 
হইতে পারিলে আধুনিক কালে অনেক কিছু ঘটান সম্ভব। তাঁহার পদাৎ্ক অনুসরণ 
কাঁরল অনেক রাষ্ট্র । কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্র জার্মানীর সমরসজ্জার ভয়ে ভীত 
হইল । কোন রাষ্ট্র পর-রাজ্য গ্রাসের জন্য বিসমাকের জঙ্গীবাদ গ্রহণ করিল। এই 
সকল রাষ্ট্র একে অপরকে সন্দেহ করিল এবং ইহার ফলে আন্তজণাতক রাষ্ট্রজোট দেখা 
দিল। এই রাষ্ট্রজোট গঠনের পশ্চাতে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও স্বাথ-সংঘাত কাজ 
করিয়াছিল । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দুইটি পরস্পরবিরোধাী সমশান্তমান রাষ্ট্রজোট 
গঠিত হইল । 
শান্ত নৈৱ 


বিসমাক ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সহিত দ্বৈত সাম্ধ দ্থাপন করেন। ১৮৮২ 
গ্রাঁণ্টাব্দে ইটালী, জার্মানী ও আষ্টুয়ার দলে যোগ দেওয়ার ফলে দ্বৈত সন্ধি ত্রিশান্ত 
মৈত্রীতে পরিণত হয় জার্মানী, আস্টুয়া ও ইটালী সখা-স[ত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্স ভৌত 

[া 2৮ 


১৮ ৰ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


হইল ৷ কন্তু {বিসমার্ক* যতাদন জাম্ণনীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্স ইউরোপে 
কোন 'িন্র পাইল না । 1বদমাকের পতনের পর ইউরোপীয় রাজনশীততে জটিলতা 
দেখা দল । জামণনীর সম্রাট বিশ্বরাজননীতিতে জামণনঈকে এক শান্তশালী রাষ্ট্র 
পাঁরণত কাঁরতে চাঁহলেন ॥ .জাম্ণানীর সাম্রাজ্যও বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। ইহার 
ফলে বিসমাকাঁয় নীতি বিদায় গ্রহণ কাঁরল । ন্রিশন্ত মৈত্রীর বিরুদ্ধে এক নুতন 
রাষ্ট্রজোট দেখা দিল । ইহাকে ট্রপল্‌ আঁতাত বা 'ত্িশক্তি মিতালি (Triple Entente) 
বলা হয় । এই ট্রিপল আঁতাত-এর কার্য হইল 'জাম্নগর সম্প্রসারণ নীতিকে বাধা 


দেওয়া এবং ভ্রিশান্ত মৈন্রীর (Triple Alliance) অন্তর্গত রাষ্ট্রগলর উপর সজাগ 
দৃষ্টি রাখা । 


শান্ত মতাঁল 


গবসমার্কের পতনের পর ইউরোপীয় কুউনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হইতেছে ফ্রান্স-রূশ মৈত্রী চুক্ষি (Franco-Russian Alliance) এই গৈত্রণ 
চুন্ত স্থাপন কারবার জন্য ফ্রান্স সবশেষ চেষ্টা করিয়া আসতে?ছল কিন্তু ?বসমাক" 
যতাঁদন জামণনর কর্ণধার ছিলেন ততাদন তাহা সম্ভব হয় নাই । বিসমার্কের পতনের 
তন বৎসর পর ফ্লাস ও রাশিয়ার মধ্যে 'ছ্বিশান্ত মৈত্রী স্বাক্ষরিত হয় ১৮৯৩ প্রাচ্টান্দে । 
কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পড়ব“ হইতেই রুশ সরকার ও ফরাস? সরকারের মধ্যে বন্ধত্বভাব 
গাঁড়ন্না উাঠিতে থাকে । ফরাসী পণাজপাতরা বিসমাকাঁয় যুগেই রাশিয়ার বাভন্ন শিল্পে 
অথ" বানয়োগ এবং রাশিয়াকে সমরোপকরণ সরবরাহ করিতে থাকে । একদিকে ফ্রান্স 
যেমন জামণনীার আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা পাইবার জন্য মিত্র খধাঁজতোছিল, তেমান 
রাশিয়াও তাহার রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য বিদেশ পাঁজর জন্য বাগ্র হইল। এই 
গটভূমিকায় ফরাসী-রুশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল ১৮৯৩ খরাঁণ্টাব্দে । এই মৈত্রী 
চুক্তিটির শত“গুলি প্রথমে গোপন রাখা হয় এবং কেবলমাত্র ১৯১৮ খাণ্টাব্দে ইহার 
শতণবলী প্রকাশিত হয়। চুক্তিটির শত‘গুলির মধ্যে প্রধানতম শত ছিল যদ জামণন? 
ব। জামণনী ও ইটাল একত্ৰিত হইয়া ফ্রান্স আক্ৰমণ করে তাহা হইলে রাশিয়া তাহার 
সবশান্ত দ্বারা ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে ; তেমনি জামণনী বা জার্মানী ও অষ্্ট্রয়া 
একান্রিত হইয়া যাঁদ রাশিয়া আক্ৰমণ করে তাহা হইলে ফ্রাণ্স তাহার সমন্ত শান্ত ছারা 
রাশিয়াকে সাহায্য কারবে। 


ফরালঈ-রুশ চান্তাট ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ গুরত্বপ;ণ43 কারণ ইহার দ্বারা 
সব“প্রথম বিসমাক্ণর ব্যবস্হায় ফাটল সৃষ্ট করা হয় । ১৮৭১ খীপ্টাব্দ হইতে বিসমার্ক“ 
যে নগীত অনুসরণ কাঁরয়া আসিতেছিলেন ( ক্রান্সকে মিত্রহীন রাখা ) তাহার অবসান 
ঘটিল। এই চুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাঁণত হইল যে ভবিষ্যতে জামণনীর বিরুদ্ধে ফ্ুন্সকে 
আর একাকগ লাঁড়তে হইবে না। রাশিয়া ও ক্র্স উভয়েই ওপাঁনবেশিক শান্ত ছিল 
বলিয়া ইংলণ্ড এই দুইটি রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দোঁখত। বিঃশ-ভীতি” ইংলণ্ডের 
পররাষ্ট্র নীতিকে বহুদিন হইতে প্রভাবিত করিয়াছিল । মধ্য এশিয়া, আফগরানিষ্তান 
ও সুদুর প্রাচ্যে রাশিয়ার সম্প্রসারণকে ইংল*ড কোন দিনই ভাল চোখে দেখে নাই বরণ 
রাশিয়া যাহাতে এই অগ্চলে আর আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য ইংলণ্ড 
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং হুদ প্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে মৈত্রী 


প্রধান প্রধান ইউরোপায় রাষ্ট্রসমূহ__রাষ্ট্রজোট ব্যবস্থা (১৮৭১-১৯১৪) ১৯ 


চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া রাশিয়ার প্রভাব উক্ত অঞ্চল হইতে নষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট 
হয়। তেমনি উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড হঠাৎ ফরাসীবিরোধ নীতি গ্রহণ 
করে! এই সময় ফ্রন্স আক্রকায় নিজের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে নজর দেয় এবং 
ইংলণ্ডের সুদানের উপর নিজের দাবী উত্থাপিত করে। নলনদের অববাহিকা লইয়া 
ইংলণ্ডের সত্যে ফ্রাচ্সের {বিরোধ দেখা দেয় এবং ফ্যাসোডা ঘটনায় (১৮৯৮) এই 
বিরোধের চরম রূপ দেখিতে পাওয়া যায় । অপর দিকে জামণনী, অস্ট্রিয়া ও ইটালশর 
সঙ্গেও ইংলণ্ড কোনরূপ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষারত করিবার প্রয়োজন মনে করিল না। 
জার্মান বহুবার মৈন্রী চান্তর জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠায় কিন্তু ব্রিটিশ 
সরকার সকল প্রস্তাবই নাকচ করিয়া দেয়। 
ইন্্-ফরাগ্ আন্তারক মৈত্রী 

{বিংশ শতাধ্দীর শুরু হইতেই অবশ্য ইংলণ্ড তাহার এই 'বাচ্ছি্নতা ভাঁঙয়া ফোলতে 
তংপর হইল ৷ ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সাহত ইংলণ্ডের হৃদ্যতার পাঁরবেশ সৃণ্ট হইতে 
থাকে। এই দুই সাশ্রাজ্যবাদ' শান্তি তাহাদের নিজ নিজ দ্বাথপাদ্ধর জন্য পারচ্পরিক 
সাহাধ্য যে অপারহাষণ তাহা বুঝিতে পারিল এবং একে অন্যের সাম্রাজ্যবাদগ শোষণমলক 
নগীতিকে সমর্থন করিল | এদিকে জামণনাীর নৌশাজ্ত এবং অর্থনৈতিক উন্নাতও 
ইংলঘ্ডকে ভাবত করিল ॥ জাম্শানীই ইংলণ্ডের আসল শত্রু বিয়া মনে করা হইল । 
ফলে ১৯০৪ গ্রাণ্টাব্দের ইঞ্গ-ফরাসী মৈত্রী চান্ত বা “আস্তিক মৈত্র? ( Entente 
C০01৪! ) স্বাক্ষারত হইল ৷ ইচ্ছ-ফরাসী আ্কারক গৈ চুত্তিই ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়ার পথ 
নুগম কাঁরয়া দেয় । ১৯০৪ € খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া জাপানের নিকট 
পরাজিত হইলে স্দ্রপ্রাচো রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ন হয় এবং তাহার দুব'লতা ধরা পড়ে ॥ 
ইংলণ্ড বুঝিতে পারিল যে রাশিয়াকে ভয় কারবার মতন কিছু নাই । বরণ তাহার সাঁহত 
মৈত্রণ সম্পর্ক‘ চ্থাপন 'করিতে পারিলে জামগানীকে জব্দ করা যাইবে । ফলে যে সকল 
অঞ্চলে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ চাঁলতেছিল সেগুলির অবসান ঘটাইবার চেণ্টা চলিল এবং 
১৯০৭ গ্রাণ্টাব্দে ইঙ্জ-রূশ বুঝাপড়া (Agreement) স্বাক্ষারত হইল । তিব্বত, 
আফগানিস্তান, পারশ্য প্রভৃতি অগ্চলগ্লকে এই বুঝাপড়ার আওতায় আনা হইল । 
ঠিক হইল যে কোন পক্ষই এই অণ্ডলগ:লিতে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারে সচেণ্ট হইবে 
না। ইংলশ্ডের সাহত রাশিয়ার মৈত্রী চুস্তি স্বাক্ষারত হইবার ফলে ট্রিপল আঁতাত 
ন্সপ্রাতিষ্ঠিত হইল ৷ 

সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার ৭ বৎসর প্‌বেই ইউরোপে দুইটি বিবদমান 
পবা্াজোটের আবিভাব হয়_ ট্রিপল এলায়েন্স ও ট্রিপল আঁতাত। ইহার ফলে 
ইউরোপ পরচ্পরাঝরোধী দুইটি সশস্ত শিবিরে পাঁরণত হইল। তবে ইহা সত্য যে এই 
রাষ্ট্রজোট দুইটি কোনটিই পররাজ্য আক্রমণের জন্য গঠিত হয় নাই॥ বরণ আত্মরক্ষার 
জন্যই ইহাদের ভাবিভণব ঘিয়াছল। 


দ্ছশম অন্য্যান্স সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ 


সমাজতম্্রবাদের উদ্ভব, কণ্ুপনাবিলাসী সমাজতাদ্তিকগণ, কার্ল মাক'স ও সমাজতন্তবাদ, 
মাকসের মতবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, চীনদেশে সংস্কার ও বিপ্লব, ১৯১১ খটীষ্টাব্দের বিপ্লব, 
গৃহযুদ্ধ । 
লমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব £ অণ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলণ্ডে ও উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপে শিল্পশীবপ্লব শুরু হয় । শিল্প-বপ্লব সাধারণ লোকের 
জাবনযাত্রায় এবং সমাজ-ব্যবন্থায় এক বিরাট পাঁরবর্তন লইয়া আসে । ইহার ফলে 
ইউরোপের জনসমাজ মোটামুটিভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভন্ত হইয়া পড়ে_-একটি মালিক 
বা ধানক শ্রেণী, অপরটি শ্রামক শ্রেণী । ব্যবসাবাণিজ্য ও বলকারখানার মালিক হইয়া 
শিল্পোন্নত প্রতিটি দেশেই ধাঁনক শ্রেণী উৎপাদন ব্যবদ্থা নিজেদের হাতে লইয়া দেশের 
সম্পদ কুক্ষগত কাঁরল। সাধারণ লোক বাচয়া থাকবার তাগিদে কৃষিকার্ষয অথবা, 
কুটির শিজ্পে জাবিকা-নির্ব“হের উপায় সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, দলে দলে কারখানায়, 
চাকুরির আশায় ভিড় জমায়। ধনিক শ্রেণী সুযোগ বুঁঝিয়া আত সামান্য মজুরীতে 
তাহাদের কারখানায় শ্রমিকের কার্যে নিয়োগ করে । যাহাদের শ্রমের বিনিময়ে প্রভূত 
সচ্লদ উৎপাদন সম্ভব হইল, সেই শ্রামক শ্রেণী কিন্তু শ্রমের উপযদুন্ত মূল্য হইতে বাঁণ্ডত 
হয়। ইহার ফলে দেশের গহুণ্টমেয় লোক বিরাট শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করিয়া দিন 
দিন আরও ধনী ও সম্পদশালী হইতে থাকিল, আর কলকারখানার অগণিত শ্রমিক ক্রমেই 
আরও নিঃস্ব হইয়া পাঁড়ল । ধনতান্তিক সমাজব্যবন্থার ক্রমবর্ধমান বিস্তারের শেষ পযণয়ে' 
দেখা যায় যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ম:ট্টিমেয় বত্তশালণ ব্যান্তর হস্তে একচেটিয়া আক. 
কর্তৃত্বের সমাবেশ ৷ ট্রাস্ট» কাটেল ইত্যাদ শান্তশাল? শিল্প প্রণীতজ্ঠানগর্ীলর মাধ্যমে 
ইহার পর্ণ প্রকাশ ঘটে॥। ইহারা লেনদেনের জন্য ব্যাৎ্ক ও অনুরূপ সংস্থা গ্থাপন 
কাঁরয়া ক্রমে পর্ধীজ “নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ আধকার লাভ করে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প 
প্রাতষ্ঠানগর্নলও ইহাদের কবালত হয় । “দ্বিতীয়ত শিজ্পোননত দেশগুলর আতরিক্ত 
মূলধনের পধজ অনগ্রসর দেশগুলিতে লগ্মীকৃত হইয়া অর্থনোতিক কর্তৃত্ব লাভ করে এবং 
তাহাদের শোষণ শুরু হইয়া যায়। তখন সাগ্রাজ্য বিস্তারের এক নূতন পন্থা উদ্ঘাঁটিত 
হইয়াছিল। 


লমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য 


ধনতন্তরী বা পঠাঁজপাঁত সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ক্ৰমবৰ্ধমান অসাম্য দূর করিবার, 
উদ্যোগে ইউরোপে এক নূতন মতবাদের উদ্ভব হয় যাহাকে সমাজতন্ত্রবাদ বলা হইয়াছে ৷ 
সমাজতন্ত্রবাদের মুল কথা হইল সমাজে সর্বপ্রকার শোষণ বন্ধ করা । সমাজতন্ত্রবাদের 
প্রচারকগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচার কাঁরতে থাকেন যে, দেশের সকল জনমানবের 
সমাণ্টগত কল্যাণের জন্য ব্যান্তগত স্বার্থ ও অবাধ দ্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে সামাজিক 
স্বার্থ ও মঙ্গলের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া রাখা কর্তব্য। ইহার জন্য সব‘প্রথম প্রয়োজন 
হইল প্রীতাটি দেশে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবন্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া জাতীয় সম্পদ এমনভাবে 


সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ২১ 


সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে সমাজে ধন নিধনের বৈষম্য দুর 
হয় এবং সকলেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ কাঁরতে ,পারে। সমাজতন্ত্রবাদ 
ব্যন্তগতভাবে মুলধন এবং সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে না। 

কল্পনাবিলাজী সমাজতাঁদ্ত্িকগণ £ সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ আছে এবং ইহা 
ধীরে ধারে ধাপে ধাপে ইউরোপে বিকশিত হইয়া উঠে । সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারের 
ইতিহাসে ইংলণ্ডের রবার্ট আওয়েন (Robert 0wen), ফ্রান্সের সেট: সাইমন (Saint 
Simon), চালস ফোরে (Charles Fourier), লুই রা (Lous Blane) {বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ। । ইহারা সকলেই সমাজদ্ছ মানুষের মধ্যে আর্থিক সাম্য আ'নিবার 
প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন ও সকলেই ধনী-নির্ধনের প্রভেদ তুলিয়া দিবার এবং 
ব্যান্তগত সম্পত্তির ও দারদ্র্যের অবসানের কথা বলেন ৷ কিন্তু কিভাবে ইহা সম্ভব হইবে - 
সে সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ছিল অঃপশ্ট এবং কিছুটা ?শশ:জুলভ । তাঁহারা মনে 
করিতেন হ্যান্ত দিয়া ধনিকদের বুঝাইতে হইবে যে, সাম্যভাবাপন্ন সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
তাঁহাদের আশা ছল ধাঁনক শ্রেণীর মন বদলাইতে পারিলেই সমাজতন্ত্র প্রাতা্ঠিত হইবে । 
শকস্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, যে সমাজব্যবন্থায় ধাঁনব শ্রেণী সম্ৃষ্ট, সেই ব্যবস্থা 
বদলাইতে তাহারা কোনক্রমেই চাহিবে না। কাল মাকস: এই সমাজতাচ্ত্িকদের নাম 
দিয়াছেন অবাস্তব ক্পনাবিলানী । কল্পনাবলাসী সমাজতান্ত্িকগণ শ্রামক আন্দোলনের 
প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন নাই । কার্ল মাকস: সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা 
দিয়া সমাজতন্ত্রবাদকে বৈজ্ঞানিক ভাত্তর উপর প্রত চ্ঠিত করেন । এই জন্য তাঁহার . 
মতবাদকে বলা হয় Scientific Socialism | মাকসং একদিকে সমাজতাশ্ত্রিক আদৰ্শ, 
অন্যাদকে শ্রামক আন্দোলন, এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। এ বিষয়ে তাঁহার 
সহযোগ" ছিলেন ফ্রেডাঁরক এক্সেল্‌স্‌ (Frederick Engels) । 

কাল মাক‘স্‌ ও সমাজতন্ত্রবাদ £ঃ কাল মার্কস- ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার এক 
জার্মান-ইহুন্দে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছান্রাবচ্থায় তানি বন্‌ ও বালিন 
{বশ্বাবদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ইতিহাস ও দ্নশাচ্তে বিশেষ ব্যুৎপাতি লাভ করেন। 
১৮৪২ গ্রথন্টাব্দে তানি 'বরেনিস গেজেট” 
(Rhenish Gazette) নামে একখানি 
সংবাদপত্ৰ বাহির করিয়া প্রগাঁতশীল 
গণতাশ্তিক মতবাদ প্রচার কারতে 
আরভ্ করিলে, প্রাশিয়ার কতৃপক্ষের 
সাহত তশহার বিরোধ বাধিল। ফলে 
তশহাকে দেশত্যাগ কারিতে হয়। তিনি 
প্যারিসে আশ্রয় গ্রহণ করেন । এখানে 
তান ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদীদের 
সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার 
ভাঁবষাতের অকৃত্রিম বন্ধ ফ্রেডরিক 
এখ্গেলসের সহিত পরিচিত হন। 
এবং উভয়ের দৃচ্টিভাগ্গর সমতা উভয়কে কার্ল মাস 
আজনবন বন্ধ্যত্ব সান্রে আবদ্ধ করে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁহাকে ফ্রাচ্সে থাঁকতে 


২২ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


দদলেন না। [তান ১৮৪৫ থষ্টাব্দে বেলজিয়ামে চলিয়া যান। এখানে সমাজতল্ত্বাদ 
সন্বন্ধে তান যে সকল মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন তাহাতে তাঁহার নাম চতুর্দিকে 
ছড়াইয়া পড়ে । ১৮৪৮ গ্রীণ্টাব্দে তিনি এখান হইতে তাঁহার সুপ্রসিচ্ধ সাম্যবাদের 
ইন্তাহার (Communist Manifesto) নামক পর্ীপ্তকাটি প্রকাশ করেন। এই 
পঢপ্তিকাখাঁনতে তান সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব নীতি ও মতামত ব্যাখ্যা 
করেন। ইুগ্ভাহারের শেষে তান বিশ্বের শ্রীমকদের উদাত্তকন্ঠে এই বলিয়া আহ্বান 
জানান,_“জগতের শ্রমিকগণ এক্যবদ্ধ হও ; তোমাদের হারাইবার কিছুই নাই, এবমান্র 
দাসত্ব শৃঙ্খল ছাড়া ; কিন্তু জর করিয়া লইবার আছে সমগ্র জগৎ ।? ইহার পর [তান 
দেশে ঁফারয়া যান কিন্তু কতৃপক্ষ তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া চাঁলয়া যাইবার দেশ দিলে 
[তান লন্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁহার শেষজীবন আঁতব।হত হয় 
লণ্ডনে তান তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রদ্থ ভাস ক্যাপিটাল (025 0221191) জামান ভাষার 
প্রকাশ করেন। এই স্থাবখ্যাত গ্রন্থেই তান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে সাম্যবাদের 
দবশদ ব্যাখ্যা কারয়াছেন | ১৮৮৩ গ্রপগ্টান্দে মাকসের দেহাস্ত ঘটে । মার্কস সচ্বগ্ধীয় 
আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখতে হইবে যে, মারকসীয় দর্শন ও কাধাক্রম 
উদ্ভাবনের জন্য মাকসের পরেই এঞ্গেলসের স্থান ॥ 

মাক‘লের মতবাদ £ খাদ্য, আচ্ছাদন, বাসস্থান, হাতিয়ার বা ফন্ত্র_এইগ্ীলর 
উৎপাদন ভিন্ন কোনও সমাজ 'টাকতে পারে না। কিনতু উৎপাদনের প্রকৃতি সব সময় 
একই রকম থাকে না। ইহা অহরহই বদলাইতেছে। উৎপাদনের প্রকৃত নিভ'র করে 
উৎপাদনের শান্তি আর উৎপাদনের সম্বন্ধ এই দুইটির উপর ৷ উৎপাদনের মন্ত, তাহার 
ব্যবহার-কৌশল, উৎপাদনের 'বাভল্ন উপাদান ও সরঞ্জাম, শ্রমিক বা মজ:রদের শ্রম, 
এইগ্ীল্র সাধারণ নাম হইল উৎপাদনের শান্তি । উৎপাদনের অপরাদিক হইতেছে এই 
কাষে“মানূষের সহিত মানুষের সম্পর্ক, আর্থিক সংগঠনের ধরন ইত্যাদ। এইগ্ীলির 
সাধারণ নাম উৎপাদনের সম্বন্ধ । অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানগহীলর মালিক “কে? 
ইহার উপর উৎপাদনের সম্বন্ধ ভরি করে। উৎপাদনশীন্তর যথাযথ বাবহার হইলে 
সমাজে অভাব থাকে না। কিন্তু ধনতাঁন্তুক সমাজে উৎপাদন ধাঁনকদের হস্তগত বাঁজয়া 
সমাজে অভাব থাকিয়া যায়! কারণ মালিকশ্রেণীর নজর থাকে মুনাফার দিকে, অভাব 
মোচনের দিকে নয়। মালিকশ্রেণীর উচ্ছেদসাধন কাঁরয়া উৎপাদনের সমস্ত উপাদান 
সাধারণ সম্পাত্ততে পাঁরণত কাঁরতে পারলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য দ্র হইবে । আর ইহা 
একমাত্র সমাজতা্ব্রক ব্যবস্থাতেই সম্ভব৷ মার্কস দেখাইলেন যে, ধনতাম্নক সমাজে 
মালিক শ্রেণীর সাঁহত মজুর শ্রেণীর সংঘর্ষ“ অবশ্যগ্াবী ; এবং সমাজে ধনী-নধনের 
প্রভেদ দূরীভূত হইবে শ্রেণীহীন সমাজের আবিভণবের ফলে । এইট গ্রসক্ষে তান 
{বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন ৷ এই ব্যাখ্যার ম্‌লসত্রে হইল 
এইর্‌প,-সমাজে মানুষের জীবনধারা অতীত হইতে ভাঁবষ্যতের দিকে চালিয়াছে অর্থ 
নোতিক গ্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া । মানবসমাজের রাজনীতি, ধর্মনগীতি, মানুষের সকল 
কামনা-বাদনা-সব কিছুই এই অর্থনীতিক প্রেরণা হইতে উদ্ভব হইয়াছে। মান-যের 
জাবনযান্রার ইতিহাস প্রথম হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ' 
শুরু এবং এই সংঘর্ষে'র মধ্য দিয়াই ইহার শেষ হইবে । বর্তমানে ধনিক শ্রেণীর সাঁহত 
আঁমক শ্রেণীর যে অবিরাম সংঘর্ষ চালতেছে- শ্রামকদের জয়ে তাহার পরিমাপ ঘটবে 


সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ২৩ 


এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত: হইবে । ইহার জন্য মাকর্স্‌ বিশ্বের শ্রমিকদের সংঘ- 
বদ্ধ হইয়া সংগ্রাম কাঁরতে আহ্বান জানাইয়াছেন । মাকণসের এই ব্যাখ্যা (Dialectical 
Materialism) “বিভেদ ও সমন্বয় নিভ'র জড়বাদ” বলিয়া খ্যাত। 


আন্তজ্ীতিকতা 


মাক‘স্‌ তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদকে কোন ভৌগোলিক ও জাতিগত সামারেখার মধ্যে 
আবদ্ধ রাখেন নাই ৷ তাঁহার মতবাদের আবেদন ছল আন্তজণাঁতিক। তিনি বলিয়াছেন 
শ্রীমকদের কোন দেশ নাই, সব‘দেশেই তাহারা নির্যাতিত ও শোষিত । সুতরাং দেশ ও 
জাতিনিবিশেষে তাহাদের একত্রিত হইয়া ধনতন্ত্রী সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া 
শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য অবিয়াম সংগ্রাম করিতে হইবে । এই লক্ষ্যে 
পেশছিবার জন্য তিনি ১৮৬৪ খীণ্টাব্দে 'আস্তজণ[তিক শ্রমিক সংঘ’ নামে.একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন এবং ইহার নীতি, নিয়ম-কানুন ও কর্মপম্ধীত স্থির করিয়া দেন। ইহা 
International Working Men’s Association বা The International নামে 
প্রাসদ্ধ। লণ্ডনে ইহার প্রথম সম্মেলন আহত হয়। কম“পদ্ধাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা 
হয় যে, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগ্ীল যেন কেবলমাত্র আথ“ক সুযোগ- 
সুবিধার দিকেই নজর না রাখে, রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে তাহারা যেন দ্‌রে সিরা 
না দাঁড়ায় । মাকসের এই নিদেশি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নগদুল কাজ 
কারিতে অসমর্থ হয়। ফলে মাকসবাদের পথ হইতে বিচ্যাত ঘটিয়া সুবিধাবাদের উচ্ভব 
ঘটে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্তজাতিক শ্রমিক সংঘ ভাচ্গিয়া যায় । ১৮৮৯ গ্রাচ্টাব্দে 
মাকসপন্থীদের উদ্যোগে দ্বিতীয় ইঞ্টারন্যাশনাল গঠিত হয় । মতবিরোধের জন্য 
ইহার সভাগণ কখনও একজোটে কাজ করিতে পারেন নাই । ১৯১৯ থাঁণ্টান্দে রাশিয়ায় 
সাম্যবাদণীদের চেষ্টায় তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল স্থাপিত হইবার পর আস্তজণাতিক শ্রমিক 
আন্দোলন এক নূতন পথের সন্ধান পায় । 


সমালোচনা 


মাকর্নবাদ সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে এবং অনেকে তাঁহার মতবাদ ভাস্ত 
বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মাকস্‌ কেবলমাত্র জড়বাদকেই' 
অমোঘ সত্য বলিয়া প্রসার করিয়াছেন। তাঁহার ধ্যান ধারণা ছিল পার্থ বস্তু ও 
সমসামায়ক সমস্যার প্রতি নিবন্ধ ! তিনি অনন্ত [িবজগতের সীমাহগন বৈচিন্ত্যাকে 
সম্পূণ‘র্পে উপেক্ষা কীরয়াছেন। মানুষ যে শুধুমাত্র জীবকা অজনের মাধ্যমেই 
পারপুণতা লাভ করে না (Man does not live by bread alone) এই 'চরস্তন 
সত্য তাঁহার দ:ণ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার ইতিহাস-ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানক বালয়া 
অভিহিত করা যায় না! তাঁহার অর্থনোতিক বিশ্লেষণ বহু প্রখ্যাত অর্থবদ:দের নিকট 
গ্রহণযোগ্য হয় নাই । কিন্তু মাক্সের মতর্বাদে যতই ব্রুট থাকুক না কেন ইহা সত্য যেঃ 
[তানই সর্বপ্রথম আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার নিভাঁক সমালোচনার বারা সর্বহারা শ্রেণীর 
প্রাত ন্যাধ্য মানবোচিত ব্যবহার কারবার আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দয়।ছিলেন। 
তাঁহার মতবাদে বি*বাসীগণই রুশ বিপ্লবের ন্যায় এক যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত কাঁরয়া 


ইতিহাসে এক নুতন যুগের প্রবর্তন করেন । 


২৪ 7... উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ  মাক'সীয় মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া কলমে সমাজতন্ত্রবাদ 
নব নব ধারায় প্রবাহত হয় । ইহার প্রথমাঁটকে বলা যায় বিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রবাদ 
(Evolutionary Socialism), Collectivism, State Socialism, Fabian 
Socialism, Christian Socialism প্রভৃতি এই শ্ৰেণীভুক্ত । অপর শ্রেণাভুন্ত হইল 
Syndicalism, Guild Socialism এবং Communism এগুলিকে বলা যায় 
বপ্লবধমশী সমাজতন্ত্রবাদ (Revolutionary 9০9০1811571) ৷ Collectivism-এg 
সমর্থ কগণ উৎপার্দন ও তাহার বণ্টন বাবস্থা সম্পু্ণ“র্‌পে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবি করেন। 
ইহাদের মত হইল সমাজে কোন বিশেষ স্বিধাভোগন শ্রেণী থাকবে না। ইহারা 
গণতন্ত্রে বি*বাসী এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রামক শ্রেণীর উন্নীতসাধনের 
পক্ষপাতী । State Socialism, Collectivism-এরই জামণান রূপান্তর । এই 
মতবাদের প্রবস্তাগণ রাষ্ট্রকেই শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের প্রধান যন্ত্র বিয়া বিব্চেনা 
করেন। এইজন্য তাঁহারাও উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সম্পূণর্‌পে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার 
পক্ষপাতী । তাঁহারা মনে করেন শ্রামকদের কল্যাণসাধন কারবার 'নামত্ত নানাবিধ 
আইন প্রণয়ন করা রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য । Fabian 9০০1911577-এর উদ্ভব ঘটে 
ইংলণ্ডে । জর্জ বার্ণাড শ ও অপর কয়েকজন ইংরাজ চিন্তাঁবদ- এই মতবাদের প্রবত“ক। 
ই’হারা সংসদ পাঁরচালত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী । ইহাদের আঁভমত হইল নানাবিধ 
রচনার মাধামে জনমতকে সুশিক্ষিত কাঁরয়া উত্তরোত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করা আধকতর কাম্য । ইহাদের প্রচারের ফলে ইংলণ্ডে শ্রামকদলের উদ্ভব ও শাসন 
ক্ষমতা অধিকার করা সম্ভবপর হইয়াছে । Christian 3০০191151)-এর সমর্থকদের মল 
বন্তব্য হইল শ্রামক শ্রেণীর আর্থিক দংদর্শার মূল কারণ হইল প্রতিযোগিতা ৷ ইহারা 


প্রাতযোগিতাম;লক উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সমবায় পদ্ধাঁততে উৎপাদন 
ব্যবস্থা প্রচলনের সমর্থক । 


নৈরাজ্যবাদ 


মাক'স্‌-এর একজন বিখ্যাত সমসামায়ক ছিলেন রুশ-জাতায় িখায়েল বকুন্‌এন 
(Mikhail Bakunin) | তান ছিলেন anarchism বা Nihilism অর্থাৎ নৈরাজ্য- 
বাদের প্রধান প্রবস্তা। এই মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রমান্রকেই অত্যাচারের অন্যায় যন্ত্র 
বলিয়া বিবেচনা করেন। এই কারণে ইহারা রাণ্টসমেত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার 
[বলোপনাধনের পক্ষপাতী । সব্ধশ্রেণীর ব্যক্তি-মানূষকে সবপ্রকার নিয়ন্্রণমন্ত কারবার 
জন্য এই মতবাদের উদ্ভব হয় ॥ বিপ্লবধমর্শ সমাজবাদে এই মতবাদের কতকটা প্রতিফলন 
দেখা যায়। যেমন 5yndicalism-এর প্রবস্তাগণ রাষ্ট্রের শাসন ও নিয়ন্ত্রণে আদৌ 
বিশ্বাস নহেন। তাঁহারা মনে করেন ধনোৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা ্বত্বের প্রকৃত 
অধিকারী হইল শ্রামকগণ । তাঁহারা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ কারবার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন। এবং তাহাদের দ্বারা বারংবার সবক ধর্মঘট চালাইয়া রাগ্ট 
সংগঠনকে সম্পূর্ণ (িপর্যন্ত করিবার পক্ষপাতী । ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের 
ধৰংসদাধন করিয়া রাজনৈতিক, সামাঁজক ও অর্থনোতিক ব্যবস্থা সামাগ্রকভাবে শ্রমিক 
সংঘের নয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা । বিংশ শতাব্দীর প্রথমাদকে এই মতবাদ ফ্রাম্সে 
{বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। রুশ-বিগ্রবের পর এই মতবাদ সাম্যবাদ 
(Communism)-এর সাহত িশিয়া যায়। 


সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাগ্রাজ্যবাদ ২৫ 


Guild Socialism-এর সাঁহত Syndicalism-এর কোন কোন বিষয়ে মিল দেখা 
খায় । ইহার সমর্থকগণ রাষ্ট্রের কম'দক্ষতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান । কিন্তু তাঁহারা 
রাষ্ট্র অথবা প্রচলিত প্রতিণ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে চাহেন না। 
Collectivism-এর সমর্থকদের ন্যায় তাঁহারাও শিল্প ও উৎপাদনব্যবস্থা জাতীয়করণের 
পক্ষপাতী ৷ কিন্তু তাঁহারা বলেন এই জাতীয় সম্পাত্তর 'নয়ন্ত্রণভার থাকবে পরিচালক, 
শ্রমিক ও কারিগরদের লইয়া গঠিত সাঁমাতগুলির উপর । আসলে রাষ্ট্রের সর্বময় 
কর্তৃত্ব হাস কারবার জন্য ক্ষরতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং শ্রমিক সমিতিগনুলির উপর 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা সমগ্রভাবে ন্যন্ত করাই ইহাদের আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য । 
কমদা?নজম 


Communism বা সাম্যবাদের সমর্থকগণ মার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ 
আস্হাবান। বলপুব'ক ধনক ও মালিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া শ্রমিক, কৃষক ও 
দীনদারদু বিত্তহীনদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করাই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য । তাঁহারা 
িদবাস করেন যে, এইরূপ রাণ্ট প্রাতিষ্ঠিত হইলে ক্রমে এক নুতন শ্রেণীহীন সমাজ 
গাঁড়য়া উঠিবে। তখন কেহই ধনী ও দরিদ্র থাকিবে না; উৎপাদন বা উপভোগের 
ক্ষেত্ৰে ব্যান্তগত মালিকানা লোপ পাইবে; প্রত্যেকে তাহাদের সাধ্যান:যায়ী পরিশ্রম 
কারিবে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পাইবে ৷ রাণ্ট্রই সর্বতোভাবে সমাজজবন 
পরিচালনা কারবে। অনৈতিক জীবন রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে উৎপাদন, ব'টন শু উপভোগ 
ব্যবদ্হা এইরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যে, সমাজে কোন ব্যবসায়ী চক্র, শ্রামক-মালিক 
[রোধ অথবা বেকার সমস্যা বলিয়া কিছ: থাকিবে না। এইর;প সমাজব্যবস্থার 
সর্কক্ষেত্রে যখন পারপণ* সামা প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন রাষ্ট্র আপনা হইতেই লোপ 
পাইবে ৷ সাম্যবাদী চিন্তাধারার বাস্তব রঃপায়ণ কিছুটা ঘটিয়াছে সর্বপ্রথম রাশিয়ায় । 
আজ বিশ্বের আরও ষোলটি রাষ্ট্রে সাম্যবাদ! রাষ্ট্র ব্যবচ্হা প্রবার্ত'ত হইয়াছে । 

সাম্রাজ্যবাদ £ ধনতন্তের সর্বশেষ রূপ হইল সাগ্রাজ্যবাদ। ইহার পাঁচটি বৈশষ্ট্য 
লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ধানকের হাতে 
একচেটিয়া আঁক কর্তৃত্বের সমাবেশ । ট্রাস্ট, কার্টেল ইত্যাদি শন্তিশালী ধাঁনকের 
প্রতিষ্ঠান ৷ পূবেঁকার ছোট ছোট ধাঁনকদের কারবারগর্ণল ইহারা গ্রাস কাঁরল। 
শদ্বতীয়ত, ব্যাঙ্কের মালিকদের হাতে পণাজ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আসবার ফলে কল- 
কারখানার মালিকদের পধাজর মধ্যে পার্থক্য থাকল না। তৃতীয়ত, অগ্রসর দেশগঠীলর 
আঁতরিন্ত মূলধনের পধজ বিদেশে গিয়া কর্তৃত্ব শহর; করিল এবং অনগ্রসর দেশগলতে 
অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হইল । ইহাতে প্রচুর মুনাফা হইতে থাঁকল। চতুর্থ'ত, বড় 
বড় ধাঁনকরা ছোট ছোট দলে বিভন্ত হইয়া সমগ্র পাঁথবী নিজেদের পৃথকত্পৃথকং 
এলাকায় ভাগ কাঁরয়া লইবার চেষ্টা কীরিল। গণ্চমত, বৃহৎশান্তগর্থীল নিজেদের মধ্যে 
সমগ্র জগৎ ভাগ কাঁরয়া লইল। ফলে আর্থিক কর্তৃত্ব আরও "বস্তার করিবার আর 
নূতন স্হান রহিল না। সাগ্রাজ্যবাদের মধ্যে অন্তাঁব'রোধ দেখা দিল । সাগ্রাজাগ্ীলর 
মধো পরস্পরের রেষারোঁষ বৃদ্ধি পাইল । ফলে বিষ্বযহ্ধে ঘনাইয়া আমল । 


সাম্রাজ্যবাদ বিগ্তারের কারণ £ ইউরোপের বাহিরে ইউরোপের িচ্তঁত উনাবংশ 
শতাব্দীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক 


২৬ ৰ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


আবঙ্কারসমূহের পরেই ইউরোপের প্রসারের প্রথম পর্ব শুরু হয় । ফলে, উত্তর 
আমোরকা ও দক্ষিণ আমোরকায় এই দুইটি মহাদেশে ইউরোপায়গণ দলে দলে গিয়া 
বসতি স্থাপন করে। এশিয়া মহাদেশে কিন্তু ইউরোপণয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করে 
নাই ৷ ইহার প্রধান কারণ এশিয়ার সকল অন্চলই ঘন বসাঁতপ্‌ণ সে কারণে এশিয়ায় 
ইউরোপারগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের নাঁতিই গ্রহণ করিয়াছিল । আফ্রিকায় অবশ্য এ 
নগীতর কিছুটা পরিবর্ত'ন ঘটে । 


উনিশ শতকে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইউরোপের বাহরে সাম্রাজ্য বিস্তারের 
জন্য যেন সাড়া পাড়িয়া গেল । ইহার একাধিক কারণ অবশ্য ছিল! 

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানাগুলির জন্য প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন 
ছিল। সাম্রাজ্য থাকিলে কাঁচামাল অল্প মনল্যে পাওয়া সণভব। অবশ্য কারখানায় 
উৎপন্ন দ্রব্যগবীলও বকর করা প্রয়োজন । সাম্রাজ্য থাকলে এগাল বিক্রয়ের খুব 
স্থবিধা এবং প্রচুর লাভে বিক্রয় করা যায়। সেজন্য এই উপনিবেশ স্থাপন ও সামাজ্য 
বিস্তার প্‌্বাপেক্ষা বেশ লাভজনক হইয়া উঠিল । এ কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার উর্বর 
ও দব'ল দেশগুলির প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্গুলির দৃঘ্টি পড়িল এবং এই দেশগুলিকে 
নিজ নিজ আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য তাহারা ব্যগ্র হইল । 

ইংলশ্ডের পর ফ্রান্স, জামণনা, মাকিনন যযুন্তরাণ্ট ইত্যাদি দেশে ক্রমণঃ [জ্পশবপ্রব 
সাধিত হয়। ফলে আন্তজণতিক বাণিজ্যে প্রাতত্বান্বতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে 
থাঁজল। ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য নশীত পরিত্যাগ করিলে এই প্রতিযোগিতা তাঁৱতন্ন 
হইল। ফ্রান্স ও গাকিন যুপ্তরাণ্ট তাহাদের নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলে প্রথম হইতেই 
বিদেশী পণ্যের আমদানির উপর বিধিনিষেধ জারি করিয়াছিল। স্থতরাং উপনিবেশ ও 
সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীরতা আরও তীব্র হইল ।. যাহারা বঞ্চিত তাহাদের মধোই নহে, 
যাহারা লম্ধকাম তাহারাও ক্ষমতা ও অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় সজাগ রহিল॥ 

ইউরোপীয় পাষ্্রগল এই সময় সাম্রাজ্য হ্থাপনে পরস্পর প্রাতিযে।গিতায় 
নামিয়াছিল। সাগ্রাজ্য ও বিদেশে সামরিক ঘাঁটি রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করে বাঁলয়া 
তাহারা মনে করিল । এই মনোবাঁত্তর ফলে সাম্রাজ/স্থাপনের প্রতিযোগিতা প্রাত্দ্বিণ্দ্িতায় 
পারণত হইল । 

শিল্প [বিপ্লবের ফলে এই সময় ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই বেকার সমস্যা দেখা দেয় । 
সাশ্রাঙ্য স্থাপন তখনকার দিনে বেকার সমন্যার অন্যতম সমাধান বিয়া [বিবেচিত 
হইত। এই সময় পবিত্ৰ গ্রাঁণ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য ইউরোপায় রাষ্ট্রুলি চেষ্টা করে। 
ইউরোপাঁয়গণ মনে করিত যে এশিয়া ও আফ্রিকার লোকেরা অত্যন্ত অসভ্য ও অন:ন্নত। 
তাহাদের ধর্মমত কুসংগ্কারে আচ্ছন্ন । অতএব শ্বেতাঙ্গ লোকদের অধানে আনিয়া এবং 
তাহাদের ্ীন্টধর্ গ্রহণ করাইলে কালো চামড়ার লোকেরা সভ্য হইয়া প্রগাঁতির পথে 
অগ্রসর হইবে। এইভাবে প্রগতির নামে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করা হয়। সে 
কারণে খাচ্টধম প্রচারকগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন । 

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কলেও সাম্রাজ্য বি্তারের সু'বধা হয়। বিজ্ঞানের 
কল্যাণে রেল, স্টামার, টেলিগ্রাফ প্রভাতি আবিষ্কারের ফলে পিব যেন ছোট হইয়া 
প্গল। দেশে-বিদেশে যাতায়াত অবাধ এবং সংবাদ আদান-প্রদান সহজ হইল । কোন 


সমাজতন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ২৭ 


দেশই আর বিচ্ছিন্ন থাকতে পারিল না। ইউরোপীয়গণের পক্ষে পৃথিবীতে অগম্য 
স্হান বলিয়া কিছু রাহল না। 


ইউরোপায়গণের জগতর্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে তাহাদের নিজেদের মধ্যে 
সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ লইয়া কাড়াকাড়ি ও সংঘর্ষ দেখা দিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও 
রাশিয়া প্রভূত রাষ্ট্র জার্মান ও ইটালীর ঈষণর পাত্র হইল ॥ যে সকল ইউরোপনয় 
রাষ্ট্র সাম্রাজ্য ও উপানিবেশ দ্থাপন করিয়াছিল তাহারা তাহাদের সাগ্রাজ্য ও উপিনবেশ- 
গুলির প্রজাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। ফলে শোষিত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণের 
মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণ অভ্যুথান দেখা দেয় । বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকা 
যে এঁক্য ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগলির সাগ্রাজাবাদী 
নগাতরই অবশ্যন্তাবী ফল ॥ 


চগনদেশে সংদকার ও বিপ্লব £ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিজ্পোল্লত বৃহৎ শান্তগুলি কিরূপ নিলজ্জ্রভাবে অনয 
দেশগুলি অধিকার করিয়াছিল তাহার একটি জৰলদ্ত দৃষ্টান্ত মেলে চাঁনের ই[তহাস 
হইতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীনের সঙ্গে বাহাবশ্বের বাণাজ্যক ও সাংস্কৃতিক সম্পক* 
গাঁড়িয়া উঠে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া উনবিংশ শতাব্দার প্রায় মাঝামাঝি 
গযন্তি চাঁন ক্রমেই অন্তমনখা হইয়া পড়ে ॥ কিন্তু ইউরোপীয় বণিকের লোভাতুর দৃষ্টি 
হইতে সে আত্মরক্ষা কারতে পারল না। চাঁনে সবপ্রথ্ম পর্তুগাঁজ নাবকরা চীনের 
উপকজবতাঁ মাকাও এবং ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকরা ক্যাণ্টন নামক স্থানে বাণিজ্যের 
কেন্দ্র স্থাপন করে। চীনের সম্রাট কিম্তু এই বিদেশীদের সাহত ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারেই 
পছন্দ কারতেন না। কিদ্তু-তাঁহার ক্ষমতা ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে । বিদেশী 
বণিকদের তিনি দমাইয়া রাখিতে পারিলেন না! বিদেশী বণিকরা নিজেদের খেয়াল- 
খুস? অনুযায়ী ব্যবসা চালাইরা যাইতে থাকে ॥ উনিশ শতকের শুরুতেই চাঁন সম্রাট 
নিজ দেশে আফং 'বাক্র বন্ধ করিবার আদেশ দেন । কিদ্তু এই আদেশ সফল হয় নাই। 
অধিকাংশ চঈনাই আফিংখোর ছিল বলিয়া ইহা বন্ধ করা সম্ভবই ছিল না। আফিং 
ব্যবসায়ে ইংরাজরাই অগ্রগামী ছিল৷ তাহারা ভারত হইতে প্রচুর আফিং আনিয়া চীনে 
বার কারত । ১৮৪০ খাগ্টাম্দে চীন সরকার যখন বেআইনগ আফিং ব্যবসা বন্ধ কারতে 
সচেষ্ট হইলেন তখন এই সংগ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইংরাজ-শান্ত যুদ্ধ ঘোষণা করিল 
ইহাকে প্রথম চাঁনযডগ্ধ বা আফিং যুদ্ধ বলা হয় । দুই বংসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল 
এবং শেষে চীন পরাজয় স্বকার করিতে বাধ্য হয় । ১৮৪২ গ্রান্টা্দে নানকিং-এর সন্ধির 
ফলে হংকং দ্বঁপে ইংরাজ শাসন স্হাঁপিত হইল এবং দক্ষিণ চীনের আরও পাঁচটি বন্দর 
ক্যাপ্টন, ফৃচো, নিংগণো, আময় ও সাংহাই বিদেশী বাঁণকদের জন্য উন্মন্ত রাহল। 

আফিং যুদ্ধে পরাজিত চীন সরকারের দুব'লতা দেখিয়া বিভন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্র 
সেখানে বাণিজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইল ৷ ইংলণ্ড ছাড়া নরওয়ে, ক্রাল্স, হুইডেন 
প্রভৃতি দেশের বাঁণকরা চখনে বাণিজা চালাইবার সুযোগ পাইল ৷ ১৮৫৬ গ্রীঁণ্টাব্দে 
চশনাদের হাতে একজন ফরাসী ধর্মযাজক নিহত হন। তখন ফরাসীরা যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। ইংরাজরাও তাহাদের সঙ্গে হাত মেলায় । ইহাকে হ্িতীয় চাঁন বদ্ধ বা আফিং 
যণ্য বলা হয়। এই যুদ্ধেও চীন পরাজিত হইয়া সম্ধি কাঁরতে বাধ্য হইল ৷ ইহা 


২৮ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


'তয়েনীসনের সন্ধি নামে খ্যাত৷ প্রথম যুদ্ধের ফলে মাত্র পাঁচটি বন্দর বৈদেশিক 
বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল । এবার আরও এগারটি বন্দর তাহাদের হাতে আসিল । 
অভ্যন্তরীণ নাব্যপথ বিদেশীদের নিকট খুলিয়া দেওয়া হইল । শুল্ক ব্যবস্থার উপর 


চীন সরকারের অধিকার রহিল না। বিদেশী রাষ্ট্রের নাগারক চীনের আদালতের এন্তিয়ার 


বাঁহভূতি বলিয়া চীনকে স্বীকার করিতে হইল পিকিং-এ বিদেশ রাষ্টরগ্‌লির দূতাবাস 
দ্থাপিত হইল ৷ 


তাইপিং বিদ্রোহ £ 

দুবলি মাণ্ু সরকার পাশ্চাত্য শান্তবগের নিকট আত্মসমপণ করিতে বাধ্য হইলেও 
চীনের কৃষকগণ বিদেশী আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত হইল । তাহারা বিদেশ 
আধপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিক্ষোভের নেতা ছিলেন হাং সং চিয়াং । অল্প 
কালের জন্য তান নানাকং দখল করিয়া দেখানে তাঁহার রাজধান স্থাপন কাঁরতে সমর্থ" 
হইয়াঁছলেন । লক্ষ লক্ষ কৃষক ইহাতে যোগ দেয়। এই 'বিদ্রোহকে তাইপিং বিদ্রোহ বলা 


সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ২৯, 


হয়। এই বিদ্রোহ প্রায় বার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল (১৮৫৩-৬৫) । এই বিদ্রোহ দমন 
করবার জন্য পশ্চিমী শাল্তবর্গ চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং ইহার 
ফলেই এই বিদ্রোহ ব্যথ-হয়। তাইপং বিদ্রোহ ব্যৰ্থ হইলেও ইহা ভাবষ্যতের দেশ- 
প্রেমিকদের উদ্ধুদ্ধ কারয়াছিল। পরবত্ঁকালে বিপ্লবীদের নিকট তাইপিং বিদ্রোহ এই 
শিক্ষাই দিয়াছিল থে চঈনদেশে পরিবর্তন আনিতে হইলে একই সঙ্গে মাণ্ু সরকার ও 
বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে । 
চীনের দুগণীত £ 

পর পর দুইটি যুদ্ধে পরাজয় চীন সরকারকে খুবই দুর্বল করিয়া দিল। [বাভল্ন 
ইউরোপাঁয় শান্তগলি চন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য 
স্থাপনে মনোযোগন হইল। এই শান্তিগুলির মধ্যে রাশিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উাঁনশ শতকের মধ্যভাগ হইতে রাশিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া আমুর নদীর তারবতাঁ 
অঞ্চল হইতে ক্রমে জাপান সাগরের উপকুল পযন্ত অগ্রসর হয় এবং ব্লাডিভস্টক বন্দর 
চ্ছাপন করে। ১৮৯৫ খীণ্টাব্দে চীন নবজাগ্রত জাপানের হাতে সম্প্‌ণরিঃেপে পরাজিত 
হয়। সন্ধির শতণনহসারে চীন তাইওয়ান ও গেসকাডোর দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে সমর্পণ 
করে। ইহা ছাড়া জাপান ইউরোপায়দের ন্যায় নানাবিধ বাণিজ্যিক জ্বধা লাভ করে। 
চন সরকারের জাপান বিরোধী মনোভাব রাশিয়া নিজের স্বার্থে কাজে লাগায় । ১৮৯৫ 
এর্টাত্দ হইতে কয়েক বংসর চাঁনের উপর রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব দেখা গেল । 

১৮৯৮ গ্রান্টাব্দে বিভিন্ন ইউরোপীয় শন্তিগনলর মধ্যে চীনে কনসেশনের বা সুযোগ- 
সুবিধা আদায়ের লড়াই শুর; হইল। প্াশয়া তাড়াতাড়ি পোর্ট আর্থার দখল করে 
এবং এই বন্দর ও বন্দরের সংলগ্ন অগল ডাইরেন সহ সমগ্র অণুলটি লিজ !হসাবে চাহে ৷ 
মারিয়ার রাশিয়ার গুভাব চীন মানিয়া লইল। ফস য়ুনান ও কোয়ানট,৬ প্রদেশে 
বিশেষ সুবিধা আদায় করিল॥ জার্সানী ১৮৯৮ প্রাঁষ্টাব্দে কিয়াউ-চাউ ও সানট_ং-এ 
নিজের আধিপত্য স্থাপন করিল । ইংলণ্ড কোল.ং এবং ওয়েইহাই-ওয়েকে লিজ হিসাবে 
গ্রহণ কাঁরল এবং ইয়াধাপাকয়াং অণ্চলে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিবার অধিকার 
আদায় করিল । চাঁন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ইউরোপায়দের অধিকার বিস্তার ও অর্থনৈতিক 
শোষণের বিরদ্ধে ক্রমে প্রবল জনমত গাঁড়য়া উঠে । অবশেষে [বদেশীদের প্রাত 
তাহাদের অসীম ঘৃণা ১৯০০ গ্রাঁণ্টাব্দে বিদ্রোহাকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিদ্রোহ 
Boxer Rebellion নামে হীতহাসে পারচিত॥ বহ: বিদেশী স্ত্রী-পুরুব-শিশ? এবং 
কিছ: সংখ্যক শ্রীণ্টান যাজক বিদ্রোহীদের হন্তে নিহত হয় ॥ পাশ্চাত্য শান্তগযলি একত্রিত 
হইয়া এই বিদ্রোহ দমন করে। বক্সার বিদ্রোহের স্থযোগ লইয়া ইউরোপীয় রাচ্ট্রগুলি 
চীনকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে মনদ্থ কাঁরল। কিন্তু আমেরিকা যুন্তরাণ্ট নিজ স্বার্থে 
ইহার বিরোধিতা করে। তাঁহার ঘোষিত নাঁত হইল “Open Door Policy”, 
অর্থৎ চাঁনের সাঁহত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার 
থাঁকবে। ইউরোপের দেশসমহ এই নাতি স্বীকার করিয়া লইল। ফলে চীনের 
অখণ্ডতা রক্ষা পাইল সন্দেহ নাই; কিত্তু পরিণামে চীন উনিশ শতকে একটি অর্ধ- 
গপাঁনবোশিক রাষ্ট্রে ধোগত হইয়াছিল । 

সংস্কার ও বিপ্লব £ এশিয়াবাসীদের মনে সব্ত ক্রমে ধারণা জন্মিয়াছিল যেঃ 
ইউরোপা বৃহৎ জাতগ্যাল অসীম শন্তিধর । তাহাদের সহিত আঁটয়া উঠা অসম্ভব 


৩০ উচ্চমাধ্যমক ইতিহাস 


কিন্তু ১৯০৫ খ্ীণ্টাব্দে জাপানের সাঁহত যুদ্ধে রাশিয়ার দারুণ পরাজয় ঘটে । বিশ্বের 
ইতিহাসে ইহার ফল সুদুরপ্রসারী হইয়াছিল। ইহার ফলে এশয়াবাসশীর মোহভম্চ 
হইল ৷ এই সমর হইতে পাশ্চাত্য জাতগলির শাসন ও শোষণের ?বরুদ্ধে আন্দোলন 
ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। রক্ষণণীল চীন এতাঁদন পযন্ত পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানাবজ্ঞান, 
সমগপদ্ধাত ইত্যাদি বজ'ন করিয়া আসিতোঁছল। কু জাপানীদের অগ্রগতি দেখিয়া 
চীন সরকার ইহাদের উপকারিতা বুঝতে পারলেন । তাঁহারা +ন্থর করিলেন যে, 
অতঃপর সরকার চাকরী লাভ কাঁরতে হইলে প্রার্থাদের ইর়োরোপনয় ইতিহাস, ভুগোল, 
‘বিজ্ঞান, অর্থ নীতি, আন্তজরণাতক আইন সম্বন্ধে জ্ঞানাজন করিতে হইবে। বৈদেশিক 
ভাষাশিক্ষাও আবশ্যিক করা হয়। দেশে পাশ্চাত্য ধাঁচে বিদ্যালয় ও (বিশ্ববিদ্যালয় 
দ্ছাপিত হইল। এই সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্রকে শিক্ষার জন্য ইয়োরোপ, আমেরিকা ও 
জাপানে প্রেরণ করা হইল। সোনকদেরও পাশ্চাত্য রখঁত অননযায়ী {শিক্ষত কাঁরয়া 
তুলিবার ব্যবন্থা করা হয়, এবং একটি নোবাহনণ গড়িয়া তুলিবার. প্রচেষ্টা চলো । 
পরিবহন ও আর্থিক উন্নতির জন্য রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল । গাসনব্যবন্থাও 
প্বাপেক্ষা সহজ ও সরল করা হয়। শাসনযন্দ্র স্পণর;পে কেন্দ্রীভূত থাকলেও 
৯৯০৯ প্রান্টাব্ে প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক সভা হ্থাপিত হয়। 

৯৯১১ গ্রাঁষ্টাব্দের বিপ্লব £ চানদেশে মাগুবংশীয় সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেন । 
তাহারা ছিলেন বিদেশী । চাঁনের উত্তরে মাণ্ুরিয়া হইতে তাঁহারা আ।সয়াছলেন। 
দেশপ্রেমিক চীনাগণ তাঁহাদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ কাঁরিতেন। তাঁহারা রক্ষণশীল 
সং্কারে খল হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের দাবি শ্বৈরতশ্তের জম্পঃণ* উচ্ছেদ এবং 
একাট সাধারণতন্রের প্রাতঞ্ঠা। ঠিক এই যুগমাম্ধক্ষণে আবিভূতি হইলেন 
ডাঃ জুনইয়াংসেন। তিনি ১১০৫ খ্রাপ্টাব্দে জাপানে ‘চাঁন নব-জাগরণ-নাঁমাতি* নাম 
দিয়া একটি বিপ্লবী সমিতি দ্ছাপন করেন। এই সাঁমাত বিপ্লবের আদশ* ও কমণসমচপ 
গ্রহণ করে। ইহার. কম'সংচার ভিত্তি ছিল জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও জনসাধারণ্রে 
জশীবকা।॥ ইহাছাড়া অপদার্থ" মাণ্টু শাসনের অবসান, চীনের পুনরূজ্জ্রবন, সাধারণতচ্ত 
প্ছাপন এবং জামর প্ুনব“টনেরও বিপ্লব কম'লডটতে উল্লেখ ছিল । এই সাঁমাত 
'জনদাধারণের মধ্যে রাজনোতক সচেতনতা বৃশ্ধি কারবার জন্য “লন পাও’ নামে একটি 
'গা্িকা প্রকাশিত করিতে থাকে। রাজতন্ত্র ও কায়েম ত্বাথথবাদীরা অবশ্য চুপ করিয়া 
রহিল না তাহারাও একটি দক্ষিণ-পন্ছী দল চ্াপন করিয়া চনে দ্থিতাবচ্ছা বজায় 
রাখিতে উদ্বোগী হইল। ঠিক এই অবস্থায় মাগ্ুসরকার যখন বিদেশীদের রেলপথ 
স্থাপন কারবার জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে মনন্থ করিল তখনই দেখা দিল দশস্্ 'বিপ্লব। 
শ্রামক, কৃষক ও ছাত্রদের মধোই এই বিপ্লব সীমাবদ্ধ রহিল না। সশস্ন সৈন্যবাহিনধর 
মধ্যেও ইহা ছড়াইয়া পাঁড়ল। ১৯১১ খ্রা্টাব্দের অক্টোবর মাসে হ্যাংবাউ এবং 
ওয়াথানের সামরিক বাহনীতে প্রথম উথ্থান ঘটিল । পরে ইহ বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া 
পড়ে । বিপ্লাবগণ নানকিং অধিকার করিয়া একটি সাধারণতণ্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ডঃ স্রন্ই়াৎ-সেনকে অস্থারী প্রেসিডেন্টরপে নিবণাঁচত করেন (১৯১২, ১লা 
ফেব্রুয়ারী )। 

মনযুরান শি-কাই (Yuan Shih-Kai) £ 


মাণ্ডু সরকার ম্নুয়ান ি-কাই নামক একজন 
জবরদন্ত সেনাপাঁতকে "বিদ্রোহীদের সঙ্গে 


আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণ করিলেন। 


সমাজতন্ত্বাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ৩১ 


শকত্তু তাহা তিনি ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেন । তখন ডাঃ সুন্‌'এর 
পরিবর্তে তিনিই হইলেন নব প্রাতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের সভাপতি । এইভাবে স্বৈরাচারী 
গাগ্ুবংশের রাজত্বের অবসান হইল ৷ রঃয়ান ছিলেন অতাঁব উচ্চাভিলাষা ক্ষমতালিগ্সু। 
সাধারণতন্ত্ের প্রতি তাঁহার কোনর্‌প শ্রদ্ধা ছিল না ॥ সংবিধান 5চনার জন্য যে জাতঈয় 
সভা গঠিত হইয়াছিল তাহা তিনি ভায়া দেন। ইহার অঞ্পকালের মধ্যে {তনি সমস্ত 
ক্ষমতা দখল কঁয়িয়া প্রকৃতপক্ষে একটি একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন । তিনি নিজেকে 
সমগ্র চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিবার সংকল্প বাঁরয়াছিলেন। এই দুররাশা পূণ 
হইবার প্‌বেই ১৯১৬ খীণ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় । ফলে সাধারণতদ্ত রক্ষা পাইয়া গেল। 
ইহার কিছুকাল পরে সন: ইয়াং-সেন প:নরায় প্রেসিডেন্টের পদে আসান হইলেন । 


বিপ্লবোত্তর চীনের অভ্যন্তরীণ অবন্থা 

ইতিমধ্যে চীনের অন্যান্তরীণ অবস্থা অতিশয় দুদ“শাগ্রষ্ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১১ 
গ্রণণ্টাব্দ হইতে দেশব্যাপী আঁবরাম গৃহযুদ্ধ চলে। দানে ছ্ছানে নিঠুর প্রকৃতির 
সেনাপাঁত স্বয়ং প্রধান হইঠা উঠিয়াছিলেন। দেশময় অসাধু রাজনৈতিক নেতারও 
অভাব ছিল না। উত্তর চনে চাঙ্ৎশো-লিন (Chang T50-Lin) নামক একজন 
সেনাপতি পিকিং সরকারের অদেশ সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া চঁলিতেন। একমান্র দক্ষিণ 
চনে ডাঃ নুন: ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুয়োমিংটাং নামে জাতীয়তাবাদী দলের প্রভাব 
বজায় ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জাপান 'মন্ত্রপক্ষে 
যোগদান করিয়া চীনের জান্ণনী অধিকৃত বিয়াউ-চাউ ও সউ; গ্রদেশ দখল করে। 
তাহাছাড়া পাশ্চাত্য শত্তিগ্ীল যুদ্ধে ব্যাপৃত 'ছিল। ইহার সুযোগ লইপ্লা জাপান 
চীনের নিকট একুশ দফা দাবি পেশ করে (১৯১৫ প্রঃ) । ইহার উদ্দেশ্য ছিল 
বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করা ছাড়াও চাঁনে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কারবার অধিকার 
লাভ । স্বভাবতই চাঁন এই সকল দাবি পূরণ করিতে অস্থীকৃত হয় । ফলে জাপানকে 
কতকগুলি দাবি ছাড়িয়া দিতে হইল। ষ্যদ্ধান্তে ১৯১৯ প্রীণ্টামদ্দের ভাসণই-এর সন্ধি 
দ্বারা জাপান কিয্লাও-চাউ অণ্চল লাভ করে এবং চীনে জাপানের বিশেষ স্বার্থ স্বাঁকবৃত 
পায়। শান্তি-সম্মেলনে চীনের প্রাতনিধিগণ জাপানের দাবিসমূহের প্রতিকার প্রার্থনা 
করেন এবং সেই সঙ্গে বিদেশী স্বেচ্ছাচারিতা যাহাতে চাঁনে অবাধে চলিতে না পারে 
তাহারও দাবি জানান । কিন্তু কোন রকম সুবিধাই চীনকে দেওয়া হয় নাই । 

১৯১১ গ্রাঞ্টাব্দের বিপ্লবের সময় ডাঃ নুন স্বদেশের উন্নত বিধানের জন্য তিন দফা 
কর্মসুচী প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ [বিদেশীদের কবলিত সমন্ত ক্ষমতা দেশবাসীর 
অধিকারে আনিতে হইবে । ছিতায়তঃ রাজ্যের শাসনভার থাকিবে গণ্যমান্য ব্যান্তদের 
(০116৩) উপর ৷ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে {তানি জনগণের সাব'ভোম 
অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তদানীন্তন অবস্থায় সব'জনীন ভোটাধিকানের ভাত্ততে 
সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলন করা সম্ভব ছিল না। তৃতীরতঃ, দেশের আথক অবস্থার 
উন্নীতসাধনের ব্যবদ্থা করিতে হইবে । এইভন্যও বদেশ+-বিতাড়ন অবশ্য প্রয়োজনীয় 
হইয়া পাঁড়য়াছিল । এই তিন দফা কম'সচাী ছাড়াও ডাঃ সুন: সমগ্র চীনকে এক্যবদ্ধ 
কারবার জন্য দেঁশবাপীর মনে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত করিবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা 


চালাইয়া যান। 


৩২ উচ্চমাধ্যমিক হীতিহাস 


. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাঁরদমাঁণ্ ঘটিলে ডাঃ সুন্‌ উপরোস্ত ক্ম'সূচীর রূপায়ণের 
প্রীতি মনোনিবেশ করেন । ভার্সাই সন্ধির চুক্তি জাতীয়তাবাদী চৌনকদের মনে দারুণ 
নিরাশা সণ্চারিত কারয়াছিল। এই কারণে ১৯২৪ খ্রাণ্টাব্দে ডাঃ সুন: চৈনিক 
সাম্যবাদী দলকে কুয়োমিং-টাং দলের সাঁহত সহযোগিতা কাঁরতে আহ্বান জানান ৷ 
কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকর হইবার পর্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জুন:এর মৃত্যু 
হয়। তখন চিয়াং কাই-শেক কুয়োমিং-টাং দলের নেতা হইলেন। রাশিয়ার সাহায্যে 
[তান পাঁকং, নানাকং, সাংহাই প্রভৃতি দ্ছান জাতীয়তাবাদশ চীনের অধীনে আনিতে 
সমর্থ হইয়াছলেন। 

গৃহযুদ্ধ £ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েউ উপদেষ্টা মাইকেল বোরো'দন (Michael 
Borodin) কুয়োমং-টাং দলের নেতৃপদ দখল কাঁরতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে 
জাতীয়তাবাদী দলের সাঁহত সাম্যবাদী দলের {বিরোধিতা দেখা দেয়। অবশেষে ইহা 
সশচ্্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। কিন্তু এই গৃহযুদ্ধ দীর্ঘকাল দ্ছায়ী হইল না। ১৯৩১ 
প্রীষ্টান্দে জাপান চীন আক্রমণ কাঁরয়া মাগ্চীরয়াতে আঁধকার বস্তার করে । এই সঙ্কটময় 
মুহুতে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পুনরায় কুয়ো?মং-টাং ও সাম্যবাদী দল বিভেদ ভুলিয়া 
গিয়া সকলেই চিয়াং কাইশেকের অধানে মিলিত হয়। কিদ্তু সমগ্র চীনের সম্মিলিত 
শান্তও জাপানকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। 


এদিকে সাম্যবাদীদল মধ্য ও দক্ষিণ চান অঞ্চলে ক্রমেই তাহাদের প্রভাব বিস্তার 
কাঁরতে ব্যন্ত ছিল। ইহাতে িয়াং কাইশেক ভীত ভ্রপ্ত হন । দেশের এঁক্য আ'নিবার 
জন্য [তান সাম্যবাদশদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঁভযান চালাইলেন। কিন্তু তাহাদের 
সম্পণ দমন করা সম্ভব হইল না। ১৯৩৪ ধ্রাঁষ্টাব্দে কুয়োঁমং-টাং সৈন্যদের চাপে 
সাম্যবাঁদগণ কম:রড মাও সে তুং'এর নেতৃত্বে চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অভিমুখে যান্ত 
করে। সুদীব“৬ হাজার মাইল পথ আঁতক্রম কারয়া অবশেষে তাহারা গন্তবাদ্থলে পেীছায়। 

কিছুঝালের জন্য শাস্তি ফারিয়া আসলে চিয়াং সংস্কার কার্যে মনে৷নিবেশ করেন । 
গ্থানে দ্থানে আধুনিক যুগোপযোগী কারখানা, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নামত হইল । 
শিক্ষা ব্যবদ্থার উন্নীত এবং সামাজিক নিরাপত্তারও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই সকল 
কার্যে অধিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। কুয়োমিং-টাং দলের শান্তবৃদ্ধি জাপানকে 
আতাঁ্কত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান পুনরায় চান আক্রমণ করে। 
একে একে চাঁনের পর্ব উপকুলন্থ শহর ও প্রদেশগুলে জাপানের কবলগ্থ হয়। 
বাঁহঃশনঃর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য কুয়োমিং-টাং ও সাম্যবাঁদগ্ণ 
পুনরায় মিলিত হইল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান জার্মানীর পক্ষাবলম্বন 
করে। চীন তাহার বিরদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রাম্সকে যথাসাধ্য সাহাষ্যদানের জন্য অগ্রসর 


সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাগ্রাজ্যবাদ ৩৩ 


হইয়া আসিল ৷ এইরূপে চীন-জাপান যুদ্ধ দ্বিতীয় 'বিদ্বষুদ্ধের অঙ্গ হিসাবে পরিণত 
হয়। 'মন্রপক্ষের হন্তে জাপানের পরাজয়ের পর (১৯৪৫) চীনে পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুর 
হইয়া যায়। কুয়োমং-টাং দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের জমিদার ও মহাজনগণ । 
এই দল তাহাদের নুখ-স্ুবিধার দিকে অধিক দৃষ্টি দিত। ইহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে 
দুনশীত প্রবেশ কারয়াছিল। মাও সে-তুং প্রায় বিশ বৎসর ধারয়া চীনের কৃষক ও 
শোষিত জনগণের মধ্যে প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন। তাহারা সাম্যবাদী দলের প্রধান 
সমথ'ক হইয়া উঠে৷ অবশেষে আমোরকার সাহায্যপ:্ট হইয়াও চিয়াংকাইশেককে পরাজয় 
বরণ কারিতে হইল। তান তাঁহার অন:চরবন্দসহ ফরমোসা ( তাইওয়াং) দ্বীপে আশ্রয় 
নেন। সাম্যবাদখদলের জয়লাভের পর অক্টোম্বর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সাধারণতন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা হয়। মাও সে-তুং ইহার প্রথম সভাপাঁত হন। প্রায় অ্ধশতান্দী পরে 
নানারকমের বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযন্দধঃ দুভিক্ষ ও কোটি কোটি লোবক্ষয়ের পর চীনে 
আবার শান্ত ফারিয়া আসিয়াছে । এই সঙ্গে চঈনের ইতিহাসে এক নূতন যুগের 
সূচনা হইয়াছে । নুতন নেতৃবর্গ এখন সাম্যবাদের আদশে* তাঁহাদের দেশ গাড়িয়া 
তুলিতেছেন। একথা বিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এশিয়াখণ্ডে চগনই হইল এখন 


সর্বাপেক্ষা শান্তশালী দেশ। 


মি 


II—3P 


এক্চাদ্ছদশ অন্ধ্যালল অটোম্যান সাত্রাজ্যের ভগ্নদ্রশা 


বলকান জাতীয়তাবাদের অগ্রগাঁত, বলকান অণ্চলে জ্াত'য়তাবাদশ আন্দোলন £ রুমা?নয়া, 
বোসানয়া, হারজেগোভনা ও বূলগোরয়াতে জাতগয়তাবাদশ সংগ্রাম, বাঁল'ন সম্মেলন ও 
বাল'ন চুক্তি, বাঁল'ন চান্ত হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ । 


বলকান জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি £ 'ক্রাময়ার বদ্ধ িকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান 
কারতে পারে নাই। এই যুদ্ধে শান্তশালণী রাষ্ট্রগীল বনজ নিজ স্বার্থের জন্য যোগদান 
করে। তুরস্কের অধীনে যে সকল খ্রাণ্টান জাত ছিল তাহাদের মঙ্জলার্থে* ?কিছুই করা 
হয় নাই। এই জাতিগনুলর মধ্যে দলাভগণই শান্তশালী ও সংখ্যাগারণ্ঠ ছিল । স্লাভগণ 
এই সময়ে স্বাধীনতার জন্য জলের ন্যায় রন্তক্ষয় করতেও 'ছ্িধা কারল না। ইহার ফলে 
গনকট-গ্রাচ্য সমস্যা আরও জটিল হইল । 
বলকান অণ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ৪ নমানিয়া ৪ ক্রাময়া যুদ্ধের শেষে 
তু্কা সাম্রাজ্যের আধকারভুন্ত অঞ্চলে গ্রীস, সায়া এবং মণ্টোনগ্রোকে মোটাম;ট স্বাধীন 
রাষ্ট্র হসাবে দেখা যায়। মণ্টোনগ্রো পুরোপর্ঠীর স্বাধীনতা ঘোষণা করে । ইহার পর 
মোলডাভিয়া ও ওয়ালাসিয়াকে যাস্ত করিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র গাঁড়য়া উঠে। ইহার 
নাম হইল রুমানিয়া। 


বোপ:নিয়া, হারজেগো ভিলা ও বলগোঁরয়াতে জাত'য়তাবাদণ সংগ্রাম £ মোলডাভয়া 
ও ওয়ালেসিয়ার এই সাফল্যে বোসনিয়া ও হারজেগোণভনাতে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি 
হয়। এই দুইটি অঞ্চলে তুরস্ক তাহার শয়তান’ শাসন 'নাববাদে চালাইয়া যাইতোঁছল। 
প্যারসের সাম্ধতে (১৮৫৬) খ্রাঁণ্টান প্রজাদের স্বার্থরক্ষার যে প্রতিগ্রযাতি তুরস্কের 
সুলতান দিপ্লাছলেন তাহা পালন করিলেন না। গ্রীণ্টানদের সম্মান, সম্পাত্ত ও 
নিরাপত্তা তু শাসকদের উপর নির্ভর করিত। এই অসহনগয় অবস্থা হইতে মযান্ত 
পাইবার জন্য এই অঞ্চলের জনসাধারণ সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইল। রাশিয়াও 
তাহাদের সাহায্য কারল। ১৮৫৭ গ্রাণ্টাব্দে বোসংনিয়া ও হারজেগোভিনাতে তুকরশ 
শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিল। এই বিদ্রোহ দাবার ন্যায় বলকান অণ্লের বিভিন্ন 
স্থানে ছড়াই়া পড়ে। সায়া ও মণ্টেনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারিল। 
এঁদকে বূলগোরিয়ার বিদ্রোহীরা কিছু সংখ্যক তুকাঁ ক্ম'চারাকে হত্যা করিলে সুলতান 
ক্রুদ্ধ হইয়া বুলগেরায়দের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করিলেন। বুূলগেরিয়ার 
গ্রামে গ্রামে তুকাঁ সৈন্যের নূশংস অত্যাচারের কাঁহিনগ ইতিহাসের পাতাকে মসখলিপ্ত 
করিল বূলগোরিয়ার জনসাধারণের উপর, এই অকথ্য অত্যাচারের সংবাদ যখন ইউরোপের 
রাষ্ট্রগযাীলতে পেশীছিল তখন সেগুলিতে প্রাতবাদের ঝড় দেখা গেল এবং রাশিয়া 


এককভাবেই তুরস্কের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (১৮৭৭)। এই যুদ্ধ দীঘস্থায়ী 
হয় নাই। ১৮৭৮-এর শুরুতেই রুশ বাহিনী এযাডরিয়ানোপলএ প্রবেশ করিলে 
স্থলতান বাধ্য হইয়া সন্ধি প্রার্থনা কারলেন। সানস্টেফানোর স্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের 


০ অ লস্ট লিল 


অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভগ্রদশা ৩৫ 
পরিসমা্চ ঘটে। এই সন্ধির দ্বারা সুলতান মণ্টেনিগ্রো ও বঃমানিয়ার স্বাধীনতা 
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গ্বীকার করিয়া লইলেন। বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনায় অপ্টিয়া ও রাশিয়ার দ্বৈত 
শাসন প্রবার্তত হইল॥ আর্মোনয়াতে সংস্কার প্রবর্তন করা হইবে ঠিক হইল। 


৩৬ উচ্চমাধ্যমিক হীতিহাস 


রাশিয়া বাটুম, কারস, বেসারাবিয়া ও দোব্রুদজা তুরস্কের নিকট হইতে আদায় করিল 
দ্বানয়ুব হইতে হাঁজয়ান সমুদ্ৰ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া রাশিয়ার তত্বাবধানে বৃহ 
বুলগ্োঁরয়া রাজ্য স্থাপিত হইল ৷ 

বাঁলন সম্মেলন ও বান চুন্ডি ঃ সানস্টেফানোর সপ্ধি রাশিয়ার পক্ষে এক বিরাট 
জয়লাভ । তু সাম্রাজ্য ইউরোপ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হইল । রাশিয়ার এই 
সাফল্যে ইউরোপের অন্যান্য বৃহৎ শান্ত, [বিশ্বে করিয়া ইংলণ্ড বেশ করিয়া শঙ্কাগ্রস্ত 
হইল এবং রাশিয়ার শান্ত খর্ব কারবার জন্য ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদ! প্রধানমন্ত্রশ ডিজরেলদ 
ডাডণনেলিস প্রগালীতে বৃটিশ-নৌবাহনী ও জুয়েজ খালের পথে ভারতবর্ষ হইতে 
সৈন্য প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে দোয়া রাশিয়া সমস্ত 
পাঁরান্থাতাঁট বিবেচনার জন্য ইউরোপাঁয় শান্ত-সমূহের এক বৈঠক আহ্বান কাঁরতে 
সম্মত হয়। ফলে নিকট প্রাচ্য সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য বালিন নগরে একটি 
বৈঠক বাঁসল (১৮৭৮) । জার্সানীর চ্যাম্সেলার বিসমাক* ইহার সভাপাঁত হইলেন। 
সানস্টেফানোর সাদ্ধি বাতিল বলিয়া গণ্য হইল । এক নূতন সম্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল ৷ 
ইহাকে বান সন্ধি বলে। ডিজরেলই স্বয়ং এই বৈঠকে যোগদান করেন । 
বালিন চুক্তির শর্ত ঃ 


(ক) মণ্টোনগ্রো, সাঁব‘য়া ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল । (খ) রাশিয়া 
বেসারাবিয়া, কারস, বাটুম ও আমেশনয়ার {কিছ অংশ পাইল । (গ) রুমানিয়া দোব্রুদজা 
লাভ কাঁরল। (ঘ) “শান্তি ও সুশাসনের স্বাথে” আস্টয়াকে বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনা 
শাসন কারবার জন্য বলা হইল। (ঙ) সানস্টেফানোর সন্ধির ছারা সৃষ্ট বৃহৎ 
বুলগোরয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হইল । মোঁসডোনিয়াকে ুলতানের হাতে ফিরাইয়া 
দেওয়া হইল। পৃব“রুমালিয়াকে সুলতানের আভভাবকত্বে এক স্বায়ত্তশাসিত অগুলে পারণত 
করা হইল। অবশিষ্ট অংশ বুলগোরয়া নামে আঁভাহত হইল । এখানে সুলতানের 


প্রভাব নামেমান্র রাঁহল। ইংলণ্ড সুলতানের সাহত আর একট চুন্ত দ্বারা সাইপ্রাস 
দবীপাট কুক্ষিগত করিল । 


গুরুত্ব ও ফলাফল £ 

বান চুক্তি নিকট-গ্রাচ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারল না। একটু বিশ্লেষণ 
কারলেই দেখা যাইবে যে এই চুক্তি বলকান: জাতিগদ্ীলর আশা-আকাত্ষার পাঁরপন্থী 
ছিল, যেমন, 

বেসারাবিয়া অঞ্চল রুমানিয়ার নিকট হইতে কা়য়া লইয়া রাশিয়াকে দেওয়ায় 
রুমানিয়ার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ক্ষুপ্ন হইল। 

বোসানয়া ও হারজেগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার শাসনে রাখিবার ফলে সাব: জাত৭য়তাকে 
অগ্রাহ্য করা হইল ৷ মেসডোনিয়াকে তুরস্কের শয়তানপ শাসনের কবলে পুনরায় 
নিক্ষেপ করায় ভাঁবষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ বপন করা হইল । ব্‌হৎ ঝৃলগোঁরয়াকে {তন 
ভাগে ভাগ করার একদিকে যেমন রাশিয়া ক্রুদ্ধ হইল, অপরদিকে বুলগের+য় জাতীয়তা- 
বাদ সংগ্রামশীল হইয়া উঠিল। এই সন্ধি অনুসারে ডিজরেলশ বিনা যুদ্ধে এবং 
সসম্মানে শান্ত রক্ষা কারয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন কিন্তু বালি'ন সম্তির দ্বারা [িকট- 
প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কাঁরতে পারেন নাই। স্থতরাং ডিজরেলরা পক্ষে সসম্মানে 


০০. উপ এন 


০... 
ডি ৯ EES ্লিলিপী পিস 


অটোম্যান সামাজ্যের ভগ্নদশা ৩৭ 


শান্তিরক্ষা করার কথা নিতান্ত দাম্ভকতা ও আন্তজাতিক ক্ষেত্রে দ:রদৃণ্টির অভাব বুঝায়। 
ইহা ছাড়া এই সন্ধির শতণন[ুষারী অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড অহেতুক কিছুটা রাজ্যখণ্ড লাভ 
কাঁরল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার নামে ইহা রাজনৈতিক দস্তা ছাড়া 
আর কিছুই নহে। বালি'ন সন্ধি বলাকান অঞ্চলে শান্তি চ্ছাপন করিতে ব্যর্থ ত 
হইলই, বর? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ এখানেই রোপিত হইল । তুরস্ক সাম্রাজ্য অনিবার্য 
ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল না। নূতন নূতন রাষ্ট্রের আবিভগব ঘাঁটল। 
বিন সন্ধির কূটনৈতিক প্রাতক্রিয়াও ব্যাপকভাবে দেখা দিল। ইংলণ্ড সাইপ্রাস 
দখল কারবার ফলে তুরস্ক ক্ষুব্ধ হইল। অস্ট্টিয়াকে সমর্থন কারবার জন্য জামণনী 
রাশিয়ার বন্ধাত্ব হারাইল। [বিসমাকের পন্-সগ্রাট চুন্তি’ বাতিল হইয়া গেল । জার্মানীর 
সাঁহত অস্ট্রিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইল ৷ ফলে এই দুই দেশের মধ্যে দ্বৈত সম্থি স্বাক্ষারিত 
হইল। রুশ-জামণন সম্পর্কের অবনত ঘটিবার ফলে রঃশ-ক্রাম্স সম্পর্ক ঘাঁনিষ্ঠ হইবার 
সুযোগ পাইল৷ mH 
বালি‘ন চুক্তি হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ ১৮৭৮ গ্রাণ্টাব্দের পরবর্তাঁকালঁন নিকট- 

প্রাচ্য সমস্যার ইতিহাস বািন চুন্তিকে নাকচ করিবার ইতিহাস । ১৮৮৫ গ্রাঁণ্টাব্দে 
পূর্ব রূমোলয়া ঝালনি চান্ত অগ্রাহা কাঁরয়া বূলগ্েরিয়ার সহিত যুক্ত হইল ৷ বান 
চন্ততে স্বাক্মরকারী রাষ্টরবর্গ ইহার বিরুদ্ধে কিছুই করিল না। এই যুগটিতে আবার 
বলকান অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্টাগীলর মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দেখা দিল এবং এই সব 
স্বার্থ সংঘাতের ফলে নিজেদের মধ্যে তাহারা য.্ধাবগ্রহে লিঞ্চ হইল। 
বুলগেরিয়া 

র্ টি চুক্তিতে বুলগোঁরয়াকে তিন ভাগে ভাগ বরা হয়। এই কৃত্ৰিম বিভাগ কিন্তু 
বোঁশিদিন টিকল না। ষ্টামবুলফের নেতৃতে বুলগোরয়া ও গর রুমোলয়ার গদনামি'লনের 
আন্দোলন দিন দিন জোরদার হইল । ১৮৮৫ খনীষ্টাব্দে পুব রুমেলিয়ার তুকী 
শাসককে উচ্ছেদ করিয়া পর্ব রুমেলিয়া বুলগ্োরয়ার সাহত সংযযত্ত হইল lL সার্বিয়া 
ইহাতে অসন্তুষ্ট হইল এই বলিয়া যে এই দুইটি রাষ্ট্রের সংযুক্তি বলকান: অঞ্চলের 


ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষীতকর হইবে। ইহার পর সাব'য়া বুলগোরয়া আক্রমণ করে কিন্তু 


স্টয়ার মধ্যস্থতায় কোনরকমে রক্ষা পায়। 
প্রা রুশ বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদী 
দল বুলগোঁরয়াকে রশ প্রভাবমুন্ত করিবার চেণ্টা করেন। তাঁহাদের দাবি ছল 
“বূলগেরিয়া বুলগেরিয়ানদের জন্য’ । রাশিয়া ইহার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চালাইতে 
থাকে । ফলে বুলগোরিয়াতে রূশপন্থী ও রুশ-বিরোধী দুইটি রাজনৈতিক দল দেখা 
চে তাবাদশীরাই জয়গ হইল । বূলগেরিয়া হইতে রুশ প্রভাব 


। [কন্তু শেষে জাতীয় রর 
না be হইল ৷ ১৯০৮ খুঁণ্টাব্দে বুলগোঁরয়া সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করিল এবং 


তুকণী সাগ্রাজ্যাধীন মেসিডোনিয়ার দিকে নজর দিল । 
আগেলগয প্রশ্ন ও নব্য তুকণী দল 

১৮১৪ খনিস্টাব্দে আমেশনয়ার খুণঁণ্টানরা তুকণী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল । 
বান চুক্তিতে বলা হইয়াছিল যে, আমেশীনয়ানদের প্রতি তুকণী সরকার যাহাতে ভাল 
ব্যবহার করে তাহার জন্য সবশেষ চেষ্টা করা হইবে। তুরঃ্ক সরকার ?নপাঁড়নমলক 


৩৮ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


নীতির পাঁরবর্তন কাঁরল না। ফলে আর্মোনয়ানরা তুকণী কুশাসন হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য দ্রোহ ও বৈদৌশক সাহাষ্যকেই একমাত্র পথ মনে করিল। সুলতান 
অসহায় আমেশনয়ানদের হত্যা কারবরে জন্য তুকাঁ সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন। কয়েক 
মাসে হাজার হাজার আমেীনয়ান খনীন্টানকে হত্যা করা হইল । আমেশীনয়ানদের উত্থান 
ব্যর্থ হইল ॥ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে এই সংকটময় অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবশেষে 
গণ আন্দোলন দেখা দিল। তুরস্কের রাজনৈতিরু চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ একটি 
দবপ্রবী সংঘ গ্থাপন করে। এই সংঘের নাম ছিল “দ কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড 
প্রোগ্রেস' পরবতাঁকালে ইহা 'নব্য-তুকাঁ নামে আভাহত হয় । এনভার পাশা, তালাত 
এবং জামাল ‘নব্য-তুকাঁ’ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন । নব্য-তুক্ দিগ্লবশীরা 
জাতায়তাবাদী ছিল এবং তু জাতি, ইসলাম ধর্ম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহাদের 
এ 


। 

১৯০৮২খীন্টাব্দে নব্য-তুকী বিপ্রবীরা সৈন্যদলের সাহায্যে তুরস্কের শাসন ক্ষমতা 
হস্তগত করিয়া এক গণতান্ত্রিক কাষক্রম গ্রহণ কাঁরল। নব্য-তুক্ণ বিপ্লবের সাফল্যকে 
ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রগর্ীল ও বলকান জাতিগল তুরস্কের দুর্বলতা বিয়া মনে বারল ৷ 
ফলে তাহারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের দ্বার্থবরোধী নাতি গ্রহণ কারিল। প্রথমে আম্টুয়া 
বোসানয়া ও হারজেগোভিনা ?নজের সাগ্রাজ্যভুস্ত করল । বূলগোরয়াও এই সুযোগে 
কাঁরল স্বাধীনতা ঘোষণা ৷ তুরস্কের দুব'লতা ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার যোগে 
ইটালী দখল কাঁরল 'লাবয়া। বন্সটানটিনোপলের সাল্নকটে রোডস ও ডোডেকেনিজ 
দ্বীপপুঞ্জ ইটালী আক্রমণ কাঁরল । নব্য-তুক্ সরকার ইহাতে অবশ্য বিচলিত হই 
না। ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাবিল। ইহার [ভিতর আলবোনয়ায় 
বিদ্রোহ দেখা দিল ॥ এই দ্রোহ দমন করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়া ‘নব্য-তুক'* 
সরকার ইটালীর সাঁহত সণ্ধি কারল। এই সন্ধির ফলে ইটাল? ন্রপাল নামক 
জায়গাটি পাইল । 

প্রথম বলকান যুদ্ধ £ তু্কাঁ-ইটালাী যুদ্ধে তুরস্কের সামারক দুর্বলতা আরও 
প্রকাশ পাইল। ইহার ফলে প্রথম বলকান বুদ্ধ ত্বরান্বিত হইল । প্রথম বলকান 
যুদ্ধকে নব্য-তুকী/ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া [হিসাবে ধরা হয়। নব্য-তুকর্প সরকারের 
'তুকাঁকরণ” নীতির বিরুদ্ধে গ্রীস, সায়া, মন্টোনিগ্রো, বুলগোরয়া প্রভাত রাষ্ট্র 
‘বলকান সংঘ’ গাড়য়া তুলল । ১৯১২ খনস্টাব্দে এই সংঘ মোসডোনিয়ার খুষ্টানদের 
জন্য তুরস্কের নিকট সুশাসনের দাবঈ জানায় । কিন্তু তুরস্ক ইহা অগ্রাহ্য করে। ফলে, 
বলকান সংঘ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারিল। ইহাকে প্রথম বলকান যুদ্ধ বলা 
হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যে বিলকান সংঘ’ তুরস্কের সৈন্য দলকে 
প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেতেই পরাজিত কারল। কেবল মাত্র গ্যা্রয়ানোপল, স্কুটার এবং 
এবং জানিনা তুরস্কের হাতে রাঁহল। তুরস্কের এই পরাজয়ে বৃহত রাষ্ট্গুলে চিন্তিত 
হইল ৷ বিশেষ করিয়া বলকান জাতীয়তাবাদের এই জয় আস্ট্য়াকে খুবই চিন্তায় 
ফোলিল, কারণ আস্টরয়া সাম্রাজ্যের মধ্যেও {বাভিন্ন জাতি বাস কারত। রাশিয়াও বলকান 
সংঘের এই জয়কে ভাল চোখে দোঁখল না। সার্বরা যাহাতে এাড্রয়াটিক সাগরের 
নিকটবতাঁ অঞ্চল না পায় তাহার জন্য আপ্টরিয়া চেষ্টা করল, এবং এই অঞ্চলে 
আলবোনিয়া নামে এক নূতন জাতীয় রাষ্ট্র যাহাতে দ্থাপত হয় তাহার জনা সে চেষ্টা 


অটোগ্যান সাম্রাজ্যের ভগ্রদশা 3২ 


করিল । আর বূলগোরিগলা যাহাতে কন্সটাণ্টিনোপল দখলে না রাখিতে পারে তাহার 
জন্য রাশিয়া চেষ্টার রুটি করিল না। এসব চেষ্টার ফলে ১৯১৩ খটেপ্টাব্দে লণ্ডন 
চুক্তি দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটিল! কন্সটাশ্টিনোপল তুরস্কের অধীনে 
রহিল। আলবোনয়া নামে এক নূতন রাষ্ট্র স্থাপিত হইল এবং গ্রীস ক্লাট দ্বীপ 
পাইল। রি 

দিবতঈয় বলকান যদদ্ধ £ লণ্ডন চুন্ত স্বাক্ষারত হইবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ‘বলকান 
সংঘ’ ভাঙয়া গেল এবং বলকান রাষ্ট্রগল নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধে লিপ্ত হইল । 
ফলে দেখা গেল দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ । এই যুদ্ধের কারণ হইল সায়া কতৃক 
মোঁসডোনয়া দখলে রাখা, ব্‌লগোঁরয়ার এ্যাড্রিয়ানোপল না পাওয়া এবং গ্রীসের 
স্যালোনিকা অধিকার । ১৯১৩ খটেষ্টাব্দের জুন মাসে বূলগোঁরয়া তাহার পূবতিন 
মিত্র সারা ও গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল । গ্রীস ও সায়ার পক্ষ লইয়া 
তুরস্ক বূলগ্েরিয়া আক্রমণ করিল। রূগানিয়া ও বূলগেরিয়ার বিরদ্ধে দ্বিতীয় 
বলকান যুদ্ধের ফলে লণ্ডন চুক্তি বাতিল হইয়া গেল । বৃহৎ রাষ্ট্রগযীল কিন্তু ইহার 
বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাইল না। কারণ তাহারা একে অনাকে সন্দেহ ও ভয় 
করিতোঁছল | তাহারা জানিত যে বলকান যুদ্ধে কোন শান্তশালী রাষ্ট্র লিপ্চ হইলে 
‘বলকান যুদ্ধ’ ইউরোপায় যুদ্ধে পাঁরণত হইবে৷ জামণানী ও অস্ট্রিয়া একদিকে 
হইবে এবং ফ্রান্স ও রাশিয়া অপর দিকে থাকিবে ॥ 

এদিকে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল এবং ১৯১৩ 
গ্রীণ্টান্দের ১০ই আগস্ট বুখারেন্ট সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল । এই চান্তর ফলে 
বূলগোরয়াকে প্রথম বলকান হ:দ্ধে পাওয়া স্থানগলির অর্ধেকেরও বেশী ছাড়িয়া 


দিতে হইল । 
গুরুত্ব 
দুইটি বলকান যংগ্ধ আন্তজাতিক রাজনধাঁতকে আরও জটিল ও ঘোরাল কারল। 
রিল না যে চুক্তির শতগগনল টিকিয়া থাকিবে। সায়া মনে 


কোন পক্ষই বিশ্বাস ক 


কাঁরতে থাকিল যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারাই বোসনিয়ার সাব‘দের ম:স্ত করা 


যাইবে ৷ বুলগেরিয়া তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মনেপ্রাণে ধ্বংস কামনা করিতে 
থাকিল। তুরস্ক আস্টর়াকে তাহার সম্ভাব্য ত বালয়া মনে কারল। রাশিয়া তুরস্কের 
দুর্বলতা দেখিয়া নিজেকে বলকান অঞ্চলে প্রাতাম্ঠত কারবার জন্য চেণ্টায় থাকল এবং 
বূলগোরয়ার বিরুদ্ধে সাবি'য়া ও রূমানিয়াকে সাহায্য করিতে মনহ্থ কারল ৷ অস্ট্রিয়া 
সায়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শাঞ্কত হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বলকান যুদ্ধ 
দুইটি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারল না; বরণ এ অঞ্চলের 
রাজনৈতিক পাঁরবেশ এর;প অবস্থায় লইয়া গেল যাহার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


ত্বরান্বিত হইল । 


দ্াদ্ছদশ জ্যাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবতী ঘটনাবলী 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ, কে যুদ্ধের জন্য দায়ণ, যুন্ধের গাঁত, প্যাঁরসে শান্ত সম্মেলন, 
ভার্সাই চুক্তিপত্র ; ভার্সই সন্ধির সমালোচনা, সে'ট জামণনের সন্ধি, ট্রায়াননের সান্ধি, 
নিউালর সন্ধি, সেভ্রের সন্ধি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল, জাতিসংঘ, জাতিসংঘের 
উদ্দেশ্য ও নিয়মাবদী, তুরস্কের আধ্ীনকীকরণ £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক, 
কামালের আবিভণব, কামাল ও তাঁহার দলের উদ্দেশ্য) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নগীত । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সর্বাপেক্ষা মমর্ভুদ ঘটনা 
মান কুড়ি বংসরের মধ্যে দুইটি সর্বগ্রাসী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় 
১৯১৪ খাপ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৯১৮ গ্রাপ্টাব্দে॥ প্রত্যেক যুদ্ধের পিছনে দুই প্রকারের 
কারণ থাকেই--পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ। কোন একটি মাত্র কারণে যুদ্ধ ঘটে না। বাভিন্ন 
কারণের এবং বিভিন্ন স্বার্থের সংবাতের ফলেই যংদ্ধ দেখা দেয় ॥ প্রথম দিদ্বযুদ্ধও 
বিভিন্ন কারণের জন্য সংঘাটত হইয়াছিল । 

পরোক্ষ কারণ £ জঙ্গীবাদ ৪ জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক িসমাক সপঞ্টভাবেই বালতেন 
যে, জাটল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র দ্বারা হয় না, লৌহকাঠন-নগীত ও সামারিক শান্তই 
একমাত্র পন্থা । [তান তাঁহার কার্যাবলার দ্বারা প্রমাণ কাঁরয়াছলেন যে সামারক 
শান্ততে বলীয়ান হইলে এবং খ$টনাটিভাবে সমরসজ্জায় সাঁজ্জত হইতে পারিলে 
আধনিককালে অনেক কিছু ঘটান সম্তব। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল অনেক 
রাষ্ট্ই। কেহ জার্মানীর সমরসজ্জার ভয়ে ভীত হইল, কেহ পররাজ্য গ্রাসের জন্য 
বিসমাকে'র জঙ্গীবাদ গ্রহণ করিল। এই সকল রাষ্ট্র একে অপরকে সন্দেহ করিতে 
আরম্ভ কাঁরল এবং ইহার ফলে আন্তজাতিক রাষ্টরজোট দেখা দিল। 

আন্তর্জাঁতক রাষ্্রজোট £ঃ এই রাষ্ট্রজোট গঠনের পিছনে পরস্পর সন্দেহ ও স্বার্থ 
সংঘাত কাজ কারয়াছল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে গঠিত হইল দুইটি 
গরস্পরবিরোধী সম-ান্তমান রাষ্ট্রজোট । জামান, আস্ট্রয়া ও ইটালী সখ্যসমত্রে আবদ্ধ 
ইইয়াছিল। ইহাকে ন্শা চান্ত (7101 Alliance) বলা হয় । এই চুন্তিতে ফরাসীরা 
ভীত হইল, কারণ জার্মানী ও ইটালী হইতে সরাসাঁর ফ্রান্স আক্রমণ করা সম্ভব। 
সুতরাং সে রাশিয়া ও ইংলণ্ডের সাঁহত মিতাল কাঁরল । ইহারা প্রত্যেকেই জার্মান- 
বিরোধ ছিল সুতরাং মিন্রতা দ্থাপনে কোনরূপ বাধা হইল না। এই তিন শান্ত ইংলণ্ড 
ফ্রান্স ও রাশয়া__জা্ণন-আক্রমণ রোধ কারবার উদ্দেশ্যে একটি চাঁন্ত-নামায় স্বাক্ষর 
কারল। ইহাকে ভ্রিশান্ত মিতাল (Triple Entente) বলে। 

জাতাঁয়তাবাদ £. জাতীয়তাবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম 
কারণ। জার্মানী ও ইটালীর-এক্যসাধনের ইতিহাসে ইহার অবদান সবগগ্ণে রহিয়াছে । 
কল্তু নিকট-প্রাচ্যে অর্থাৎ বলকান অণ্চলে যখন এই জাতীয়তাবাদ তীন্ররূপে দেখা দিল 
তখনই নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হইল। যেমন আস্টয়া সাম্রাজ্যে নানাজাতর 
সমাবেশ হইয়াছিল । তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদ দেখা দিল তখন 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবতাঁ ঘটনাবলী ৪১ 


শবাভন্ন জাতি লইয়া আস্ট্ুয়া সাম্রাজ্য কি কাঁরিয়া টিকিয়া থাকিবে ? অস্ট্য়াকে নিশ্চয়ই 
যাদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে অস্ট্রিয়া সাগ্রাজ্য ভায়া দিয়া পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে হইবে । কোন সাগ্রাজ্যই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে না। 
আস্টরয়া সাগ্রাজ্যও নিজ রাজ্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করিতে চাহিল এবং যে সকল 
রাষ্ট্র এইরূপ ধ্বংসকারী (অস্ট্রিয়ার পক্ষে) মতবাদ প্রচারে সাহায্য করিতোছল তাহাদের 
শবরাদ্ধেও আস্টরয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, ফলে বিণ্বযৃদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল। 
জামণন-ইংরাজ “বিরোধ £ জামণানগ ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইংলগ্ডের প্রধান প্রতিযোগী 
হইয়া পড়ে। আফ্রিকায় বিদ্তৃত রাজ্যলাভের পর জার্মানীর সাম্রাজ)লিসা আরও প্রবল 
‘হইয়া উঠিল। জামান সগ্রট দ্বিতীয় উইলিয়ম বিরাট নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া 
ইংলণ্ডের উদ্বেগের সৃষ্টি করিলেন। তুরস্কের সাঁহত মৈত্রী গ্থাপন করিয়া জামণানী 
বাল'ন হইতে বাগদ্বাদ পযন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ কাঁরলে ইংলণ্ড আরও 
শাঁৎ্কত হইল, ফলে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত বষ্ধাত্ব স্থাপন করিল। 
ফরাসী-জামণন বিরোধ £ঃ ফরাসীরা ১৮৭০ খ্রাঁণ্টাব্দের পরাজয়ের গ্রান ভুলিতে 
পারে নাই ৷ ইহা ছাড়া ফ্রান্সের আলসেস ও লোরেন নামক সমাদ্ধশালী দুইটি প্রদেশ 
জামণন? কা়িয়া লইয়াছিল : ফলে ফরাসাঁদের মধ্যে জামণনাবিরোধী মনোভাব দেখা 
বদল । ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কামনা পুর্ব হইতেই করিতেছিল। 
সাম্রাজ্যবাদ £ সাম্রাজ্যবাদ (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম 
কারণ। ইঞ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সাহত উদ'য়মান সাম্রাজ্যবাদ জামণনী ও ইটালীর 
শবরোধ দেখা দিল ৷ ইটালী অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে ( নিজের 
স্নুবধার জন্য) শক্তি চুক্তি না মানিয়া পুরানো সাগ্রাজ্যবাদীদের সহিত যোগ দেয়। 
তথাপ ইহা সব'জনগ্রাহ্য যে জামণনণর ও ইটালীর সাম্রাজ্য গঠনের অতৃপ্ধ আকাঙ্ক্ষা এই 


বিবশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ । 


প্রত্যক্ষ কারণ গেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড £ ইউরোপের রাজনোতিক আকাশ যখন 


এইরূপ পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও মদ্রোন্মত্ততায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় একটি 
ব্টনা ঘটিল যাহা বিশ্বযুদ্ধের সনা কারিল_-সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড-ই এই ঘটনা । 
১৯১৪ গ্রান্টান্দে আপ্টরিয়ার যংবরাজ ফার্ডিনাণ্ড বলকানের বসনিয়া (3০019) প্রদেশে 
সপ্ত সফরে বাহির হইয়াছিলেন। ২৮শে জংন তারিখে সেরাজেভো (Serajev০) 
শহরে সার্বি'য়ার এক তরুণ আততায়ীর হাতে যুবরাজদদ্প্তি নিহত হন । সায়া 
বলকান অণ্ুচলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। তাহারা জাতিতে শ্লাভ ছিল এবং তাহারা 
আস্টি়া-শাপিত শ্লাভ প্রদেশ অধিকার করিয়া জাতীয় একের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। 
সুতরাং অস্ট্রিয়া সা্বয়াকে শতুরূপে মনে করিত। সা্বি'য়ার এক আততায়ীর হাতে 
অস্ট্রীয় যুবরাজের মৃত্যু হইলে আসিয়া সার্বিয়ার উপর আরও 'ক্ষপ্ত হইল এবং সাবিয়া 
সরকারের নিকট এক অপমানজনক চরমপন্র প্রেরণ কাঁরল ৷ এঁদকে রাশিয়ার সম্রাট জার 
নিজেকে বলকান উপদ্ধীপের শ্লাভঃাজ্যগৃলির অভিভাবক মনে করিতেন | সাবয়ার 
জনসাধারণও শ্লাভ ছিল। জ্তরাং রাশিয়া সাবি'য়ার পক্ষ লইল এবং সাবি'য়াকে 
অস্ট্রিয়ার চরমপন্রে ভাত হইতে নিষেধ করিল । অস্টররা তাহার প্রেরিত চরমপত্রের 
সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া সাবিপ্লার বিরুদ্ধে য্ধ ঘোষণা করিল ( ২৮শে জুলাই; 
5১৪ ) ৷ রাশিয়া সাবিয়ার পক্ষ অবলম্বন কাঁরলে জামণনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


৪২ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


ঘোষণা কাঁরল । পূব প্রাতশ্রাতি অনুযায়ী ( ত্রিশান্তি {মিতালি অনুযায়ী) ফ্রান্স 
রাশয়ার সাঁহত মালত হইল ॥ বেলাজয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া জার্মান বাঁহনপ 
ফ্রাশ্ন আক্রমণ কাঁরলে ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারিল এবং প্রথম 
শব“্ববুদ্ধ আরম্ভ হইল । পরে বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক, বুলগ্রিয়া জামণনশীর সঙ্গে এবং 


ইটালী, পর্তুগাল, রুমানয়া, গ্রীস, জাপান, চীন এবং সর্বশেষে আমোঁরকা যক্তরাণ্ট্র 
তু kb) 


মন্রণান্তর (ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া ) সাহত যোগদান করে। 


কে যুদ্ধের জন্য দায়ী ৪ যুদ্ধারন্তের সময় আঁস্টুয়া-জাম“ন'র পক্ষে যাঁহারা ছিলেন 
তাঁহাদের মতে রাশিয়া এই যুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ দায় এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডও 
কতকাংশে দায়ী, কারণ ইজ্গ-রুশ-ফরাসী প্ররোচনা ছাড়া সাব'য়ার পক্ষে আস্রয়ার 
ভরকটি অবহেলা করা সম্ভব ছিল না। 

অন্যদিকে মিন্রশান্ত পক্ষাবলান্বগণের মতে জার্মানী এই যুদ্ধের জন্য সম্পূণ, 


দায়ী, কেননা জার্মানী সমগ্র পাঁথবাঁতে নিজ প্রাতপাত্ত বদ্ধ করার সঙ্কল্পে মাতিয়া! 
উঠিলে যুদ্ধ দেখা দেয় । 


আধদানককালের চিন্তাশীল লোকদের আভমত হইল যে একটি বিশেষ রাষ্ট্র (যেমন: 


জাননা বা রাশিয়া ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য একমাত্র দায় ছিল না । বৃহৎ পঞ্চশান্ত__ 
জামানী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া সমভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য 
দায়ী ছিল। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি £ঃ ১৯১৪ খ্রীণ্টান্দে যে যুদ্ধ শুরু হইল তাহা দ'ঘ* 
চার বংসর তিন মাস স্থায়ী হইরাছিল। বহ;দিক হইতে এই যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে 
তাৎপর্য গুণ হইয়া রহিয়াছে । পূর্বেও ইউরোপে বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছে, যেমন 
নেগোলিয়নের সাহত যুদ্ধ এবং বিপ্লবী ফ্রন্সের সাঁহত যুদ্ধ, ক্রাঙ্কো-প্রািয়ান যুদ্ধ 
ইত্যাদি । এইসব যুদ্ধে যেসব দেশ লিপ্ত ছিল তাহাদের সংখ্যাও নেহাত কম ছল না 
“বং এসব যুদ্ধ চালয়াছিল বহুদিন ধরিয়া । কিন্তু ১৯১৪ খ্রাপ্টান্দের যুদ্ধের মত 
সবাত্মক যুদ্ধ ইহার পুবে আর ঘটে নাই । মারণাপ্র তৈয়ারীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে 
“রংপভাবে পর্বে কাজে লাগানো হয় নাই এবং আন্ত্'তিক অর্থনীতিতে বপযণ্ন 
সংষ্টি ইহার পর্বে কোন যাদ্ধই করিতে পারে নাই। যুযুধান প্রত্যেক রাষ্টরই সর্বশান্ত 
প্রয়োগ করিয়াছিল, কারণ সকলেই ‘বিশ্বাস কাঁরত যে এই যুদ্ধের উপর তাহাদের আন্তত্ব 
নিভ'র কারতেছে। স্থলে, জলে ও অন্তরাক্ষে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। 
টি ই আস্টিয়া সাম্রাজ্যের বর্ণধারদের নিকট এই যুদ্ধ ছিল 
৮ টা ও আক্রমণ হইতে আস্ট্ররা সাম্রাজ্যের অথণ্ডতা রক্ষা করার 
এ ২৭ রাণয়ার বলকান অঞ্চলে আঁখল শ্লাভ রা'্্ গঠনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 


3 

hel মার নিকট এই হুষ্ধ ছিল স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম । কারণ আঁটররার। 

কার রং 'মানয়া লইলে সার্বয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আন্তিত্ব থাকিত না। এই 

রি i যার এই শোংগ্রামকে মধ্য ইউরোপের অনেক রাষ্ট্ুই সহানুভূতির চোখে: 

পরিপাটি রি সু Ll el জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করল রাশিয়ার 
2১858 র নক 

রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছি সাবার স্বাধীনতা রক্ষা করা বড় ছিল না। 


ল আগ্টয়া ও জার্মানীর প্রভাব যাহাতে বলকান অঞ্চল প্রাতাণ্ঠত 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবতাঁ ঘটনাবলী ৪৩, 
হইতে না পারে তাহার বিরুদ্ধে সা্বিয়াকে কাজে লাগান । এই স্ববিরোধী নীতি যুদ্ধের 
শুরু হইতে দেখা যায়। যাহার ফলে য.জ্ধাদর্শ সম্বন্ধে কোন পক্ষের ধারণা স্পণ্ট ছিল 
না এবং রাষ্টরজোট দুইটির সদস্যদের মধ্যে নীতিগত মিল দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ 


২ FEA SM Et 
ছা 2 ২১০ EN 
লুল 


গণতান্ত্ৰিক ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্বৈরতন্তগ রাশিয়ার সহিত গাঁটছড়া বাঁধায় নিজ নিজ স্বাথ- 
সিণ্ধির প্রয়াসই দেখা যায়, গণতন্তকে বাঁচাইবার জন্য যস্ধ কেবলমাত্র একটা গালভরা 


হা উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


কথা ছল । প্রথম 'ব*বধুদ্রে কোন পক্ষেরই যুদ্ধনীত গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য 


পারগালত হয় নাই। দুই পক্ষেরই ষু্ধনীত যুদ্ধে জয় ও আত্মরক্ষার দ্বারা 
পারচালিত হইয়াছিল । 


যুদ্ধের গাঁত ঃ বুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী বদযৎগাততে শন্পক্ষকে 
আঘাত হাঁনল। বেলাজয়।মের ভিতর "দয়া ফ্রান্সের অভ্যন্তরে জামণন বাঁহনী সহজেই 
প্রবেশ কাঁরল এবং রাজধানী প্যাঁরসের পনের মাইলের মধ্যে গিয়া পেশছাইল। 
শকন্তু এখান হইতে আর অগ্রসর হইতে পারল না। এই অবস্থা বহুদিন {টাকিয়া থাকে 
এবং এখানে পাঁরখা যুদ্ধ (trench warfare) শুরু হয় । অবশ্য জামণন বাহনীকেও 
এই অগ্ল হইতে হটান সহজে সম্ভব হইল না। পশ্চিম রণাঙ্গনে এরূপ অবস্থা যখন 
দেখা দিল প;ব রণাঙ্গনে তখন কিন্তু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালতে থাঁকল। এই রণাত্গনে 
রুশ বাহন? প্রথমে কিছুটা কৃতিত্ব দেখাইলেও কিছুদিনের মধ্যেই জামণন বাহনীর 
নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। জলপথেও দই প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রবল নৌধুদ্ধ 


যুদ্ধের প্রথম বংসরেই শুরু হইল । তবে প্রথম হইতেই নৌশান্ততে ইংলশ্ডের প্রাধান্য 
বজায় থাকে। 


যুদ্ধের তীয় বংসরে কয়েকটি অঞ্চলে যুদ্ধ তীব্রভাবে বাধিয়া উঠে ৷ দূরপ্রাচ্য 
জামনী তাহার দখলে যে সব অণ্চল ছিল সেগুলি হারাইল। মধাপ্রাচো জার্মান 
বিশেষ সফলতা লাভ করে ॥ পাব রণাঙ্গনে রুশ বাঁহনগ পরাজয়ের সম্মুখীন হইল। 
পাশ্চম রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবগ্থা অপিবাত'ত রাঁহল । নৌষুদ্ধে এই বছরেই জার্মানী 
ডুবো জাহাজের ব্যবহার শুর; করে । ১৯১৫ খ্রাঁণ্টাব্দে যুদ্ধের গাঁত পর্যালোচনা কারিলে 
দেখা যায় যে ইউরোপে জামণনীই সফলতা অজ'ন করে। সাবা সম্পূর্ণভাবে 
পরাজিত হয়। 

১৯১৬ খননের শুরুতেই পাঁশ্চম রণাঙ্গনে সামারক তৎপরতা বাঁপ্ধি পায়। দুই 


প্রাতপক্ষই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালায় কিন্তু জয়-পরাজয়ের মশমাংসা হইল না। 
পরব রণাঙ্গনে জামণন বাহিনীর জয় অব্যাহত থাকে । 


যুখ্ধের চতুর্থ বংসর [বিশেষ তাৎপ্প;ণ*। এঁদকে আমেরিকা যুন্তরাণ্টর ইঞ্গ- 
ফরাসী জোটে যোগ দেওয়ার ফলে যুদ্ধের মোড় ঘযারয়া যায়। অপরাঁদিকে রাঁশিয়াতে 
বিপ্লব দেখা দিল; ফলে জারতন্তের অবসান ঘটল এবং রাশিয়া যুদ্ধ হইতে সাঁরয়া 
দাঁড়াইল। সে জ৷মণনার সাঁহত এক শান্তি চুন্তি স্বাক্ষর করিল । 

যুষ্ধের শেষ বৎসরে জার্মানী যুদ্ধ শেষ কাঁরবার জন্য তৎপর হইল । পর্ব 
রণাষ্গানে যুদ্ধ বন্ধ হইবার ফলে সে পাচম রণাৎগনে সব্বশান্ত নিয়োগ করিয়া সবণত্মক 
অভিযান শর: করে। কিন্তু সেনাপাঁত মাশণল ফসের নেতাত্বে মিলিত ইঞ্গ-ফরাসী- 
মাকিনি বাহিন জানার প্রতিরোধ বাহ তছনছ করিয়া দেয়। ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে 
জামণনদের পরাজয় ঘাঁটিতে থাকে। ১৯১৮ ধ্রাণ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জামণনশ বিনাশে 
আত্মসমর্পণ কাঁরতে বাধ্য হইল। ইহার পূবেই জাম“নার মনতরাষ্্রগুলি বিনা শতে 
আত্মসমর্পণ করিয়।ছিল। যুদ্ধ বিরাত চুন্ত অনুসারে জামান! Y 


| তাহার অধিকৃত অঞ্চল 
হইতে সাঁরয়া গেল এবং এইভাবে প্রথম বিশ্বযৃষ্ধের পরিসমাধ্চি ঘাটল। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবতাঁ ঘটনাবলী 56 


প্যারিসে শান্তি সম্মেলন £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধশেষে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য 
প্যারিসে শান্ত সম্মেলন ডাকা হয়। ইহাতে ৩২টি দেশ যোগদান করে। পরাজিত - 
শত্রুদের পম্মেলনে প্রাতীনাধ পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হইল না। চুত্তপতগলির 
খসড়া তৈয়ারখ হইয়া যাইবার পর এগুলিতে স্বাক্ষর দিবার জন্য তাহাদের ডাকা হয়। 
সম্মেলনের যোগনানকারীদের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণট উইলসন, ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী লয়েড জজ”, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্রিমেনশো এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী 
অলে‘ণ্ডোর নাম বিশেষ উজ্লেখযোগ্য । প্রকৃতপক্ষে ই'হারাই ছিলেন শান্তি সম্মেলনের 
ক্ণ‘ধার । 
বাভন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য 


শান্ত সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া গিয়াছিল। পরাজিত শত্রুর 
প্রাত করুণা এবং জাতিসংঘের পরিকল্পনা লইয়া আসিলেন উইলসন। চাঁনে বিশেষ 
স্থাবধা যাহাতে পাওয়া যায় তাহার জন্য জাপান উপস্থিত হয়। লাভের বাঁটোয়ারা এবং 
ক্ষীতপ্‌রণ আদার কারবার জন্য গিয়াছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইটালী । উইলসনের ১৪ 


দফাকে মিন্রপক্ষ যুদ্ধ লক্ষ্য হিসাবে লইয়াছিল সত্য কিন্তু প্যারিস শান্তি সম্মেলনে 


সেগুলি গ্রাহ্য করা হইল না। এক উইলসন ছাড়া সকলেই স্বাথ পর ও গ্রাতাবিয়াশীল 


নীতির দ্বারা পরিচালিত হইলেন। উইলসন 
ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবাদী এবং পণ্ডিত 
বযাস্ত। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অধিকার! হইলেও 
[তিনি আস্তজ্াতক কুটনগঁতিতে বিশেষ 
আভিজ্ঞ ছিলেন না। যঃদ্ধশেষে তানি 
অত্যন্ত দ:ঢ়তার সাহত স্থির কাঁরলেন 
শান্তি চুন্ততে তাহার ১৪ দফা পরি- 
কল্পনাকে অশ্তভূক্ত করিতে হইবে । যাহার 
ফলে রাষ্ট্রগযলি আর গোপন চুক্তি করিবে 


উইলদন 
না, নিরস্ত্করণে বাধ্য হইবে, জলপথে ইন 81 
অবাধ বিচরণ করা সম্ভব হইবে সকলের পক্ষে এবং সবেণপার জাতিসংঘ ত 


হইবে । উইলসনের ইউরোপের তৎকালীন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বলিয়াই 
চার করিয়াছিলেন! প্যারিসে গিয়া তান যখন 


তান যুদ্ধশেষে এরূপ আদ প্রচার 
খন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সহিত লয়েড জজ? 


অন্যান্যদের সাহত সাক্ষাৎ করিলেন ত ৃ I 
কিমেনশো প্রভীতির মনোভাবের কত পার্থক্য ৷ ফলে উইনসন তাহার মত পাঁরবত ন 


কাঁরতে বাধ্য হন। 


Sy উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


দব্রটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ একজন ব্যান্তত্রস্পন্ন রাজনপীতিজ্ঞ ছিলেন। 
_ব্রাজনোঁতক দ:রদ:াষ্ট তাঁহার প্রখর ছিল । শান্ত সম্মেলনে তান প্রধান স্থান আধকার 
কাররাঁছলেন। শান্ত চুক্তি রচনার ব্যাপারে তাঁহার 
অবদান বেশী ছিল । 
ফ্রান্সের গ্রতীনাঁধ 'ুমেনশোকে ‘বাঘ’ বলা 
হুইত। রাজনশীততে তাহার অভিজ্ঞতা ছল প্রচুর । 
প্যারস সম্মেলনে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের 
গৌরব বৃদ্ধি করা। 'তাঁন চাঁহলেন জাম্শানীকে 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত কারতে হইবে এবং ফ্রান্সের হাতে 
তুলিয়া ?দতে হইবে কয়লা, লৌহ ইত্যাদি খানগুল । 
ইটালগর প্রাতানাধ অলেণ্ডো সুপাণ্ডত, সুবন্তা 
ও আঁভঙ্ঞ রাষ্ট্রাবদ: ছিলেন। শান্তিচান্তর ফলে 
ইটাল? ক কাঁরয়া লাভবান হইবে এই উদ্দেশ্য লইয়া 
{তান প্যাঁরস সম্মেলনে যোগ দেন। 


অতএব প্যারিস সম্মেলনে দুইটি প্রচ্পর-ববরোধাী 


লয়েড জর্জ 
আদরের বা নীতির সংঘাত দেখা দদিল। এক 'দকে ন্যায় ও শান্তর ভাঁত্ততে 


ইউরোপের পনগ্গঠন এবং অপর 'দকে শান্তসাম্য, 
পরাজিত শত্রুকে শান্তহীন করার ইচ্ছা এবং [বিজয় 
শান্তবর্গের রাজনোঁতক ও অর্থনোতক স্বাথণসাঁম্ধর 
উদ্দেশ্য । পাঁরশেষে স্বার্থপর ও প্রাতাক্রয়াশপ্ল 
নগীতাটরই জয় হইল ৷ 

ভই চুঁন্তপত্র বিভন্ন শর্ত £ ১৯১৯ খ্াঞ্টাব্দের 
২৮শে জুন িত্রণান্তবর্গ জার্মানীর সাঁহত ৪৪০ 
অনুচ্ছেদ সংবাঁলত ভার্সাই চান্ত স্বাক্ষর করে। প্রথম 
মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে জাম“নগকে এই 
ছাঁন্ত অন;সারে প্রভূত ক্ষাত স্বাকার কাঁরতে হয়। 

জামণনীকে আলসাস্‌ ও লোরেন ফ্রান্সকে 
ফিরাইয়া দিতে হয়। পোসেন এবং পণ্ডিম প্রাশিয়া এই দুইটি অঞ্চল পোল্যান্ড 
জামথনীর নিকট হইতে পাইল । জাপানকে জার্গানী 'কিয়াও-চৌ দিতে বাধ্য হইল । 
উত্তর সেনজউইগ, ইউপেন, ম্যালমোভ এবং মরেসংনেটে গণভোট গ্রহণ করা হইল । ফলে 
উত্তর স্সেজউইগ ডেনমার্ক লাভ করিল এবং অবাশণ্ট অণ্ডলগুনলর জনগণ বেলাজয়ামের 
সাহত সংঘযান্তর প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিল । উত্তর সাইলোশয়ার কিছু অংশের জনগণ 
গণভোটের দ্বারা পোল্যা*্ড এবং চেকোগ্লোভাকয়ার সাহত সংযুক্ত হইতে চাঁহল। 
ডানাজিগ জামণনী হারাইল এবং ইহা লীগের সংরক্ষণাধীনে একটি স্বাধীন শহর হসাবে 
{ববোঁচত হইল । 'মিন্রশীস্তবর্গ মেমেল জার্মানীর নিকট হইতে কাঁড়য়া লইল। 
আস্ট়া, হাঞ্জেরী, বুলগোঁরয়া। তুরহ্ক, মিশর, মরকো, সাইবোরয়া, চীন এবং শ্যাম দেশে 
জার্মানী যে সকল বিশেষ অর্থনৈতিক স্যোগ-ন্ুবিধা ভোগ করিত তাহা বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইল । জামণনীর যে সকল উপনিবেশ ছিল সেইগযীলর শাসন পাঁরচালনার 


ক্লিমেনশো 
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ভার গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম এবং 
িউজিল্যা'ডকে দেওয়া হইল। অবশ্য স্ছির হয় যে এ সকল অঞ্চল ম্যানডেট হিসেবে 
জাতি সংঘের অধীনে থাকিবে ৷ 

ভাসণই চুক্তির দ্বারা জামণনাঁকে সামরিক শান্তিতে বিশেষ দঃব'ল কাঁরয়া দেওয়া হয় । 
জামণননর সৈনাবাহিনীর সংখ্যা নিদিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের 
ব্যাপারেও জার্মানীর উপর কঠোর বাধা আরোপ করা হইল; বাধাতামূলক সামারিক 
শিক্ষা গ্রহণের ব্যবন্থা জার্মান করিতে পারিবে না। জামণনগর নৌবাহিনগও এই 
চুক্তির দ্বারা বিশেষ ভাবে হ্রাস করা হইল । জামণনঈ যাহাতে ভাসণই চুক্তি মানিয়া 
চলে সেই উদ্দেশ্যে মিত্রশান্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী রাইন নদীর পশ্চিম দিকে জামণনশীর 
যে ভূখণ্ড ছিল তাহা দখলে রাখল । জামণনা চুক্তি মানিয়া চলিলে এ দৈন্যবাহিনগ 
একে একে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইল । রাইন নদীর বাম পাশ্ব“স্থ অঞ্চল 
এবং দক্ষিণ পাশ্বেরও কিছ অঞ্চল 'নির্ত্রীকৃত (৫৩711107156) হইল । কাইজার 
এবং অন্যান্য যুদ্ধ অপরাধাঁদের বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। 

এই চুন্তির ফলে অর্থনৈতিক বিষয়েও জা্মানীকে যথেষ্ট ক্ষত স্বীকার করিতে হয়। 
আলসাস্‌-লোরেনের লৌহ ও'পেট্রোলিয়াম সম্পদ হইতে জামণনীকে বণ্চিত হইতে হয় । 
সার অগুলের কয়লা সম্পদ ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। ঠিক হয় যে ১৫ বছর পর 
গণভোটের দ্বারা যদ এ অণ্চলের জনগণ জামণানীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে তাহা হইলে 
জামণনশকে সার অঞুলের কয়লাখনিগুলি ক্রয় করিতে হইবে । জামণনী ও লাক্সেম- 
বাগের মধ্যে যে বিশেষ বাণিজ্যিক সম্পকণছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়ায় জামণন?ীর 
অঙ্গবিধা হইয়াছিল । ৃ 

জাতিসংঘের কাউন্সিলের মতামত ভিন্ন জাম্ণনীর সাঁহত অস্ট্িয়াকে সংযুক্ত করা 
চলবে না। ইহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য জার্মানী এই চুক্তি অনুসারে মিন্রশত্তিবগণকে 
ক্ষাতপরণ দিতে বাধ্য হইল। ভানিয়ুব, এলংব (6166), নীমেন, ওডার এবং রাইন: 
নঁদীগ:নলকে আন্তজণাতিক নদ? হিসাবে স্বীকার করা হইল। 

ভাগণই সন্ধির সমালোচনা £ প্যারিস শান্তি বৈঠকের ফলস্বরূপ ভাসণই সন্ধি 
জামণানাঁর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই চুক্তিটি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে হইলে 


ইহার বৈশিষ্ট্যগচলি দেখিতে হইবে । টু 

আলোচনা করা হয় নাই । তাহাদের 
এন গ্রাতনিধিদের সহিত কোন 

টা ৮: লি এক প্রকার বাধ্য করা হইয়াছিল। তাহাদের প্রতি বিজেতা 
া রা যা ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয়! এ কারণেই জাম“নগণ ভাসণই 
সান্ধচ 2. পাইয়া দেওয়া সান্ধরঃপে আখ্যায়িত করে। (খ) জামণন+র 
মস নয ঠা এ ফ্রান্সের শক্তি ও নিরাপত্া বৃদ্ধি করা a পোল্যাণ্ড- 

ন কারয় LD) “Are 7 রি রি 
জামণন সমান এমনভাবে ঠিক করা হয় 7798 শা টিভি 

যনেমালিন্যের অজ সুযোগ থাকে॥ (গ) জাম জামানীকেই হাতের জন্য এ 

্ র ড়া লওয়া হয়! (ঘ) জার্মানীকেই যুদ্ধের জন্য একমান্র 
হার উপাঁনবেশগুলি কা (ও) জার্মানী যেহেতু যুদ্ধের 


৫ য। 
1 কর একেবারেই সমর্থ নযোগ্য ন! 
(লা 0 (চা চিত হয়, সেহেতু তাহার উপর এক বিরাট অঙ্কের 


Sy উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


ক্ষাতপ্‌রণের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষাতপ্‌রণ দিতে জার্মানী একেবারেই: 
অসমর্থ ছিল । 
LS আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের সাধারণতঃ দ:ইভাগে ভাগ্' 
করা হয়-_জার্মান দরণ্টিতে ও নিরপেক্ষ দ:ণ্টিতে। জামণন দৃষ্টিতে ভাস“ণই সন্ধির 
সব দীকছুই তাপ এবং প্রাতিশোধাত্বক মনোবাত্তর পরিচারক । যুদ্ধোত্ুর জামণনীর 
শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী ভার্সাই সন্ধি । ইহাকে একি উৎপণড়ন করার 
কক্ষ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । এই কক্ষ হইতে জামণানরা কেব্লমান্্ যুদ্ধের দ্বারা 
বাহর হইতে পারে বাঁয়া মনে হইল ॥ কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য কাঁরলে দেখা যাইবে 
যে জামণনদের এই আঁভসান্ধমলক সমালোচনা একেবারে ভীত্তহদন। কারণ ভাসণই 
সান্ধকে উৎপাঁড়নম্‌লক বলার বিরুদ্ধে বলা বায় যে, উৎপগড়নের প্রধান অস্ত্র ছিল, 
ক্ষীতপরণ। কিন্তু এই ক্ষাতপ্‌রণ ত জামণনরা শোধ করে নাই, জামণনশী আমোরকার 
নিকট হইতে যতটা খণ পাইয়াছিল তাহার অনেক কম ক্ষ্াতপ্‌রণ হিসাবে মিন্নশান্তদের 
দিয়াছল। ১৯৩১ খ্রাঁণ্টাব্দ হইতে জামণান আর কোন ক্ষাতপুরণ দেয় নাই। আরও 


মজার ব্যাপার যে, জামণনী যে অর্থ খণ [হিসাবে লইয়াছল তাহাও কখনো শোধ, 
করে নাই। 


নিরপেক্ষ দত্টতে ঃ 


নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার কাঁরলে দেখা যায় যে, ভাসণই সান্ধাট কতকগ্ল অবান্তব' 
নীতির উপর প্রাতাণ্ঠত ছিল । বিজেতা রষ্ট্রগনল তাহাদের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ 
হয়। জার্মানীতে গণতন্ত্রের উপযোগী অবস্থার স:ণ্টি না কারয়া ইংলণ্ড-মামোঁরকার' 
ধাঁচে গণতন্ত্র প্রাতষ্ঠা ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়। চু'ন্তটির অর্থনোতিক শৰর্তগুল 
ভবিষ্যতে বহ সমস্যার সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া, নবগাঠত ক্ষ, ক্ষ রাণ্ট্রগুলিকে 
ভবিষাতে জামণন আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা কারবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। 

অন্যান্য চুন্তি £ঃ সেপ্ট্‌ জার্মেন-এর সাম্ধি দারা ঘোষণা করা হইল যে অস্ট্রো- 
হাক্ষেরীয়ান রাজতন্ত্রের অবসান ঘাঁটয়াছে এবং ইহার বদলে আস্ট্য়াতে এক প্রজাতা*ন্রক 
সরকার প্রাতাষ্ঠত হইবে। যুদ্ধের জন্য আষ্টয়া-হাঙ্গের দায়ী থাকায় আস্টরয়াকে 
মিন্রশন্তি বর্গকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। যেহেতু জামণনী এবং আ্টয়ার 
নূতন সরকার এই দ.ইটি রাষ্ট্রের মিলনের পক্ষপাত ছিল সেইজন্য এই চুন্তির দ্বারা "দ্র 
হইল যে, এই দুইটি দেশকে পরস্পরের সহিত সংযন্ত হইতে দেওয়া হইবে না। এই 
চুক্তি অন;সারে অস্ট্রিয়া ইটালীকে দক্ষিণ টাইরল, ট্রেন-টিনে, িয়েপ্ট, ইম্মিয়া এবং 
ডালমাসয়ার নিকটবতা কতকগুলি দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ টাইরেলে প্রায় ২৮ লক্ষ জামণন ভাষাভাষী লোক থাকা সত্বেও 
ইহা ইটালী লাভ করে, কারণ গোপন চুক্তি অনুসারে ইহা ইটালগর প্রাপ্য ছিল। 
বোহোময়া, মোরাভিয়া, নিয় অস্ট্রিয়ার এক অংশ (Part of lower Austria) এবং 
অস্ট্রিয়ান সাইলোশয়া এই 


সাল অণ্চল লইয়া চেকোশ্রাভাঁকয়া নামক এক নুতন রাষ্ট্রের 
সৃষ্ট হইল। পোল্যাণ্ডকে অস্টি 


যান গ্যালিসিয়া দেওয়া হইল। রূমানিয়া পাইল 
বুকো৷ভিনা । সাবিয়া, বসিয়া, ড় 


হাৰ্জিগাঁভনা এবং ডালমাসিয়ার উপকুল ও দ্বীপপুঞ্জ 
ইয়া যুগোশ্লাভিয়া নামে এক নতন রাষ্ট্র গঠিত হইল । yg 


TB 


p 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী ৪৯ 


এই চুন্তির অবশিষ্ট অনুচ্ছেদগঠীল ভাই চুক্তির বিভিন্ন শর্তের অনুরূপ ছিল । 

ট্রয়াননের সন্ধি ৪ ১৯২০ সালে ৪ঠা জুন ট্রায়ানন প্রাসাদে মিত্রশক্তিবগ* হাঙ্গেরীর 
সাঁহত ট্রায়ানন সন্ধি সাক্ষর করে। এই স্ধি অনুসারে নূতন রাষ্ট্রের নাম হাজেরী 
করা হইল, হাঙ্গোরয়ান প্রজাতন্ত্র নয় । এই চুক্তির ফলে হাঙ্গেরাঁর নিকট হইতে রূমানিয়া 
ট্রানসিলভানয়া এবং টেম:সৃভরের অনেকাংশ পাইল। যুগোশ্লাভিয়া ক্রোসিয়া, 
শ্লাভোনয়া এবং টেমৃসূভরের কিছ: অংশ লাভ করিল, চেকোশ্লোভা কয়া শ্লোভা[কয়া ও 
ক্যারপাঁথয়ান পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ ও পূব ভূখণ্ডের কিছু অংশ লাভ করে। পশ্চিম 
হাঙ্ছেরী অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হইল। হাক্ষেরর সৈন্যবাহনীর সংখ্যা ৩6,০০০ নি্দি্ট 
করা হইল । হাঙ্ছেরীকেও বুদ্ধের জন্য ক্ষাতপ;রণ দিতে বলা হয়। 

1নউালর সন্ধি £ ?নউলির সাম্ধ মিত্রপক্ষ এবং বূলগেরিয়ার মধ্যে ১৯১৯ গ্রাঁণ্টাব্দের' 
২৭শে নভেদ্বর ঘ্বাক্ষারত হয় ॥ এই সন্ধি অনুসারে যুগোশ্লাভিয়া বুলগোরিয়ার নিকট 
হইতে পাশ্চম বৃলগোরিয়ার চারটি ক্ষুদ্র অঞ্চল লাভ করে । গ্রীসকে পশ্চিম থেনস এবং 
ইজিয়ান উপকূলের কিছু কিছ: অঞ্চল দেওয়া হয়। বুলগেরিয়া তাহার সৈন্যসংখ্যা 
২০,০০০-এর অধিক বুদ্ধি করতে পারিবে না ঠিক হয়। বুলগেরিয়াকে ক্াতপডরণ 
দিতেও বাধ্য করা হয়। 

সেভ্‌রের সপ্ধি ৪ ১৯২০ প্রীন্টাব্দের ১০ আগস্ট সেভ্‌রের সন্ধি অনুসারে তুরস্ক 
ইজিপ্ট, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপলিটানিয়া, মরক্কো এবং টিউনাসিয়ায় সকল অধিকার 
হারাইল। ইহা ছাড়া আরব, প্যালেস্টাইনঃ মেসোপটামিয়া এবং সিরিয়ার উপরও তুরচ্ক 
তাহার অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল । স্মান্ন ও দক্ষিণ-পশ্চিম এঁশয়া মাইনয় 
অস্থাঁয়িভাবে গ্রীসের শাসনাধীনে রাখা হইল। গ্রীস ইজিয়ান সাগরদ্থ কতগুলি দ্বীপ 
এবং পূব“ থেুস তুরস্কের নিকট হইতে লাভ করে। রোড্‌স ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে 
ইটাল'র অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । 

তুরস্ক আমেনয়াকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার কারল। প্রকৃত পক্ষে আনাটোলিয়া 
( এশিয়া মাইনর ) এবং ইউরোপের এক ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত তুরস্ককে অবশিষ্ট সবল 
ভূখণ্ড পাঁরত্যগ করিতে হইল । এমন {ক আনাটোলিয়ার উপরও ফ্রান্স ও ইটালঙ্ 
প্রভাব বিদ্তারের অধিকার একটি চুক্তির ছারা লাভ করে। তুরস্কের জুলতান মহম্মদের 
প্রতিনাঁধগণ এই সন্ধি স্বাক্ষর কাঁরলেন বটে কিন্তু এই সন্ধির বিরুদ্ধে মুস্তাফা 
কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে আন্দোলন হয় এবং শেষ পযন্ত ইহা লসেনের সন্ধি ছারা 
পারবাতিতি হয় । 

প্রথম বিশ্বঘ;দ্ধের ফলাফল £ এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ফল একাদক হইতে 
যেমন বেদনাদায়ক, অন্যদিকে তেমনি শঢুভফলসচচক হইয়াছিল । 

প্রথম বিশ্বধঃষ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ বহ: দুঃখ-দংদশা ভোগ করে। 
অনেক দেশে যুদ্ধ-শেষে মহামারী ও দ:ভিক্ষ দেখা দেয়। এই যুদ্ধে ধন ও প্রাণের 
যে হানি হয় তাহা আতি ভাষণ ৷ . দই পক্ষের প্রায় এক কোট সৈন্য নিহত হয় এবং 
নিহত বেসামারক লোকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ভ্রিশলক্ষ। 

মহাযুদ্ধের অবমানে পৃথিবাঁব্যাপী অর্থসক্কট উপাস্থিত হয় এবং কোন রাষ্ট্রই ইহা 
হইতে রক্ষা পায় নাই ৷ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পরিমাণ হাস পাওয়ায় বেকারের সংখ্যা 
অসম্ভব বৃদ্ধি পায়! ফলে অনেক দেশে রাজনোতিক পরিবর্তন ঘটে । 


হা 4, 


টি উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


সুফল ৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব ইতিহাসের ধারায় ব্যাপক পাঁরবর্তন লইয়া 


ইউরোণের 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবতাঁ ঘটনাবলী ৫১ 


এই মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে বহ; পাঁরবর্ত'ন সাধিত হয়। ফ্রান্স, 
ইংলপ্ড ও জাপান পৃথিবীর নানাস্থানে অবস্থিত জামণন উপানবেশগুলি নিজেদের মধ্যে 
ভাগ্রবাটোর়ারা করিয়া লয়। ইউরোপে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং 
কয়েকাট রাষ্ট্রের আয়তন হাস পায় । কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পায়। তুরস্কের 
অধঈনস্থ আরব দেশগুলি অধ+দ্বাধীনতা লাভ করে । 

যুদ্ধের ফলে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়াছিল এবং বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের 
প্রসার হইতে থাকে । জামান, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভাত দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
প্রবাতত হয়। রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রাতষ্ঠিত হয়। ইহা রাজনৈতিক 
চিন্তাধারায় এক আলোড়নের সৃষ্টি কারল। গণতন্ত্রের ফলেই বিভিন্ন দেশে নারী 
জাগরণ দেখা দেয় "এবং ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে নারীকে পুরুষের তুল্য রাজনৈতিক 
অধিকার দেওয়া হয় । 

এই ভয়াবহ যুদ্ধে নিরর্থক নৃশংসতা দেখিয়া বিশ্ববাসীর মনে আস্তজণাতিক প্রীতি 
ও মনোভাব দেখা দেয় । ফলে জাতিসংঘ বা লীগ অব নেশনংস: নামে এক আস্তজণতিক 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বিশ্বে শান্তি রক্ষা করা ও যুদ্ধ-ীবরোধ মনোভাব গঠনে 
জাতিসংঘ আন্তজশাতিকতার ক্ষেত্রে সাফল্য দাবি করিতে পারে । 

আস্টায়া-হাঙ্গেরা সাম্রাজ্য ভাঙয়া অস্ট্রিয়া; হাঙ্গেরী ও চেকোক্পোভাকিয়া-এই তিনটি 
জাতিভীত্তক রাষ্ট্রের পত্তন হইল। রাশিয়ার দাসত্ববন্ধন হইতে মযান্ত ও পণ স্বরাজ 
পাইল ফিনল্যাণ্ড, এন্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথডুয়ানিয়া। ১৯২০-এর মানচিত্রে 
জারশাসিত রাশিয়ার বদলে দেখা দিল সমাজতন্ত্র রাশিয়া । রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে 
নূতন কারয়া দেখা দিল পোল্যাণ্ড। আঠারো শতকে পোল্যান্ডের দডর্ব'লতার সুযোগ 
লইয়া প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া তিনবার পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেশটির বিলোপ 
ঘটায়। প্যারিস বৈঠকে পোল্যান্ডের গুনজন্মি হইল । বলকান অঞ্চলে পুরনো 
সায়া রাষ্ট্রট বাঁধত হইয়া যুগোশ্লোভিয়া নামে দেখা দিল ; সাবৎ ক্রোট ও সেনাভেন 
জাতির বাসভুমি রূপে এই রান্ট্রাট প্রাতাষ্ঠত হইল। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালণ, 
রঃমানিয়া ও গ্রীসের আয়তন বৃদ্ধি পাইল । জাম্ণান?, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, রাশিয়া 
ও তুরস্কের আয়তন কাময়া গেল। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আইরিশ-ফ্রি-স্টেট ( বত'মানে 
আয়ার ) নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল । 


ত্লাভ্িস্ন€ুচ্য (League of Nations) 


আঁত জাতীয়তার স্বপ্নে মানুৰ এতদিন বিভোরই ছিল, ইহার সার্থক রূপায়ণ হয় 
প্রথম বি“্বযৃদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রাতচ্ঠায়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় ব্যান্তগত 
প্রচেণ্টারও অবদান কম নয় । ভবিষ্যতে যুদ্ধ যাহাতে আর না ঘটিতে পারে তদুদ্দেখ্যে 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রাতষ্ঠান একটি আন্ত্জাঁতক সংস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের 
অভিমত ব্যন্ত করেন। আমেরিকা-য্তরাণ্ট্রের দুইটি সামাত-_জাতসংঘ সাঁমিতি 
(League of Nations Society) এবং স্বাধীন জাতদের লইয়া জাতিসংঘ সাঁমাত 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমেরিকা য্তরাষ্ট্ের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি উইলসন্‌ ১৯১৭ 
্রাঁণ্টাব্দে আমোঁরকা যযন্তরাষ্ট্রের সিনেটে “বিশ্বশান্তির জন্য জাতিসংঘের উপর এক 
বন্ততা দেন। তাঁহার বিখ্যাত চোদ্দদফায় (Fourteen Points) যুদ্ধশেষে জাতিসংঘ 


৫ "উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠা একাট অন্যতম দফা রুপে স্থান পায়। ১৯১৮ শ্রাঁল্টাব্দে বৃটিশ সরকার, 
আমোরকা যুন্তরাণ্ট, ফরাসী সরকার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল স্মাট“স: তাঁহাদের 
{নিজ নিজ পাঁরকল্পনা পেশ করেন। ইতিমধ্যে ধ্বংসকারী যুদ্ধের পাঁরসমাপ্তি ঘটে ॥ 
যুদ্ধশেষে সবাঁদকে ধ্বংসের নিদর্শন ও বিভীষিকার ফলে মানুষের মনে চিরশান্তর 
জন্য আকাঙ্ক্ষা তীন্র হয়। এই সমন্ত পাঁরক্পনা ও ভাবাদর্শের উপর ভাতত কাঁরয়া 
জাতিসংঘের চুক্তিপত্র (0০ven৭n৷t) প্রণত হয়, এবং ১৯১৯ খ্রচ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল 
তাঁরখে আন,ষ্ঠানকভাবে জাতিসংঘের জন্ম হয়। জাতিসংবের নিয়মপন্রকে, ভাসণই 
চাঁন্তর অন্তভূর্ত করা হয় এবং জাতসম:হের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয় ॥ 
১৯২০ খ্রাণ্টাব্দের ১০ই জানুরারী জাতিসংঘ সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

জাতমংঘের উদ্দেশ্য ঃ জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদ্বশান্তি রক্ষা করা 


এবং পাথবাঁতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, য.দ্ধভাত হইতে রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করা এবং 
কাকির নিরজ্জরীকরণ ব্যবস্থা প্রবাতিত করা । 


এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগথাল যুদ্ধে লিপ্ত না হইবার দায়িত্ব লয় এবং 
জাতিগ্ীলর মধ্যে যাহাতে ন্যায়সঙ্গত, সম্মানজনক ও খোলাখহাল সন্পক" গাঁড়য়া উঠে 
সোদকেও নজর দেওয়া হইবে বালিয়া বলা হয়। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রগঞীলর মধ্যে সম্পর্ক 
নির্ণয়ের জন্য আস্তজ্ণাতক আইনের উপর জোর দেওয়া হয় এবং আন্তজ্ণাতক চুক্তি ও 
সাম্ধগরীল রাষ্টরগযীল যাহাতে মানিয়া চলে তাহার কথাও বলা হয়। 

জাতিসংঘের নিয়মাবলন £ জাতিসংঘে দুই প্রকারের সদস্য ছিল- প্রাথীমক সদস্য 
এবং পরবর্তাঁকালে যে যে রাষ্ট্র সদস্য হয়। চুন্ত স্থাক্ষরকারী (আমোরিকা যুস্তরাণ্র 
বাদে) মিত্র রাষ্ট্রসমূহের আধকাংশই ছল প্রারথামক সদস্য । ইহাদের সঙ্গে নিরপেক্ষ 
রাষ্্রগঠালও জাতিসংঘের প্রাথথামক সদস্য হসাবে গণ্য হয়। বাজত রাষ্ট্রগঠীলর এবং 
পরবতাঁকালে যে সকল রাষ্ট্র জাঁতসংঘে যোগদান করে তাহাদের দ্বিতীয় প্রকারের সদস্য 
বলা যাইতে পারে। প্রার্থামক সদস্যের সংখ্যা ছিল ৪ 


9। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোট 
সংখ্যা হয় ৫৫। জাতিসংঘের সভার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোন রাষ্ট্রকে সদস্যভুত্ত 


করা যাইত। পরাজিত শত্রু রাষ্টরগ:লি এবং রাশিয়া প্রথমে জাঁতসংঘের সদস্য ছল 
না। জাতিসংঘ পরিত্যাগ করাও বিশেষ কণ্টসাধ্য ছিল না। যে কোন সদস্য রাষ্ট্র 
পর্ব“ হইতে নোটিশ দিয়া ইহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিত॥ আবার চুঁক্ভঙ্গকারী, 
জাতিসংঘের আদ্শ‘চ্যুত কোন রাষ্ট্রকে অন্য সদস্যরা সর্বসম্মত ভোটে সংঘ হইতে 
সরাইয়া দিতে পারিত। আমেরিকা যুস্তরাপ্ট, জাতিসংঘে সদস্য হিসাবে যোগ 
দেয় নাই। 

স্বরঃপ £ জাতিনংঘ একাট রাষ্ট্র বা আতজাতীয় রাষ্ট্র ছিল না। সদস্যরাষ্টরগদ্ীল 
সাব'ভোমকতার একাবন্দুও পরিত্যাগ করে নাই। 


জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সৈন্য- 
বাহিনী ছিল না। ইহার শান্ত নিভ'র করিত সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাঁদচ্ছার উপর ৷ 


সংদ্থাগ্যুল £ জাতিসংঘের বিভন্ন বিভাগের মধ্যে সভা, কাউন্সিল, কম'দপ্তর 


প্রধান ছিল। আল্তঙ্গণাতক বিচারালয় এবং আন্তজাতিক শ্রামক সংন্থাকেও জাতিসংঘের 
দুইটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ বলা যাইতে পারে। 


সভা (Assembly) ৪ প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্ই সভার সদস্য ছিল এবং প্রাতীনাঁধ 
প্রেরণ করিতে পারত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একট কাঁিয়া ভোটদানের ক্ষমতা ছিল ॥ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবতা ঘটনাবলী ) 6৩ 


জাতিসংঘের চুক্তিপত্র অনুসারে সভা সংঘের আওতায় অথবা বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত যে কোন 
বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারিত। সাধারণতঃ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে 
উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের সর্বসম্মত ভোট দরকার হইত ॥ সভা নূতন 
সদস্য নির্বাচিত করিত (উ ভোটের দ্বারা)। সভা সংঘের চুন্তিপত্রও সংশোধন কাঁরতে 
পারিত। অবশ্য ইহা পাঁরবদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন 'ছিল। পাঁরষদের 
অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন সভাই কারিত। তাহা ছাড়া, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিত। পরিষদের কার্য, ম্যানডেট অঞ্চলের 
শাসন এবং জাতিসংঘের বাৎসাঁরক বাজেট প্রভীতি সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা ইহার 
এন্তয়ারের মধো ছিল। 
পাঁরষদ (0০801) 8 জাতিসংঘের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান নির্বাহক ছিল 
পারদ । বৃহৎ শান্তগংলি ইহার স্থায়ী সদস্য ছিল। ইহার সংখ্যা ছিল ৫ এবং 
অদ্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ছিল ১১। জাতিসংঘের এলাকাভুক্ত বা বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য 
যে কোন বিষয় আলোচনা করিয়া পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিত। আন্তজণাীতক 
কাঁমশন গঠন, নিরস্তীকরণ সমস্যার সমাধান, সভার সিদ্ধান্তগুলে কার্যে পারণত করা 
ইত্যাদি পরিষদের কা তালিকার মধ্যে ছিল। আন্তর্জাতক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য 
কারটন্সলকে সদাসর্বদা চেষ্টা করিতে হইত। আন্তজ1তক বিবাদ-ীবসংবাদ মধ্যস্থতা 
নিয়োগের দ্বারাও যদি অম'ঁমাংসত থাকিত তাহা হইলে কাউন্সলই বিবাদ -সুম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত এবং বিষয়টি সম্বন্ধে রিপোর্ট 
প্রকাশ কারতে পারিত। জাতিসংঘের চুত্তভগ্গকারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শা্িমংলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পারিষদেরই ছিল। > 
কর্ম‘দপ্তুর (Secretariat) 8 জাতিসংঘের চিঠি আচার রংপে চালাইবার জন্য 
একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছল । একজন প্রধান কর্মসচিবের OEE) 
অধানে এই বিভাগটি ছিল। প্রধান কর্মসাঁচব সভার দ্বারা সমথ'ত পরিষদ কর্তৃক 
নিধান্ত হইতেন। সভা এবং পরিষদের কায তালিকা প্রণয়ন, জাতিসংঘের প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্র সংরক্ষণ, জাতিসংঘের কার্ধকলাগ সদ্বন্ধে রিপোর্ট“, প:প্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ 
ছল । 
১ বত ছি ৪ ইহা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়। ১৯২২ 
খাণ্টাত্ব হইতে বিচারালয় নিজস্ব ভঙ্গীতে কাজ কাঁরয়া যাইতেছে । আন্তজনাঁতক 
চুন্তির গঠন, দায়িত্ব ইত্যাদির সুবিচার এই আদালতের সানু নিতে । বদর 
আন্তজরনাতক শ্রমিক সংস্থা £ এই সংস্থার লক্ষ্য ছল হু রাষ্ট্র 
প্রমকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নীত ৷ জাতিসংঘের সকল সদস্যই এই থে Ei সদস্য সা | ; 
তুরস্কের আধুনিকাঁকরণ £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক £ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
তুরস্ক জামণনীর পক্ষে যোগদান করে এবং যদ্ধশেষে পরাজিত তুরস্কের অবস্থা 
শোচন'য় অবস্থা ধারণ করে। ১৯২০ গ্রঁণ্টাব্দে ৭ না মি শা 
সামি স্বীকার করিতে বাধ্য করা হয় ॥ সেভরের সন্ধির শত গল খুবই কণোর রি 
এই স্থির বিরদ্ধে জাতারতাবাদিগণ তম আন্দোলন শে সেরে দার 
রে সন্কচিত করা হয়। চম আনাটো'লয়া গ্রটসকে 


ছারা তুরস্কের রাজাসীমা একেবা! 
টা? গ্রীন এই অঞ্চর দখল কারবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। িত্ৰশান্ত 


৫৪ টু উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


গ্রীসকে সামরিক সাহায্য করে। গ্রীক সৈন্যদল স্মানণ দখল করে এবং দেশের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে। সুলতানের সৈন্যদল উল্লেখযোগ্য বাধা দিতে অক্ষম হয় । 

কামালের আঁবর্ভাব £ জাতির এই সংকট-মৃহঃতে তুরস্কে এক তরুণ নেতার আ'বিভগব 
হইল তাঁহার নাম কামাল পাশা । তাঁহার নেতৃত্বে তুরস্কে এক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে ৷ 

প্রথম জীবন £ মুস্তাফা কামাল পাশা ১৮৮১ গরাঁষ্টাব্দে গ্রীসের অন্তর্গত সালো- 
নিকায় জন্মগ্রহণ করেন। সামারক শিক্ষা সমাপ্ত কারয়া তান তুরস্কের সৈন্যবাহিনীতে 
যোগদান করেন (১৯০৪)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তান সবশেষ সামারক কৃতিত্ব দেখান 
এবং জেনারেল পদে উন্নীত হন। তিনি সেভরের অপমানজনক সন্ধি প্রথম হইতে 
অগ্রাহ্য করেন এবং জাতির মধদা পুনরুদ্ধারের জন্য দঢ সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। 

গেতৃত্বপদে কামাল £ তুরস্কের অকমণণ্য সুলতান ছিলেন ইংরাজদের একান্ত বংশবদ। 


ইংরাজরা চেষ্টা করতেছিল তুরস্কের 
স্বাধীনতা কিভাবে হরণ করা যায়। 
সুলতান কামালকে পছন্দ কারতেন 
না, কারণ জনসাধারণ তখন 
কামালকে তাহাদের প্রিয়তম নেতা 
[হবাবে গ্রহণ করিয়াছে । সুলতান 
কামালকে ভয় কাঁরতে লাগলেন 
এবং তাঁহার জনাপ্রয়তা কমাইবার 
জন্য কনস্টাণ্টনোপ্ল হইতে 
কামালকে আনাটোলয়া নামক 
প্রদেশে প্রেরণ করেন। কামাল 
গোপনে অপ্ত্শস্্ সংগ্রহ করেন এবং 
নিজের দলকে শাল্তশালী করিয়া 
তুলেন। 

১৯২১ থান্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের 
উপর আক্রমণ শুর; করে এবং 
কারার আভমখে অগ্রসর হয়। কিন্তু 
বিক্ষমে বাধা দেওয়ায় গ্রকসৈন্য আঙ্কারা 
বের মধো একমাত্র বুটেনই গ্রীকদের 


মুস্তাফা কামাল পাশা 
তুরস্কের কয়েকাঁট শহর দখল করে। গ্রীক সৈন্য অ 
সাকারিয়ার যুদ্ধে কামালের নেতৃত্বে তুকর্ সৈন্য বার 
দখল কাঁরতে অসমর্থ হয়। এই সময় সিত্রশন্তি 
সাহায্য করে ৷ কামাল ফ্রান্সের সাহত একটি চুক্তি সাক্ষর করেন । যাহার ফলে ফরাসা- 
বাহনী সালিয়া নামক স্থানটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। মিন্রশান্তব এই সময় 
গ্রীক-তুকাঁ বিবাদের একটা মাঁমাংসার কথা বলেন। কিন্তু কামাল আনাটোলয়া হইতে 
গ্রীক সৈন্য অপসারিত না হইলে কাহারও সাহত মামাংসা করিতে চাহেন না। ১৯২২ 
খাঁ্টাব্দের মাঝামাঝি কামালের নেতৃত্বে তুঝাঁ সৈন্য গ্রীক সৈন্যদলের বিরূদ্ধে প্রাত- 
আক্রমণ শুরু করে এবং গ্রাক সৈন্য হটিতে আরম্ভ করে। তুকাঁ সৈন্য স্মানণ পুনদ্খল 


করে। এই সময়ে ব টেনের প্রধ নমন্তী লয়েড জজ কামালের সৈনদল' ক বাধা ।দবার 
< তে fi র 
জন্য মন স্তিবগে রর নকট আবেদন করেন। 


অস্ট্রোলয়া ও নিউজিল্যান্ড ছাড়া আর 
কোন শস্িই এই আবেদনে সাড়া দেয় নাই। ্ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার পরবর্তী ঘটনাবলী 6৫ 


মিন্রশস্তিবর্গ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৃথা মনে করে। ইতিমধো কামাল তুরস্ক 
হইতে সুলতানের পদ লোপ করিলেন। 

১৯২২ গ্রান্টাব্দের নভেম্বর মাসে তুরস্ক ও মিন্রশক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের 
জন্য লসেনে এক বৈঠক বসে । এই সম্মেলনে তুরচ্কের প্রাতানধিদের সহিত মিত্রপক্ষের 
প্রাতাঁনীধদের কয়েকটি বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিবার ফলে সম্মেলনের বৈঠক 
কিছাদিনের জনা স্থগিত থাকে । ১৯২৩ গ্রান্টাব্বের এপ্রিল মাসে সম্মেলনের বৈঠক 
পুনরায় বসে এবং জুলাই মাসে সম্মেলনের কার্য শেষ হয় । ১৯২৩ থ্রীষ্টাব্দের ২৩শে 
জুলাই লসেনের সন্ধি (Treaty of Lausanne) সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা 
সেভ্‌রের চন্তাটকে বাঁতল করা হয়। সেভরের ছান্তর কঠোর শতণাদ আর তুরস্ককে 
মানতে হইল না। সেভরের সন্ধি ১৯২০ গ্রাঁণ্টাব্দে স্বাক্ষারত হইয়াছিল । ১৯২৩ 
থাষ্টাব্দেই সেই চুন্তি নাকচ করা হইল । 

কামাল ও তাঁহার দলের উদ্দেশ্য ঃ কামাল তাঁহার অনুচরদের লইয়া তুকাঁ 
জাতীগরতাবাদশ দল গঠন করেন এবং একটি জাতীয় সরকার আঙ্গোরায় বা আঙ্কারায় 
প্রাতান্ঠত করেন। ১১২১ খণ্টাব্দে আঞ্কারায় জাতীর সভা কর্তৃক মৌিক আইন 
গৃহীত হয়। ইহাতে তুরস্কের জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া পনুর্ণবয়স্কের 
ভোটাধিকার ঘোষণা করা হয় এবং তুরস্ককে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্দে পরিণত 


করার প্রস্তাব'করা হয়। 


বিদেশ! শত্রুদের পর 
স্বীকীতলাভ কাঁরলেন। 
কামাল তুরদ্কের রাষ্ট্রনায়ক হইলেন এবং 
কাঁরলেন ৷ 


[জিত করিয়া কামাল তুরস্কের আবসংবাদী জাতীয় নেতার্‌পে 
সুলতান রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন । ১৯২৩ ্রাঁণ্টাব্দে 
তুরস্কের প্রজাতান্ত্িক শাসন প্রবর্তন 


ভা নগাঁত £ কামাল নব্য তুরস্কের ্র্টা। তান বহ সামাজিক কৃপ্রথা 
পুরাতন আচার-ব্যবহারের আমল পরিবর্তন করিলেন । নারীদের 
স্বাধীনতা দান কারলেন, অবরোধ প্রথা দর হইল ; বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হইল; 
ফেজটুির পারবর্তে পাশ্চত্য পোশাক ও টপ (580 চাল? হইল । আরবী আৰ 
বদলে রোমান বর্ণমালার প্রবর্তন করা হইল ৷ প্রাথমিক শক্ষা SLE রা শ্যক 
করা হইল; তুরস্ককে ধম্ণানরপেক্ষ রাষ্ট্ররুপে নল ৰ । বা রা 
পদ তুলিয়া দিলেন । ইউরোপণয় রাষ্গ্ীলর মত তিনি তুরস্কের রি 1 
ও বাণিজ্য-সংক্লান্ত আইন-কানুনের প্রবত ন করিলেন । ক El ক উন্নাতর রী 
তান সাবশেষ চেষ্টা করেন। দেশে রেল? রা ৯ রে 
উন্নত ধরনের কৃষিপ্রথা প্রবাততি হইল! ১৯৩৪ গ্রাপ্টান্দে তিনি প্রথম গণ্বা'ক 
গারকজ্পনা গ্রহণ করেন এবং দেশের কৃষি, সেচব্যবদ্ছা, জলাবদন্যৎ উৎপাদন, খানজের 
ত সাধন করেন। 


সন্যবহার এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন 
যবহার এবং ত্র একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন নাঃ বিজ্ঞ 


£ কামাল কেবলা 
বৈদেশিক নীতি তিনি শান্তর পথ পছন্দ কাঁরতেন। 


ন। বৈদেশিক নীতিতে 
রাজনগাঁতজ্ঞও ছিলেন । আমেরিকা যযন্তরাণ্ট প্রভাত রাষ্ট্রগুলিকে সন্দেহের চক্ষে 


-) ফ্রান্স 
তি যা রে রা পট ইউনিয়নকে একমাত্র মিনতরাণ্ট বলয়া মনে করেন এবং 


তে উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


মিত্রতামনুলক স্ধিও স্বাক্ষর করেন। কিন্তু শাঁঘুই তিনি রাশিয়ার বিদেশে সাম্যবাদ 
প্রচারের নীতর প্রত বাঁতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন এবং রাশিয়ার সহিত সম্পর্কের অবসান 
ঘটান। ইহার ফলে -তাঁন পাশ্চত্য রাষ্ট্রগলির সহিত বন্ধ্‌ত্বমূলক সম্ধি সম্পাদিত 
করেন। তুরস্ক জাতিসংঘের সদস্য হয়। কামাল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দহিত 
কুটনৌতক সম্পকণ পুনঃস্থাপিত করেন। ১৯৩৪ খাঁণ্টাব্দে কামাল গ্রণস ও রুমানিয়ার 
সাঁহত একটি মৈ্রীমলক চুক্তি সম্পাদন করেন । ইহার ফলে তুরস্ক ও বলকান 
রা্ট্রগযীলর প্রতি তুরস্কের যে বৈরী মনোভাব বত'মান ছিল তাহা দ:রাঁভুত হইল । 
১৯৩৬ খ্রাঁণ্টাব্দে কামাল লসেনের সন্ধির কতকগুলি শত পরিবর্তনের দাবশ জানান । 
এদিকে ম:সোলিন আবিসেনিয়া আক্রমণ করার ফলে তুরস্কের শান্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনগয়তা 
ইংল'ড, ফ্রান্স প্রমূখ রাষ্টরগলি উপলব্ধি করে। ফলে তুরস্ক দাদ্শানেলিজ ও 
বসফোরাসে সামরিক ঘাট স্থাপনের অধিকার লাভ করে এবং যুদ্ধ বাঁধিলে জাতিসংঘের 


কতৃত্বাধানে যে সকল রাষ্ট্র যুদ্ধ করবে কেবল সেই সকল দেশের জন্য এই দুইটি 
প্রণালী উন্মুন্ত থাকিবে বিয়া থর হইল। 


কামাল তুরস্কের ক্ষমতা 
আফগানিন্থানকে লইয়া একটি 
দ্বাক্ষরকারী দেশগনীল পরস্পরকে 
মংত্যুর পূর্বে কামাল এইভাবে 
গারয্লাছলেন। 

বর্তমান তুক্কাঁজাতির জ 
তাঁহার কার্যাবলার ছারা অনগ্রসর তুর্ককে সব! 
করিয়া যান। তিনি নব্য তুরস্কের স্রল্টা। 


আরও বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ইরাক, ইরান ও 
প/বাগলাীয় চুক্তি সম্পাদন করেন । এই চাঁন্তর দ্বারা 
আক্রমণ না করিবার প্রাতশ্রৃতি দেয় । ১১৩৮ গ্রণষ্টাব্দে 
তুরস্ককে একট শন্তিশাল? রাণ্টে পারণত কাকা [যাইতে 


জীবনে নূতন 
করিয়াছিলেন । 


জ্ঞভ্রোদশ অন্যাস রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রভাব 


রশ বিপ্লবের কারণ, রুশ বিষ্লবের বিভিন্ন পর্যায়, মহান অক্টোবর বিপ্লব, সোঁভয়েট 
শান্তর জয়যান্র, বৈদোশক হস্তক্ষেপ ও গুহরুণ্ধ, নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতর প্রবতনি, 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সৃষ্টি, রুশ বিপ্লবের প্রভাব । 
বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের তথা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম যদগান্তকারা 
ঘটনা রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব । 
রূশ বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ থাকলেও রাশিয়ার এই বিপ্লব ইউরোপীয় ইতিহাসের 
বিবত'নের পথে একটি স্বাভাবিক ও আনবায' ঘটনা ছিল । আধুনিক যুগের শহর 
হইতে যে সব শক্তি ও প্রবণতাগযল ইউরোপের সামাগ্রিক পাঁরবর্তন লইয়া আঁসয়াছল 
তাহারই একটি বিশেষ প্যণয় হইল এই রুশ বিপ্লব ৷ প্রচলিত সমাজবাবস্থার বিরুদ্ধে 
ফরাসী বিপ্লব যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাঁকে প্রচারিত করিয়া এক নুতন ব্যবস্থার 
সূত্রপাত করে তাহারই পুণণছ্গ পরিণতি ঘটিল রুশ বিপ্লবে । 
রুশ িপ্রবের কারণ ৪ এই বিপ্লবের পিছনে দুইটি মুল কারণ দেখা যায়। 
প্রথমত, রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা ও জার দ্বিতীয় নিকোলাসের 
শাসন পরিচালনায় পারপ* অক্ষমতা এবং দ্বিতীয়ত, রাশিয়ায় পশ্চিম ভাবধারার প্রসার 
ও জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লাবক চেতনার অভুদয়। এই দুইটি সাধারণ কারণ ছাড়াও 
রুশ বিপ্লবের অনেকগুলি বিশেষ কারণও দেখা যায়। সবশেষে বলা যায় যে রাশিয়ার 
তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা দেশে এমন এক 
শৃবপ্রবাত্ক পারাঁগ্থাতর সৃষ্টি করে যাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের গ্রানিকে কেন্দ্র 
.কারিয়া বিস্ফোরণম:খী হয় এবং এক সার্থক বিপ্লব সংগঠিত হয় । 
রাজনৈতিক কারণ £ রাশিয়ার সম্রাটদের জার বলা হইত। রোমানফ বংশীয় 
জাররা তিনশত বৎসর ধাঁরয়া রাজত্ব করেন । তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন । 
ইংলণ্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সের নায় কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রাশিয়ায় ছিল না। 
গোরেন্দা পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে জার দেশ শাসন কারিতেন। ইউরোপের অন্যান্য 
দেশ হইতে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ রাশিয়ায় পেশছাইল তখন শিক্ষিত, 
সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জারের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের প্রীতবাদ কাঁরতে 
লাগিল । দেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী দল গাঁড়য়া উঠিল। জারের অনেক কমণচারী 
ইহাদের হাতে নিহত হইল ৷ দেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দল স্থাপিত হইল এবং শাসন- 
সংস্কার দাঁব জানাইল॥ জার তাহাদের দাবি গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি দমনম:লক 
আইন ও কঠোর নির্যাতন দ্বারা সংস্কার আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করেন ৷ অগাঁণত 
'দেশভত্তকে সদর সাইবেরিয়ায় নিব্ণাসিত করা হয়। রাজনৈতিক দলগথালর মধ্যে 
সাক্সি-পন্থী সাম্যবাদী দলটি প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগযলর 
মধ্যে প্রক্য না থাকায় জারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ধ্বংস কাঁরতে পারল না। এই সময় 
কল জারের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না; কুচক্লী রাসপ;টিন জার দ্বিতীয় গনকোলাসের 
দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দোদ“ড প্রতাপে যথেচ্ছাচার চালাইতোছল। রাজ্য শাসনের 


উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


যাহা কিছু ব্যবস্থা সবাই রাসপ:টিন কাঁরত । একাঁদকে এই রাসপুটিন-চালিত দুনশাত- 
অনাচারের পক্ধিল প্রোত আর একাঁদকে শাসন-ীবশৃত্খলার ফলে দেশের অবস্থা দিন দিন 
শোচনীয় হইয়া উঠিল। দেশের জনসাধারণের মনে অসন্তোষ-বিদ্রোহের তাঁর বাঁ 
জবালতে থাকিল। স্বৈরতন্ত অটুট রাখতে হইলে সবচেয়ে বোশ প্রয়োজন হইল 
সুদক্ষ নেতার বা শাসনকর্তার | প্রাকৃীবপ্লব যুগে রাশিয়ায় ইহার চরম অভাব ঘটিল । 
দ্বিতীয় নিকোলাস ব্যন্তি-মান্ষ হিসাবে ভাল ?ছলেন কিন্তু স্বৈরাচারী রুশ-সরকারের 
প্রধান হইবার কোন যোগ্যতাই তাঁহার ছিল না। ফলে দুর্বলমাত জার ও আঁশাক্ষত 
ভাগ্যান্বেষী রাসপহটিনের কার্যকলাপ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত কাঁরল । 
এই সময় ১৯১৪ গ্রাণ্টাব্দের আগস্ট মাসে সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত কাঁরয়া প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভাতি দেশের সাহত একযোগে রাশিয়া 
জা্মীনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল । 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ £ জার দ্বিতীয় নিকোলাস বহজাতীভাত্তক রাষ্ট্রের। 
শাসক ছিলেন। এই সব জাতির সংস্কাত ও সভ্যতার স্তরে বিশেষ তারতম্য ?ছল। 
রুশরা ইউরোপাঁয় সভ্যতায় যেমন বিশেষ অগ্রসর ছিল তেমান সাইবেরিয়ার আঁধবাসীরা, 
বব জীবন যাপন কাঁরত ৷ 
১৯১৪ শ্রা্টাব্দে প্রাত হাজার রশ প্রজাদের মধ্যে ১৭ জন আভজাত, ১২৫ জন 
ব্যবসায়ী ও শহরবাসী এবং ৮০০ জনের বেশি কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। কৃষকদের অবস্থা 
ভাল ছল না। ভুমিদাস প্রথা তিরোহিত হইলেও যে গ্রাম্য মির বা পঞ্চায়েতের উপর 
জমির তত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল তাহা শোষণ ও অত্যাচারের একটি স্থায়ী 
কেন্দ্রে পারণত হয় । কৃষকদের জাম বিক্রয়ের কোন স্বাধীনতা ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে 
কৃষকরা িরের নিকট বন্দী ছিল। ১৯১৪ খ্রীণ্টাব্দে লক্ষ লক্ষ কৃষক পারবারকে 
শোচনীয় দ;রাবস্থার মধ্যে কালাতপাত করিতে দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যে জমির 
সুধা খুবই উদগ্র হইয়া উঠে। রাশিয়ার ২৫ লক্ষ কারখানা শ্রমকদের অবস্থা খুবই 
শোচনীয় ছিল। 'শিক্পোন্নাতির সঙ্গে আবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল শ্রামকদের অসহনণয় 
দুরবদ্থা। আধকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল বিদেশীরা। ইহারা শ্রমিকদের 
শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূণ* উদাসীন ছিল । জারতন্তও শ্রামকদের উন্নাতর কোন; 
ব্যবস্থাই করে নাই। বরণ শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন নিষিদ্ধ করিয়া তাহাদের দৃঃখ- 


দ:দশাকে স্থায়ী করাই ছিল জার-শাসিত শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য। ইহার ফলে সহজেই 
সমাজতন্ত্রবাদ তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 


রাশিয়ার নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ইউরোপের অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বেশী ছিল ॥ 
জারতন্ত্র জাতাঁয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করে নাই। ধর্মযাজকরাও অভিজাত, 
সদ্প্রদায়ভুন্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছল বিলাসী এবং আড়দ্বরাপ্রিয়। 
রাশিয়ার সমাজজ+বন তাহারা আরও কলিত করিয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে সামাজিক 


ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ রাশিয়ার গণজাবনে বৈপ্লাবক চেতনা জাগাইতে বিশেষভাবে, 
সাহায্য কারল। 

মানাসক কারণ ৪ রাশিয়ায় বহ পৃবেই রাজনৈতিক, অথনোতিক ও সামাজিক 
অসন্তোষ গণজীবণে গভীরভাবে দেখা দিবার ফলে মানসিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রস্তুতি 
চালয়াছিল। ইহার ফলে রাশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় নতুন চিন্তাধারা, 


রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রভাব he 


প্রবতিত হয়। বহু সাহিত্যিক, এঁতিহ৷সিক ও চিন্তাশীল লোকেদের সম্মিলিত সাধনা 
রাশিয়ায় এক নতুন যুগের অবতারণা করিয়াছিল । গোগল, টুগ্গে'নিভ, টলস্টয়, গাঁক', 
ডনটয়েভক্কি, প্রভৃতি সাহিত্যিক ও দাশ‘নিকগণ অবর্মণ্য ও অযোগ্য স্ৈরাচারী জার- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এক দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি বরেন। তাঁহারা 
সকলকেই ভালভাবে উপলব্ধি করেন যে ইউরোপের উন্নত দেশসমূহের তুলনায় রাশিয়ার 
রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা আত হন । জনসাধারণের এই মনোভাব ও প্রস্তুতির মধ্য দয়া 
রাশিয়ায় রাজনৈতিক প্রচারকাধের তীন্রতা বৃদ্ধি পাইল । জনসাধারণের দহঃখ-দংদরশার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রচারকরা তাঁহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক বাণা প্রচার 
কারতে থাকলেন । লেনিনের প্রবাতত রুশ বলশেভিক্‌ বিপ্লবীদের মুখপত্র স্থবিথ্যাত 
প্রাভদা পান্রকার অবদানও কম নয়। ১৯১২ থরণ্টুষ্দে এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত 
হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গণ-বিপ্রববাদী 
পান্রকাটি অভূতপূব জনপ্রিয়তা লাভ করে । “বলশোভিক' বিপ্লবীদের মুখপত্র হইলেও 
রুশ-জনসাধারণের মধ্যে প্রাভদা পত্রিকা পাঁড়বার প্রবল ঝোঁক দেখা দেয়। ইহা হইতে 
বাঁঝতে পারা যায় যে যথেচ্ছাচারী জার এবং তাঁহার অনুগত অন:চর দুনগাতগ্রন্ত 
স্বার্থান্বেষী আভজাততন্বের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রূপ মনোভাব ছল। 

রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হইল প্রথম বিশ্বযুষ্ধে জারতন্বের জাতীয় স্বাথণীবরোধী 
নগ্গীতর ফলে রশ বাহিনীর চরম ক্ষাতঘ্বীকার ও পরাজয় । 

প্রত্যক্ষ কারণ £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানী ও আষ্ট্য়া-হান্েরৌর 
সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীকেই মূলত লড়াই কারতে হয়। জার সরকারের 
চরম অকমণণযতার ও অব্যবস্থার জন্য যুদ্ধের উপকরণের অভাবে দলে দলে রশ সৈন্য, 
জামণনদের হাতে নিহত ও বন্দ হইত থাঁকল। জার-সরকার বলপুব'ক লক্ষ লক্ষ 
রুশ-কৃষককে সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধা কারল। তাহাদের ঠিকমত সামরিক কলা- 
কৌশল না শিখাইয়াই যদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে। সামারক প্রশিক্ষণের এবং যুদ্ধের 
উপকরণের অভাবে তাহারা স্থশিক্ষিত জার্মান সৈন্য বাহিনীর সন্মুখীন হইতে পারিল 
না। ১৯১৬ প্রাণ্টাব্দেই রুশ বাহিনীর ১০ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে নিহত বা বন্দী হইল । 
রুশ সৈন্যদের সামনে জার সরকার কোন সুষ্ঠু যদ্ধনগীত তুলিয়া মারতে পারেন নাই 
এঁদকে কৃষকদের সৈন্য বাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করায় দেশে কৃষিকার্ধ ব্যাহত হইল ।' 
ফলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিল। জার সরকার সৈন্য বাহিনীর জন্য খাদ্য সংগ্রহেই: 
ব্যন্ত রাহল। রাশিয়ার কলকারখানাগদ্লও সামরিক চাহিদা মেটাইতে ব্যস্ত থাকায় দেশে' 
অত্যাবশ্যক পণ্যের খুবই' অভাব হইল ৷ এ সময় বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট 
হওয়ায় এই অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল । আন্দোলনকারাঁদের প্রত সৈন্যদের; 
গুলি চালাইতে আদেশ করিলে তাহারা সে আদেশ অমান্য করিল, দৈনিক, কৃষক ও শ্রমিক 
একজোটে শান্তর দাবি জানাইল । পরিশেষে ১৯১৭ খীন্টাম্দের মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাডে, 


টল তাহার ফলেই জারতন্ত্রের অবসান হইল ৷ 
যে দাহ বিভিন্ন পর্যায়? ১৯১৭ গ্রীন্টাব্দের পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিক 


বপ্নবে রূপাস্তীরত হওয়ায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন 


বিক্ষোভ অত্যঙ্পকাল মধ্যেই 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন৷ কুখ্যাত রাসপুটিন পূবেই নিহত হইয়াছিল । শাসনকাষে'র। 


সুবিধার জন্য প্রিন্স জর্জ লভব-এর নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠিত হইল। সরকারে 


রি উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


এ 


বলশোভক ছাড়া অন্যান্য রাজনোতিক দল অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এ দলগহলর কৃষক, 
শ্রমিক ও সৈন্যদলের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল না। অথচ তাহারাই বিপ্লবকে সাফল্য- 
মাণ্ডিত করে। স্থতরাং এ সরকার যে বেশিদিন টিকতে পারে না তাহা প্‌বেই বোঝা 
গেল । এই সময় রাশিয়ায় দুইটি ক্ষমতাকেন্দ্র চোখে পড়ে। একাঁদকে মধ্যাবত্ত শ্রেণী 
পাঁরচালিত সরকার, অপরাঁদকে সোভিয়েটগুলিতে সংগঠিত শ্রামক শ্রেণীর এক্যবদ্ধ 
ক্ষমতা ৷ বলা বাহুল্য ষে'সোভিয়েটগুুলি ছিল মেহনত’ জনসাধারণের প্রকৃত প্রাতানাধি। 
অতএব দুইটির মধ্ো শ্রেণীদংঘাত প্রবলভাবে দেখা দিল । অস্থায়ী সরকারের নিকট 
হইতে জনসাধারণ বহু কিছু আশা কাঁরল ৷ কিনতু সেরূপ কিছুই পাইল না। বরণ 
অস্থায়ী সরকার জনস্বার্থাবরোধা যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে মনস্থ করিল । মেনশোঁভক নেতা 
কেরেনস্কীকে অস্থায়ী সরকার যযুদ্ধমন্্রপ নিযুপ্ত করিল । 


কেরেনস্কী সরকার £ 


অস্থায়ী সরকার একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন না করিতে পারায় 
গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ বিদ্রোহ শুরু করে । লেনিনের নেতৃত্বে বলশোভকগণও গণাবক্ষোভের 
পারকলপনা লইলেন। ১৮ই জুন ( ১লা জুলাই ) তারিখের [বক্ষোভ অন্থায়ী সরকারকে 
বিচলিত কারিল। অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বের পারব্ত‘ন ঘটিল। ৮ই (২১শে) 
জুলাই কেরেনদকী প্রধানমন্ত্রী হইলেন এবং সামারক সর্বাধিনায়ক হইলেন কর্নিলভ। 
কেরেনস্কী অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও বাযদ্ধনগ্রীতর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার 
অগ্যন্তরীণ সংস্কার ও যঃদ্ধনগীতির সাঁহত বলশোভিকদের মতৈক্য ছিল না। কেরেনদ্কী 
সরকার আগ্রম সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তন কারল এবং শ্রমিকদের 'নরদ্ৰ করার ব্যবদ্থা লওয়া 
হইল ৷ ইহার ফলে রুশ বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশে ছেদ পাঁড়ল। প্রাতবিপ্লবী বুজে্য়া 
সরকার ক্ষমতা পাইয়া গৃহযঃ্ধথকে আহ্বান জানাইল। স্বভাবতই শ্রামক, সৈনিক ও 
কুষককুল সাক্রিয় হইল এই সরকারের পতন ঘটাইতে। লোনন এই সময় বলশোভক 
নেতা। তানি ছিলেন অভ্যন্তরীণ বিপ্লবকে সমাথ করিবার পক্ষপাতী ও যুদ্ধনগীত 
বিরোধী । সর্বহারাদের শাসন প্রাতচ্ঠা তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল। এই অবস্থায় কেরেনস্ক 
সরকারের সাহত বলশেভিকদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য রূপে দেখা ছিল। 

মহান অক্টোবর বিপ্লব £ লেনিনের নেতৃত্ব 8 কেরেনগ্কগ সরকার বলশোভকদের 
ধ্বংস করিবার জন্য সবশেষ চেষ্টা করে। মহান নেতা লোনিনের নেতৃত্বে বলশোঁভিক 
দল বিপ্লবী জনগণের নিকট প্রাতরোধের আহ্বান জানাইল। ফলে প্রায় ৪০,০০০ 
শ্রমিক লালরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেয়; পেট্রোগ্রাড শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায় নগরের 
সৈন্যাবাস, বাল্টিক নৌবাহিনীর নাবিকরা এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা । ফলে কেরেনস্কণ 
সরকার বলশোভকদের ক্ষমতা ধ্বংস করিতে পাঁরিল না। কাষ'তঃ এই ব্যর্থতা 
'কেরেনস্কী সরকারের দুর্বলতা যেমন প্রকাশ করিয়া দিল অপরাঁদকে বিপ্লবী শান্তর 
ক্ষমতা ঘোষণা কাঁরল, বলশেভিক 2 বহুগুণ বদ্ধ পাইল। গোটা দেশ 
গ্রহণ কর 
'কেরেনচ্কী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ অ তি নি 


ভ্যুথানের দিন ঘনাইয়া আসিল। এই 
অক্টোবর ফিনল্যাণ্ড হইতে লেনিন গোপনে গেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া আসলেন । ১০ই 
(২৩শে) অক্টোবর [তিনি বলশোভক দলের কেন্দ্রীয় কামাটির ও 


রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রভাব তি 


করেন এবং এই বৈঠকেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায় । ১২ই (২৫শে) 
অক্টোবর গাঠত হয় পেক্রোগ্রাড সোভিয়েট সামাঁরক বিপ্লবী কমিটি। বলশেোভিকদের ও 
বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে দমন কারবার জন্য অস্থায়ী কেরেনস্কী সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিতে শুরু করে। ২৪শে অক্টোবর (৬ই নভেম্বর) অস্থায়ী সরকার বলশেভিক 
পত্রিকা প্রাভদা-র প্রকাশ বন্ধ করিতে গিয়া ব্যর্থ হয়। আর সঙ্ষে সঙ্গে পেট্রোগ্রাডে 
সশপ্র অভ্যুখান শর হইল ॥ কেরেনস্কী সরকার বিশেষ বাধা দিতে পারিল না। 
২৫শে অক্টে।বর* (এই নভেম্বর) সকাল দশটায় বিপ্লবের বিজয় সম্বন্ধে রুশ অধিবাসীদের 
প্রীতি একটি ঘোষণাপত্র বিপ্লবী কমিটি ঘোষণা কারিল। লেনিন লিখিত এই দলিলে 
বলা হয়__অস্থায়ী সরকার ক্ষমতাচ্যুত ৷ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখন পেট্রোগ্রাড সর্বহারা ও 
সৈন্যাবাসের নেতা শ্রমিক ও সৈনিক প্রাতানাঁধ 
সোিয়েটের বিপ্লবী সামারক কমিাটর হস্তে । 
যে লক্ষ্যে জনগণ লড়াই করিয়াছেন আতশীন্র 
গণতান্ত্ৰিক শান্তির প্রস্তাব, ভূমি বন্দোবস্তে 
জমিদারির অবসান, উৎপাদনের উপর শ্রমিক 
নিয়ন্ত্রণ ও সোভিয়েট সরকারের প্রাতিষ্ঠা__সে 
লক্ষের পূরণ সুনিশ্চিত । 
নয়া রুশ সরকারের নীতি £ 

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর ) সকাল 
১০ টা ৪৫ 'গানটে দ্বিতীয় আঁখল সোভয়েট 
কংগ্রেসের উদ্বোধন হইল । এই কংগ্রেস 
শান্তর ডাকত ও ভূমির ডাকত পাশ করিল! 
শান্তির ডিক্রিতে সোভিয়েট সরকার ন্যাধ্য 
গণতান্ত্রিক শান্তি স্থাপনের জন্য কথাবাতা 
চালাইবার প্রস্তাব দেয় সমস্ত যুদ্ধে যোগদান- লোনন 
কারী রাষ্ট্রগযীলকে, আর ভুমির ডাকতে জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটান হয় ; বিনা 
খেসারতে জমিদারী সং্পাত্ত কৃষকদের হাতে তুলিয়া দিবার কথা হইল। জাগতে 
ব্যান্তগত মালিকানা লোপ করা হহল। বংগ্রেস হইতে ির্ব।চিত হইল একটি অখিল 
রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমটি এবং প্রথম সোভয়েট সরকার গঠিত হইল । 

সোভয়েট শান্তর জয়যাত্রা £ পেট্রোগ্রাডে সোভিয়েটে শাসনের প্রাতিষ্ঠা এবং দ্বার 
আখল রশ সোভিয়েট কংগ্রেসের এতিহাসিক সিদ্ধান্ত হইতে সমগ্র দেশে সোভিয়েট 


শান্তির জয়যাত্রা শুর? হইল । K 
পরা ক্রেমীলিন দখল বারবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোতে 


ওরা নভেদ্বর (১৬ই) লালরক্ষ 
সোভিয়েট শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার গর একে একে সমস্ত প্রাদোশক রাজধানী 


ক প্রাকীবপব যুগে রাশিয়ায় জুলিয়ান পঞ্জিকা অন্দুসারে তারিখ গণনা করা হইত। একারণে 
র ৭ই নভেম্বর । ১৯১৮ খটীগ্টাব্দে সাম্যবাদী সরকার 


২৫শে অক্টেবর গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকা অনঃসাণ 
গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকা সমগ্র রাশিয়ায় চাল করেল! ফলে অক্টোবর (বপযুব নভেম্বর মাসে উদযাপিত 


হইয়া আসিতেছে । 


গং উচ্চমাধ্যমিক ইীতিহাস 


গলিতে সোভিয়েট শাসন শ্রাতষ্ঠিত হইল। প্রতিক্রিয়াশীল শান্তির প্রাতরোধ চ্ণ' 
কাঁরয়া গৃবপ্লব অব্যাহত গাঁততে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পাঁড়ল। ট্রান্মককেসাস, মধ্য 
এাশয়া, কাজাকন্তান ও অন্যান্য অ-রুশ অঞ্চলে সহজে অবশ্য সোভিয়েট শাসন চালু করা 
যায় নাই । এইসব অনুন্নত অঞ্চল সোভয়েট শাসন স্থাপনের বিরুদ্ধে বন্য প্রতিরোধ 
চালায় । নয়া সরকার অবশ্য এই সমস্যার সমাধানে তৎপর হয় এবং রাশিয়ার জাঁত- 
সমুহের আধিকার বিষয়ে ঘোষণার দ্বারা এই অগ্চলগণ্জীলর জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করে। 
ফলে এই সব অঞণলে সোভিয়েট শাসন গ্রাতিষ্ঠিত হয়। দেশের কয়েকাঁট অণ্চলে 
প্রাতাঁবপ্লবী শান্তগুলি প্রাতরোধ করিয়া যাইতে থাকে । এইসব প্রতিরোধ লালরক্ষণ 
বাহনী শ্রামকদের সাহায্যে চ্ করিয়া দের । ১৯১৭*র অক্টোবর আর ১৯১৮'র 
ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সোভয়েট-শাসন রাশিয়ার বিপুল ভূখণ্ড জ:ড়য়া প্রসারিত হইয়া 
জয়লাভ করিল ॥ ফলে উক্রেনে, বাল্টিক উপকূল এলাকায়, বেলো-রাশিয়ায়, উত্তর 
ককেশাস, সাইবোরয়া, মধা এশিয়া ও দেশের অন্যান্য অগুলে সোভিয়েট শাসন প্রবাত“ত 

|| 
ne হন্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ £ঃ সোভিয়েট শান্তির বিজয় ও সংহাঁত এবং নূতন 
অথনোতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পধাজপাত রাণ্ট্রগুলে এবং রাশিয়ার উৎখাত শ্রেণী ও 
প্রাতীবপ্রবী দলগদুলির মধ্যে সোভয়েট ব্যবস্থার প্রাত এক অহেতুক ঘ্‌ণা ও হংসা 
উদ্রেক করে। সোভিয়েট শাসন যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ না করে এবং এই শাসন যাহাতে 
লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ হয় তাহার জন্য [নরবাচ্ছি্নভাবে চেষ্টা চলে । ইহা যাহাতে সম্ভব 
হয় তাহার জন্য ১৯১৮-তে সোভরেট-বিরোধী শান্তগ্জল একটি জোট গাঁড়য়া তুলে । 
এই জোটে ছল আমোঁরকা ব্যন্তরাষ্ট্র, ব্রটেন, ফ্রান্স, জাপান, পোল্যান্ড এবং অভ্যন্তরীণ 
প্রাতাবপ্লব শল্তিগ্াল। বিদেশী রাষ্ট্রগ্জীল সোভিয়েট রাশিয়া আকুমণ করিল এবং 
অভ্যন্তরীণ ঠ্বেতরক্ষাদের সাহায্য দিতে থাকল। অসংখ্য বাহঃ ও অভ্যন্তরীণ শুর 
বিরুদ্ধে সোভিয়েট জনগণকে লড়াই করিতে হয় । 

প্রথমাদকে বৈদেশিক শীস্তগ্লির সহায়তায় অভ্যন্তরীণ প্রাত-বপ্পবারা সোভয়েট 
রাশিয়ার এক বিরাট অঞ্চল দখল কাঁরয়া লইল এবং জামদারি ব্যবস্থা এইসব অণ্যলে 
পুনরায় চাল, করা হইল। এই সমর সোভর়েট রাশিয়ায় বেশ কয়টি প্রাতাব*লবা 
সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে সামবায় দ্থাপিত শ্বৈতরক্ষী 
{বলবা সমাজতন্্রী সরকার, ওমস্কে সাইবেরীয় সরকার, ইয়াকাতেবিনবুগে উন্নাল 
সরকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সব এবং অন্যান্য শ্বেতরক্ষী সরকারগ/লি এ্যাডামরাল 
কলচাকের নেতৃত্বে একটি সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে এবং তাহাকে 
রাশিয়ার সবেশচ্চ শাসক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহা ছাড়া, সোভিয়েট রাশিয়ার 
বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে একাধিক বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্ট করিল ভিতরকার ও 
বাহিরের প্রাতাবগ্লব। ১৯১৮ খ্রাণ্টাব্দের গ্রীত্মকালে সোভিয়েট রাশয়ার [িন-চতুথণংশ 
চলিয়া যায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপকার়ণ ও শ্বেতরন্ষীদের হাতে । 

সোভিয়েট সরকার অবশ্য শন্রুকে প্রতিহত কারবার জন্য সব্শান্ত ও সম্পদ সংহত 
কাঁরয়া লড়াইয়ের জন্য পুনগ'ঠিত করে সমগ্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জগধন, দেশকে 
পাঁরণত করে একটি সামাগ্রক সশস্ত্র শাবরে। লেনিন এই সময় ধ্বান কব 
কিছুই কস্টের জন্য’ । লোননের মহান নেতৃত্বে এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের ও 


রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রভাব ৬৩ 


জনসাধারণের এঁকান্তিক চেণ্টায় সোভিয়েট রাষ্ট্র এতগদুলি বিরোধা শক্তিকে একে একে 
পরাভূত করিল এবং দেশে সামাবাদীদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হইল । অক্টোবর 
[বিপ্লব হইতে গাঁড়য়া উঠা সোভিয়েউ সমাজ ও র্রাষ্ট্রকাঠামো যুদ্ধের দঃঃথকস্ট ও 
আগ্র পরীক্ষায় উত্তার্ণ হইয়া তাহার আবিনাশী শন্তির পরিচয় দিল । 

নয়া অর্থনৈঁতক কর্মনীতির প্রবর্তন £ বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে 
ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা কাঁরবার জন্য জনসাধারণের মাতগতি দেখিয়া ১৯২১ গ্রীণ্টাব্দে 
রুশ কমিউনিস্ট পাটির দশম কংগ্রেসে লেনিনের সুপ্রসিদ্ধ নয়া অর্থনৈতিক কম নশীত 
( New Economic Policy বা টব. 8. ৮.) গৃহীত হয় । এই নয়া অর্থনৈতিক 
নতি অনুসারে চাষবাস, ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য রুশ জনসাধারণের ব্যক্তিগত লাভের 
জন্য আধকার দেওয়া হইল। কলকারখানা, শিল্পপ্রতণ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার 
রহিল সোভিয়েট সরকারের উপর । ইহার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রা সণ্টালনের 
মাধ্যমে পঃীঁজবাদী উপাদানগুলিকে পরাস্ত কাঁরয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনগতি গড়িয়া 
তুলিবার চেষ্টা চলে । 

দো1ভয়েট ইউনিয়নের সৃষ্টি £ লেনিন পারচালিত কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্বে যে 
সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতদ্ঘ্রগীলির ইউনিয়ন গড়িয়া উঠে তাহার বানয়াদ জুদ্‌ঢ় 
ছল বালিয়াই বাহিরের ও 'ভিতরকার অসংখ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে নয়া রুশ সরকার শুধু 
টাকিয়া রাহল না এই সব শত্রুদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে সমর্থ হয় ॥ তবে ব্‌ঝা গেল 
যে নয়া রাষ্ট্রকে প্রচণ্ড শান্তির আধকারা হইতে হইলে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সাব'ভৌমত্ব 
অক্ষ রাখতে হইলে একটি একক রাষ্ট্রীয় ইউনিয়নের বিশেষ প্রয়োজন রাহিয়াছে । এই 
সময় লোনন নূতন ধরনের একটি রাষ্ট্র, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতদ্ ইউনিয়ন 
গঠনের নশীতির বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। সোভিয়েট প্রজাতদ্ঘ ইউনিয়নের প্রথম 
সোভিয়েট কংগ্রেস মস্কোয় রসে ১৯২২ গ্রাষ্টাব্দে ৩০শে 1ডসেম্বর এবং এই কংগ্রেস 
সোভিয়েট সমাজতান্তিক প্রজাতন্ত্র গঠনের ঘোষণাপত্র বিচার ও অনুমোদন বরে। 
ঘোষণায় প্রজাতন্তগঠীলর মুল নীতি সুস্পন্টভাবে লেখা হয় ; তাহাদের সমানাধিকার ; 
বাচ্ছিন্ন হইবার অধিকার সহ ঘেচ্ছামংলক 1ভাততে ইউনিয়ন ভুন্ত ; নূতন প্রজাতন্ত্রকে 
সদস্য করিয়া লইবার ব্যবস্থাও থাকে। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন 
গঠনের চাক্তাট কংগ্রেস বিচার ও অনুমোদন করে। এই চুক্তিটিতে ঠিক করিয়া দেওয়া 
হয় ইউনিয়নের আওতায় কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকিবে ও রাষ্টরণন্তি ও রাণ্টপ্রশাসনের 
উচ্চতর সংস্থাগুলির কাঠামো কি হইবে, তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও 
বিস্তৃতভাবে বলা হয়। তাহা ছাড়া, সোভিরেট সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্ত্রের নাগারকত্ব 


হইবে সমান । 
নয়া শাসনতন্ত্র 

১৯২৩ গ্রাঞ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ায় নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইল। এগ্ারটি 
সমাজতা্্িক প্রজাতন্ত্র লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন গাঁড়য়া উঠিল। এখন সংখ্যা হইল 
১৮ট। প্রাত নগরে ও জেলায় একটি শ্রমিক সভা গঠিত হইল। প্রাদেশিক সভা গাঁঠিত 
হইল নগর ও জেলার শ্রমিক সভার প্রাতনিধি লইয়া। প্রাদেশিক শ্রমিক সভার 
প্রাতিনাধিরা যান্তয়াণ্টের শ্রমক সভা গঠন কারল। য্তরাষ্টীয় শ্রামক সভা ছারা কেন্দ্রীয় 


৬৪ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


কাঁমাট গঠিত হইল । এই কেন্দ্রীয় কাম মান্ত্রস্ভার সদস্যদের মনোনীত কাঁরত ॥ 
সুতরাং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার মিলনে সোঁভয়েট শাসনতন্ত্র রচিত হইল। 
এই নবগাঠিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার নাম হইল “Union of the Soviet Socialist 
Republics” সংক্ষেপে U. 5. 5. R. 

রুশ বিপ্লবের প্রভাব £ রুশ বিপ্পবের ফলে রাশিয়ায় সব“প্রথম এক নূতন ধরনের 
সমাজ গাঁড়য়া ডঠিল_এই সমাজে শ্রেণগত ভেদাভেদ রাঁহল না। দেশের ঘা কিছ 
প্রাকীতিক সম্পদ-_-সবই হইল সর্বসাধারণের বা রাষ্ট্রের সম্পাত্ত। এই ধৃবপ্লবের ফলে 
রাশিয়ায় সবপ্রকারের শোষকদের শোষণ বন্ধ বরিয়া শোষণহাীন স্বাধীন মানবসমাজের 
ভিত্তি স্থাপিত'হইল ৷ রাশিয়ায় এক নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিল । এই সমাজে নিজে 
পরিশ্রম না করিয়া অপরকে খাটাইয়া অপরের উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া, নিজস্ব 
জম্পন্তির দৌলতে, সেখানে কাহারও আর থাঁিবার উপায় রহিল না। ইহার ফলেই 
শোষণের অবসান ঘটিল। রাশিয়ায় বিপ্লবের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব বলিতে হইবে ৷ 
বিপ্লবের ফলে রাশিয়া মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে পাথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শান্ততে 
পাঁরণত হয়। 

রুশ রাষ্ট্রবিপ্রবের ফলে রাশিয়ার বিত্হীন শ্রামকগণ দেশ-শাসন ব্যাপারে কতৃত্ব 
লাভ করিল এবং তাড়াতাড়ি ধনতান্ল্রিক রাশিয়া সমাজত।ন্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল । 
রুখবিপ্রবীগণ সকলেই কাল" মাকসের মতের অনুগামী । মাকসের মতবাদ (সাম্যবাদ) 
আন্তজাতিক মতবাদ ৷ ‘শ্রমিকদের কোন দেশ নেই’ মাকসের এই বাণী সে।ভিয়েট 
রাশিয়ার সাম্যবাদিগণ মানিয়া লইলেন এবং টাস্ক প্রমুখ কয়েকজন নেতা অন্যান্য 
দেশেও রাশিয়ার মত রাষ্ট্রাবপ্রব ঘটাইবার চেষ্টা করতে থাকেন। ইহার জন্য 
১৯১৯ ্রাঁণ্টাব্দে মস্কোতে তৃতীয় আন্তজণাতিক শ্রামক-সংঘ কমিনটা* স্থাপন করা 
হইয়াছল এবং ইহার মাধ্যমে বাভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। ফলে 
ধনতান্্ক দেশগুলিতে ( ইংলণ্ড, আমোরকা, ফ্রান্স ইত্যাদি) এক ভগীতির সঞ্চার হইল ৷ 
ভাহারা একদিকে রাশিয়াকে শান্তির ছারা ধ্বংস কাঁরতে চাঁহল ও অন্যাঁদকে নিজ নিজ 
দেশে শ্রামককল্যাণ আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকদের শোষণ সীমত কাঁরতে চোষ্টত হইল। 
কয়েকটি রাষ্ট্র উগ্র জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত, ঝাঁরয়া সাম্যবাদকে ধ্বংস কারতে চাহিল। 
জাননা, ইটাল' প্রভাত দেশে একনায়কতন্তের আবিভণব হইল। 
যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের প্রায় সমষ্ত দেশেই সা 
হইর/ছল। এশিয়ার শোষিত দেশগ:লিতে সাম্যবাদ সহজেই প্রভাব বিস্তার করে । 
চীনদেশে সাম্যবাদীদলের প্রাতগ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা জনাপ্রয় হইয়া উঠে এবং 
গরবত'কালে এই দলই চাঁন দেশে ক্ষমতা দখল করে। ভারতেও এই সময় কম্যনিস্ট 
পার্টি“ স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া, রাশিয়া তাহার পণ্ঘবাষকী পাঁরক্পনার সাহায্যে যে 
বিস্ময়কর উন্নীত করিল তাহা বিশ্বের অন্যান্য ৫ 


দশের নিবট আদশশ্হানীয় হইল ॥ 
পৃথিবীর বহুরাষ্ট্র এবিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা কঁরিল। 


ম্যবাদ? দলের প্রাতষ্ঠা 


তবুও একথা স্বীকাথ* 


চভূদ্দশ অধ্যাহ্ম | একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থত। 


শান্তির স'ভাবন্া £ লোকার্ণ চুক্তি ও প্যারিস চুঁক্ত, নিরচ্তীকরণ সমস্যা, জাতিসংঘের 
কাষণবলণ, জাতিসংঘের ব্যর্থতা, ইউরোপে একনায়কতন্তের জয়যাতা হ যৌথ নিরাপত্তার 
অবসান, ইটালীতে একনায়কতন্ত, মুসোলিনীর অভ্যন্তরীণ নতি, বৈদোশক নীত, 
জামণানগতে একনায়কতন্ত। অ্থনৌতিক দুরবস্থা, হিটলারের ক্ষমতা দখল, অভ্যন্তরীণ ও 
পররাণ্ট্র নীতি, ফ্যাসস্ট প্রভাবে জাপান, দেপনে গৃহযুদ্ধ এবং এবনায়কতছ্নের উদ্ভব এ 
রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনের একক শাদন, মিউনিক চুক্িঃ দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের উৎপাত ॥ 


১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ গ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিতে ইউরোপের শান্তশালী রাষ্্রগুলর 
মধ্যে শান্ত বজায় ছিল সত্য, কিন্তু তাহা বালিয়া এই যুগটিকে শান্তর যুগ বলা যায় না! 
ইহাকে যহদ্ধাবরাত বা যুদ্ধের প্রস্তুতির যুগ বলা "যাইতে পারে। এই যুগাটিতে 
অবশ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তৎপরতা দেখা যায় । ফলে ১৯১৪ খরীষ্টাব্দের ইউরোপে 
যেখানে মান্র পাঁচটি সাধারণতন্ত্র ছিল, ১৯৩৯ খ্রীন্টাব্দের মধ্যে সেখানে যোলটি 
সাধারণতন্বের উদ্ভব হইল । 

রাজনখীত ও অর্থনগীতর ক্ষেত্রে এ যুগাঁটতে [তিনটি নূতন পরীক্ষা শুরু হইল ৷ 
কমিউনিজম ফ্যাসিজমং ও নাংসাঁজম্‌। 

আশা ক্রা িয়াছিল যে প্রথম বিশ্বধুদ্ধের ভয়াবহতার ফলে আর কোন যুদ্ধে 
ইউরোপ'য় রাণডবর্গ আগাইয়া যাইবে না। কিন্তু কয়েক বংসরের মধ্যেই ইউরোপের 
কয়েকাট রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মন হইতে যুদ্ধের বীভৎসতার ছ'ব মুছিয়া গেল এবং 
তাহারা যুদ্ধবাজ হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ১৯৩৯ গ্রাঁচ্টাব্দে ছিতায় বি*্বযঃদ্ধ 
শুরু হয়। 

শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা ৪. লোকান চু ও প্যারিস চান্ত £ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে 
যদদ্ধশেষে সাম্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রকৃত শান্তি আসে নাই । যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া 
ফ্রান্সের জামণন-ভগাত গল হয় নাই। তাই ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য রাইন নদী এবং 
ইহার সেতুগ:লে তাহার অধীনে রাখবার দাবি জানায়। কিনু মিন্রশান্তবর্গ রাইন সমান্তের - 
রক্ষা-ব্যবস্থা ফ্রান্সের হাতে দিতে অন্বীকৃত হইল । ইহার বিনিময়ে স্থির হইল যে রাইন 
নদীর বাম তার ১৫ বংসর যাবৎ মিন্রশান্তির অধিকারে থাকিবে এবং এই অঞ্চলের 
নিরদ্তুকরণ হইবে। 'ব্রটেন ও মাকিন যডন্তরাষ্ট্রের সাহত বিশেষ চান্ত দ্বারা ।ঠক হইল 
যে বিনাকারণে জামণনী ক্রন্স অক্রমণ করিলে এ দুই শান্ত তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সের 
সাহাযোর জন্য অগ্রসর হইবে৷ কিন্তু মার্কিন যটন্তরাণ্টের বংগ্রেস ভাসণই সান্ধ মানিয়া 
লইতে রাজ? না হওয়ায় ব্রিটেন ও আমেরিকা বর্তৃক ফ্র'ন্সকে সাহায্য দেওয়ার এই চান্ত 
নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইল। ফ্রন্স- তাহার প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হইতে বাত হইয়া 
জামণন-ভীতি দর করিবার জন্য (ক) সান্ধ-মলক আত্মরক্ষার অঙ্গীকার এবং 
(খ) একটি মৈন্ী ব্যবস্থার শরণাপন্ন হইল; সে জাতিসংঘের নিঃম-পত্রের আশ্বাসে 
থাকিতে পাঁরল না। আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্স বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোগ্রোভাকয়া, 


II—SP. 


ও উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


যুগোশ্লাভিয়া এবং রঃমানিয়ার সাহত সামরিক মৈন্র! হ্থাপন করিয়া জামএনীর চারিদিকে 
বেড়াজালের সৃষ্টি কারল । ইহাতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। 
জামণনপ নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব উ্থাপন করিল 
(১৯২২) যে সে ও ফ্ৰান্স পরস্পরের সাহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না এরুপ প্রাতশ্রীত 
দদবে ! কিন্তু ফান্স এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে । 
লোকান চান্ডর পটভুমিকা £ 
এদিকে জার্মানীর আর্থক অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া পাঁড়য়াছিল। তাহার পক্ষে 
ভাসনই চুক্তি মত আর্থক ক্ষাতপুরণ দেওয়া সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে । ফ্রান্স ইহাতে 
ক্রুদ্ধ হয় এবং সে জামণনীর প্রাণকেন্দ্র রুর অণ্চলে দখল করিয়া লয়। ইহাতে কিন্তু 
ফ্রান্সের কিছ; 'লাভ হয় নাই। জামান? ক্ষাতপরণ দেওয়াই বন্ধ রাখল না, সে রর 
অণ্ুলের আধবাসীদের ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালাইতে দেশ 
দিল! ১৯২৪ খাষ্টান্দে ফ্রান্স ও জামান উভয়েই তাহাদের অনুসৃত নঙ্গীত যে ভুল 
তাহা বুঝতে পারে এবং একট মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য ব্যগ্র হয় ॥ অবশেষে 
ক্ষাতপুরণ সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য আমেরিকা যযন্তরাণ্টরের সেনাধ্যক্ষ ?স, জি. 
ডাওএস (Dawe5)-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হইল । এই কমিটির 
রিপোর্টে রূর অণ্যল হইতে সৈন্য অপসারণ, জামণনীকে বাংসরিক কত অথ" ক্ষতিপারণ 
হসাবে দিতে হইবে; এবং তাহাতে কত বৈদেশিক অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন ইত্যাদি 
বিষয় উল্লেখ করা হয় এই রিপোর্ট অনুযায়ী রুর অঞ্চল ফরাসী শাসনমত্ত হয়। 
জামণনীও মা্কন যল্তরাষ্টর হইতে খণ পাইয়া ক্ষতিপূরণ দিতে শুর; করে। 
জার্মানীতে এই সময় প্টেসম্যানের প্রভাব আরম্ভ হয়। [তান ফ্রান্সের সহিত 
জামানীর বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে আগ্রহী ছিলেন। ফ্রান্সেও এই সময় র্যাডিকাল 
দল নির্বাচনে জয়ী হয় এবং এই দল মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া আন্তজাতিক শান্তর উদ্যোগী 


হয়। ইংল/ডও এই সময় ব্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে প্রথম শ্রামক মান্ত্রসভা 
শাসনক্ষমতা হস্তগত করে । 


ং ১৯২৫ গ্রীন্টাব্দের শেষের 
ম। এই চুক্তিগ্ীলির সম্বন্ধে প্রাথমিক 


মা হরে শর: হয় বলয়া এই চান্তগ;লি লোকান* 


শতএবলী ৪ 


প্রথম চুন্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হয় জামণন?, বেলাভয়াম এবং ফ্রান্পের মধ্যে । এই 
চান্ত অনদসারে ফরাসী-জামণন ও জামণন-বেলজিয়াম সমানা অপরিবত'নী় বলিয়া 
্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগঠ্ল স্বীকার করিয়া লয় গ্রেট ব্রিটেন ও ইটালী এই চুন্তিটর 
জামিনস্বরূপ থাকে। এই চুন্তি অনুসারে স্থির হয় যে জামণনধ যাঁদ ফ্রান্স অথবা 


একনায়কতদ্ ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা ৬৭ 


বেলাজয়াম আক্রমণ করে তবে এ ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন ও ইটাল' যে দেশকে জামণনী 
আক্রমণ করিবে তাহাকে সামারক সাহায্য দান কাঁরবে। আবার জামরানপরর উপর যদ 
ফ্রান্স বা বেলাজয়াম আক্রমণ করে তবে ইংলণ্ড ও ইটালী জা্মনাীকে সামারক সাহায্য 
দান কাঁরবে ৷ ইহার পর্বে যে সকল নিরাপত্তামূলক চুক্তি স্বাক্ষারত হইয়াছিল সেগুলির 
দ্বারা কেবলমাত্র ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষা কারবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। “কিন্তু এই প্রথম 
জামর্শানীর নিরাপত্তা রক্ষার উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হইল । দ্বিতীয় চুক্তিগুলি 
. স্বাক্ষরিত হয় জামণনী এবং পোল্যাণ্ড, জামান? এবং চেকোশ্পোভাকিয়া, জামণনগ এবং 
ফ্রান্স ও বেলাজয়ামের মধ্যে । এই চুন্তপন্রগহীলর ছারা ঠিক হয় যে, চু্তস্বাক্ষরকারঈ 
. র্াষ্ট্রসমূহ তাহাদের বিবাদ-ীবসংবাদ যুদ্ধের ছারা 1নঘ্পাত্ত করবে না, সালিশীর ছারা 
করিবে। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের সাঁহত চেকোগ্রোভাকিয়ার ও পোল্যান্ডের পারস্পারক 
অঙ্গীকার চুন্তিগযীল বজায় রাখবার গ্যারাণ্টি দেওয়া হইল॥ স্থির হইল যে, সাম্ধ 
গ্বাক্ষীরত হইবার পর জামণনী জাতিসংঘে যোগদান করিবে এবং ইহার কাউীম্সিলের 
একাট স্থায়ী সভ্যপদ লাভ কারবে। 


চান্তটির তাৎপর্য £ 


লোকান" চুন্তর ফলে অন্বিধা দেখা দিল জামণনণর পূব-সাঁমান্ত লইয়া। ইংলণ্ড 
ও ইটালশ যবন্তভাবে ফ্রান্স ও বেলাঁজয়ামের সাঁহত জামণনশীর পশ্চিম সীমান্ত রেখা 
আঁবচলিত রাখিবার প্রতিশ্রাত দিলেও, পবীদকে পোল্যাণ্ড ও চেকোক্শোভাকিয়ার 
বেলার সে দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত ছিল না! যদিও জার্মানী এই সময় কথা দেয় যে এই 
দুইটি রাজ্যের সঙ্গেও সকল বিবাদের নিষ্পত্তি সালিশ'ঁর সাহায্যে হইবে । তথাপ 
লোকান* চুন্তর শান্তিরক্ষার চেঞ্টার অন্তরালে পুব্শীদকে জামণন আক্রমণের আশঙ্কা 
থাকিয়া গেল । ১৯২৫ খ্রাঁণ্টান্দে কিন্তু সকলে এই চুক্তির ভাল কটাই দেখিয়াছিল । 
তখন ফরাসী ও জামণন দাবির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য {বিধানের পথ খুজিয়া পাওয়া 
গেল। বৃহং শত্তিগীলর গোষ্ঠীতে জামণনাঁকে পুনরায় অন্তভূত্ত করা হইল) 
জাতিসংঘের পরিষদেও জামণানী সভ্যপদ লাভ কারল॥: ইহার পর ফ্রান্স ও জামণনগর 
মধ্যে সম্ভাব আরও বৃদ্ধি পাইল ৷ সমগ্র ইউরোপে সেইজন্য একটা আম্বান্তর আরাম 
ছড়াইয়া পড়ে ॥ ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রা আস্টিন চেম্বারলেন লোকার্ন চুন্তিকে যুদ্ধকাল 
এবং ইহার পরবর্তী শান্তিষংগের মধ্যে একটি প্রকৃত সীমারেখা হিসাবে বর্ণনা করিলেন । 

প্যারিস চুক্তি (১৯২৮) £ জাতিসংঘের চুক্তিপত্র অনেক দোষন্রুটি ছিল। প্রথমত, 
ইহাতে আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়ার অধিকার সম্বন্ধে সুগ্পণ্ট বিদেশি ছিল না। 
আবার কাহাকে আকুমণকারা বলা হইবে সে সম্বন্ধেও স্পস্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই । 
তাহাছাড়া যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে এরূপ দাবি সদস্য রাষ্ট্রের ?নকট 
হইতে জাতিসংঘ করে নাই । বরণ এ বিষয়ে তাহাদের চিন্তা কারবার সময় 'দয়াছিল 3 
জাতিসংঘের প্রাতষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চুন্তিপত্রের এই ত্রঃটিগ্লি দর কারবার চেষ্টা করা 
হয়। এই চেষ্টার ফলগ্রীত কতকটা জেনেভা প্রটোকলে (১৯২৪) দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। জাতিসংঘকে শান্তশালী কারবার জন্য এই প্রটোকলটি প্রণয়ন করা হইয়াছুল। 
ইহাতে সকল প্রকারের আন্তজর্গাতক বিবাদ-বসংবাদ জাতিসংঘের নিকট সালিশার জন্য 
প্রেরণ করার কথা বলা হয়। এই একই সময় অবশ্য কোন্‌ কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সামারক 


ডট উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


শান্ত প্রয়োগ করিতে পারিবে তাহারও উল্লেখ থাকে। কিন্তু ব্রিটেন প্রমুখ কয়েকটি 
রাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্য এই প্রটোকলটি গৃহীত হয় নাই । 

ইহার পর জাতিসংঘের পরিষদে সমস্ত প্রকারের বদ্ধ বন্ধ কারবার জন্য বিভিন্ন 
দেশের প্রাতীনধিগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন কিন্তু সবসম্মতিক্রমে কোন 
প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই । 


কিন্তু ১৯২৮ খান্টান্দে জ।তিসংবের বাহিরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্যারিস বা বেলাগ- 
রা চান্ত ১৫ট রাষ্ট্র কর্তৃক দ্বাক্ষরিত হইলে ইউরোপে প্রবল উল্লাস দেখা দেয়। 
এই চুন্ত প্রণয়নের ব্যাপারে ফ্রান্সে পররাষ্ট্র মন্ত্র ব্রিশ্রা এবং মাঁকন যুন্তর।ণ্ট্রের 
পররাষ্ট্র সচিব বেলগ-এর অবদান সব চেয়ে বেশি ছিল । 


ছান্তাটর দুইটি অনুচ্ছেদ ছিল । প্রথম অন:চ্ছেদটির দ্বারা আন্তজাতিক 1বরোধের 
মীমাংসার জন্য যুদ্ধ শুরু করাকে নিন্দা করা হয় এবং আস্তজণাঁতক সম্পর্ক 1নণয়ের 
জন্য যদ্ধ5 ত্যাগ করিতে বলা হয়। [ছিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, সকল প্রকার 
সমস্যার ও বিরোধের শান্তপণ উপায়ে মঈমাংতা করা উচিত । [কিম্তু লক্ষণীয় যে; 
এই চন্ততে আত্মরক্ষামলক যঃপ্ধকে বর্জন কারবার কথা বলা হয় নাই ।. 


এই চুন্তাউতেও ফাঁক থাকিয়া যায়। প্রথমত, শান্তিপ;ণ- উপায়ে আস্তজণ1তিক 
সমগ্যা সমাধানের জন্য চুক্তি সবাক্ষরকারী রাণ্ট্গুলের বিশেষ দায়িত্বের কথা অন:জ্লিখিত 
থাকে। দ্বিতীয়ত, আত্মরক্ষার অধিকার বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহাও অস্পষ্ট থাকয়া 
যায়। হটলার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন তখন তান বলিয়।ছিলেন যে, জামণনগ 
আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছে । তাহা ছাড়া প্যারসের শাস্তি চুন্তিটর 
একটি নৈতিক ঘোষণা ছিল একারণে জাতিসংঘের চুন্তিপত্রের সাহত ইহাকে পৃথক: করা 
সম্ভব হয নাই । 


সম্পুর্ণ ভ্রটহীন না হইলেও প্যারিসের চুক্তি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইহা 
ছল প্রায় সমন্ত বিশ্বের গ্রহণযোগ্য প্রথম 


রাজনৈতিক চান্ত। সোভিয়েট রাশিয়া ও 
মাকিনি যবন্তরাণ্ট হইতে শুরু করিয়া বিশ্বের ৬৫টি রা 


ট্র এই চুন্তিতে স্বাক্ষর বরে। 
কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই জাপান মাঞ্চুরিযায় পুলিশ! ব্যংস্থা অবলম্বনের মুখোশ 
প্রিয়া এই চুক্তি লঙ্ঘন করিল এবং জাতিসংঘের স্দস্যপদে ইস্তফা দিল। পরে ইটাল 
ও জামান আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অজম্হাতে এই চুন্তি লগ্ঘন করিল। j 
{নির্্াকর্ণ সমস্যা 8 জাতিসংঘ স্থাপিত হইবার সময়ে ইহার চাঁন্তিপত্রে বলা 
হইয়াছিল যে, 'বাভন্ন রাষ্ট্র যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর ক'রবার উদ্দেশ্যে অন্চসজ্জা হাস 
করিবে । ভার্সাই সম্ধিতে পরাভূত রাষ্ট্রগুলিকে নিরপ্রগকরণে বাধ্য করা হইলেও 


দু প্রধান বিজয়ী রাষ্ট্রগদ্ীল এ সম্বন্ধে নিজেরা কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবজম্বন 
লনা। 


জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯২১ গ্রাঁণ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খান্টাব্দ পধস্ত নিরস্ত্রীকরণের 
জন্য ছয়বার বৈঠক বসে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের 


প্রতিনিধিদের মধ্যে নানারূপ 
মতভেদ দেখা দেয় । সদস্যগণ িরস্ত্রীকরণের জন্য পরস্পর বিরোধী পাঁরকল্পনা পেশ 
করিতে থাকে । বৃহৎ শন্তিগুলির মং 


ধ্য পরস্পর সন্দেহ ও রেষারোঁষ নিরদ্তীকরণ 
সমস্যার সমাধানে বাধাস্তরুপ হয়। ১৯৩৪ খাষ্টাব্দের ১১ই জুন নিরস্তকরণ 
LS 
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একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা ৬৯ 


সম্মেলনের শেষ বৈঠক বসে। ইহার পর বৃহৎ শন্তিগীল অস্বরসজ্জা দ্রুততর করিতে 
শুরু করে। ফলে জাতিসংঘ নিরস্তকরণ সম্পর্কে আর কিছুই করিতে পারিল না॥ 


জাতিসংঘের বাহরেও নিরক্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল ॥ 
নৌশত্তিগলির মধ্যে প্রাতযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। প্রথমে 
ওয়াশিংটনে এক বৈঠক ব:স (১৯২২) । এই বৈঠকের ফলে যে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল 
তাহা কাক হয় নাই। ফ্রান্সের অনমনীয় মনোভাব ইহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী 
{ছল । জেনেভায় ১৯২৭ খ্রাঁণ্টাব্দে এবং লণ্ডনে (১৯৩০) যে নৌ-সম্মেলন বসে সে 
দুইটিও নৌশান্তি হাস করতে ব্যর্থ হয়। ইহার ফলে [নরস্্ীক্ণের সম্ভাবনা বিলীন 
হইয়া যায়। 

জাতিসংঘের. অপরাপর কার্যাবলী ঃ জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বন্ধ করা 
এবং শান্তিপঞ্ উপায়ে আন্তজর্ণীতক সমস্যার সমাধান করা। এই সংঘ কুঁড় বৎসরে প্রায় 
চঁ্িশটি ছোটবড় রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ 1মটাইতে সক্ষম হয়। যেমন, ইরাক- 
তুর, গ্রীক-বুলগোরয়া, ইটালী-গরীস, ফিনল্যাণ্ড-রাশিয়া, পোল্যান্ডনথ,য়ানয়া, 
হাঙ্গেরী-রুমানয়ার সীমান্ত প্রভাতি বিষয় লইয়া যে বিরোধ দেখা দিয়াছিল সেগুলির 
মীমাংসা জাতিসংঘ ভালভাবেই করে এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবাথ রক্ষার 
জন্য সংঘ বিশেষ চেষ্টা করে । পরাজিত দেশগুলির উপানিবেশগন্ীলর সুশাসনের জন্য 
জাতিসংঘের গ্যানডেট কমিশন প্রভূত কাজ করিয়াছিল । পনের বৎসর ধরিয়া জামণনগ 
ও ফ্রান্সের সমান্তবতাঁ সার (5887) অগ্চল জাতিসংঘ স্রষ্ঠভাবে শাসন করে। 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তাঁতক সহযোগিতা বুদ্ধির জন্য জাতিসংঘের 
প্রচেষ্টা প্রশংসনায় ॥ এই উদ্দেশ্যে বিভন্ন দেশের [বিশেষজ্ঞদের লইয়া কতকগ্ঠীল 
কমিটি গঠিত হয়! দঃগতি আস্ট্রয়াকে জাতিসংঘের চেষ্টাতেই অর্থ সাহায্যের ছারা 
চ্বাবলদ্তী হইতে সাহায্য করা হয়। হাঙ্ছেরীও অনুরুপ সাহায্য পায়। ১৯২৭ 
গ্রণণ্টান্দে জেনেভাতে একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 
দবাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার কথা 
আলোচিত হয়; বিভন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যও জাতিসংঘ তৎপর ছিল। 
ক্রীতদাস প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার জন্য জেনেভাতে একটি সম্মেলন আহত হয়। এই 
সম্মেলনে কাকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া শিশ;দের ও নারাঁদের স্বার্থ রক্ষার 
জন্য বাস্তুহারাদের পুুনর্বসতির জন্য এবং জনকবাচ্ছযের উন্নতির জন্য জাতিসংঘ চে্টা 
করে। জাতিসংঘের আর্থিক সাহায্যের ফলে দুইটি আন্তজাতিক সংস্থা গাঁড়য়া উঠে । 
একটি হইতেছে আন্তজাতিক শ্রমিক সংগঠন (110) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে আন্তজণাঁতক 
্ছায়ণ িচারালয় (The permanent court of International Justice) 1 বান 
দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সর্বঙ্গীণ উন্নাতর জন্য প্রথমটি এবং আস্তর্জ1তক বিরোধের 
মৃণমাংসার জন্য দ্বতীয় সংস্থাটি গঠিত হয়! 

১৯২৪ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পথন্ত জাতিসংঘ সর্বাপেক্ষা বেশঈ সাফল্যমণ্ডিত 
হইয়াছিল ৷ এই সময়ে ইহার সদস্যসংখ্যা বাদ্ধ পায়, কতকগঠীল রাজনোঁতক সমস্যার 
শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়। ইহা ছাড়া আন্তজণাতক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়। 


ভাতগংঘের ব্যর্থতার কারণ $ শান্তিপ্রাতণ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাঁতসংঘের 


50. উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


ইতিহাস কিন্তু অতীব বেদনাদায়ক ॥ ১১৩৯ খ্রাঁষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিধবষুষ্ধ প্রমাণ বরে 
যে, জাতিসংঘ তাহার মুল লক্ষ্যে পেশছাইতে পারে নাই৷ . 
জাতিসংঘের শাসনতন্ন্রেই ইহার ব্যর্থতার বাঁজ লৃক্কায়িত {ছল এবং এই শাসনতন্তে 
আমরা তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখিতে পাই ॥ কোন বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত লইবার সময় কাউন্সিল বা পাঁরষদে উপচ্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের 
সর্বসম্মত ভোটের প্রয়োজন হইত। ইহা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তাহা ছাড়া যে 
সকল বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হইত সে সব বিষয়েও কোন সিধ্ধান্ত 
কার্ধ কর করিতে হইলে বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নিভ“র করিতে হইত ; কারণ সংঘের নিজস্ব 
কোন স্রামারক শান্ত ছিল না। বৃহৎ রাষ্ট্রগীলর উগ্র জাতীয়তাবোধ থাকার জন্য 
জাতিসংঘের ক্ষমতা বরাদ্ধ তাহারা পছন্দ করিল না। ১১৩১ গ্রীণ্টাব্দ হইতে ইহা 
বিশেষভাবে পরিলাক্ষিত হয় যে, বৃহৎ শান্তগুলি সংঘের উদ্দেশ্য সাধনে আসম্তারকভাবে 
সাহায্য করিতেছে না। জাপানের মাঞ্টুরিয়া আক্রমণ, ইটালীর আবাসানিয়া আঁধকার; 
জাম্ণানীর ভাগনই চুক্তি লঙ্ঘন, জাতিসংঘ প্রতিহত করিতে চালেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
তোরণ নীতির ফলে তাহা সম্ভব হইল না। প্রথম হইতেই যাঁদ জামণনপ, ইটালী ও 
জাপানের বিরুদ্ধে কঠের ব্যবচ্ছা লওরা সম্ভব হইত তাহা হইলে হয়তো 'দ্বিতায় 
বিদ্বযনষ্ধ অনুষ্ঠিত হইত না। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার অভাবেই 
জাতিসংঘের পণ্ততপ্রাপ্তি ঘটে । 
উরোপে একনায়কতন্ত্রের জয়যাত্রা ৪ যৌথ নিরাপত্তার অবদান £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
গর জার্মান?, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং পুর্ব ইউরোপের “দ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রবাঁতত হয় । কিন্তু দ্ধের ফলে সমগ্র ইউরোপের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক জাবন বিপযস্ত হইয়া গড়ে। গণতা্তিক উপায়ে ইহার বোন ছুরাহা 
করা সম্ভৱপর হইল না। ফলে একে একে ইটালী, জামণনী, আস্টুয়া, হাসের, পোল্যাণ্ড, 
গ্রীস, ব:লগেরিয়া, স্পেন ও পতুগালে 'ডিষ্টেটরণ বা একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই সময় সো[ভয়েট রাশিয়াতে যোশেফ স্টালিন সর্বময় কতৃত্বের অধিকারী হন। 
একনায়কগণ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জঙ্গীবাদ গ্রহণ করায় যৌথ নিরাপত্তার অবসান ঘটে। 
১৯৩৮ গ্রন্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ইহা বুঝা যায়। 
তিনি এই ঘোষণায় উল্লেখ করেন যে, জাতিসংঘ বহিঃআব্রমণের বিরুদ্ধে দুঝল 
রাষ্্রগর্ুলিকে সাহায্য করিবে এইর;প আশ্বাস বা উৎসাহ দেওয়া ভুল। ইহার পর যৌথ 
নিরাপত্তা বলিয়া কিছু রহিল না। 
ইটার্লীতে একনায়ক্তল্ত্ £ মুদোলিনীর শাসনকাল ঃ 
যোগদান করিয়াছিল জামণন ভীতির জন্য নহে, অস্টি়া-হাছেরধ সাম্রাজ্য হইতে বিছ 
রাজ্যাংশ পাইবার জন্য। যুদ্ধ শেষে যদিও ইটালী অনেক নূতন জায়গা পাইয়াগছল 
কি তাহার পাইবার আশা আরও বেশি থাকার ইটাল? যুদ্ধের শেষে অতৃপ্ত দেশে 
পরিগণিত হয়। ইটালীতে গণতান্তিক বিধি-ব্যবন্থা প্রতিষ্ঠিত থাবিলেও ইটালীবাসারা 
হুল না। -বুদ্ধোত্তর ইটালশতে রাজনৈতিক (ছ্বতাবন্থা 
বলিয়া কিছুই রহিল না। একটির পর একটি মান্ত্সভা গঠিত হইতে থাকিল। নূতন 
মন্ত্রিসভা দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়া বার্থ হইল । দেশে 
শাজার, মুদাক্ষ্ীতি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক দাচ্ছা-হাঙ্গামা, রাজনৈতিক দলের মধ্যে 


ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 


একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরপত্তা নীতির ব্যর্থতা ৭১ 


খণ্ডযুদ্ধ, ধম ঘট ইত্যাদি দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইল ॥ রাজনৈতিক সাম্য, আইনের 
শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সত্বেও গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সমস্যাগ,লর সমাধান 
'করিতে না পারায় জনসাধারণের মধ্যে অপরিমেয় হতাশা, তীব্র অসভোষ এবং গ্রণতন্তে 
অবিশ্বাস প্রকট হয়। সমাজতন্ত্র দল ইটালতে রাশিয়ার মত সাম্যবাদশ সরকার 
প্রাভষ্ঠার উদ্যত হয় । দেশের এই শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেনিটো মুসোলনী 


একটি ফ্যাসীদল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এক 
কালোকোতণ বাহন! গঠন করেন। ইটালীর 
যুবকবৃন্দ দলে দলে তাঁহার কালোকোতণ 
বাহিনীতে যোগদান করিয়া ফ্যাসীদলের সক্রিয় 
সদস্য হয় । মুসোলিনীর ফ্যাসীদল প্রথমে 
সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। 
তাহাদের সভা বা অন্যান্য কা কলাপ পণ্ড 
করাই প্রথমে ফ্যাসীদলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 
সমাজতন্ত্রীরা মিলান প্রভাতি শি্পকেদ্দ্রিক 
শহরে সবণত্বক হরতাল ঘোষণা করিলে 
ফ্যাসীদল এ সকল হরতাল ভাঙিয়া দিতে 
সক্ষম হয়। এইভাবে ফ্যাসীদল ইটালীর 
পরীজপাঁত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আস্থা 
অজর্ন করে । ফলে তাহাদের ক্ষমতা খুবই 
বৃদ্ধি পায়। ফ্যাসীদল একে একে ইটালীতে মুসোলিনগ 
সমস্ত সরকার কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি দখল বরে । ইহার পর ১৯২২ সালে 
মুসোলিনী সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গোদের লইয়া রোমে গিয়া জোরপ/্ব'ক 
ক্ষমতা হস্তগত করেন। ইটালীর রাজা ম:সো!লনাীর ক্ষমতা দখল মানিয়া লইলেন এবং 
মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী নিষ;ভ্ত করিলেন । মুসোলিনী নামে প্রধানমন্ত্রী হইলেও 
আসলে তান ইটালীর সবেসর্বা হইলেন । ১৯২২ খ্রাঁণ্টাব্দ হইতে ইটালীর নবষ[গ 
আরম্ভ হইল । 

মসোজিনীর অভ্যন্তরীণ নগাঁত £ মুসোলিনী প্রবাত'ত ফ্যাপীবাদ প্রধানত 
চাঁরাট মূলনদীতির উপর প্রাতাষ্ঠত ছিল--(ক) রাম্টুই সবেসবা ; রাষ্ট্রের প্রধান 
কর্তব্য হইল জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট পথে 
পারচালিত করা; (থ) ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে ব্যন্তি-স্বাতন্ত্যবাদের কোন স্থান নাই ; 
(গ) ইহা সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধা সুতরাং ব্যান্তগত সম্পাতরক্ষা রাষ্ট্রের একটি প্রধান 
কর্তব্য । মাক্স্‌বাদের সব কিছুই ইহা ভ্রান্তি ও প্রমাদ বলিয়া মনে করে এবং শ্রমিকদের 
সাম্যবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাত-মাহাজ্মের উপর জোর দেওয়া হয়। 
(ঘ) ফ্যাসীবাদ গণতন্রেও “বাসী ছিল না। মুসোলিনীী ঝলিতেন, “শাসনকাষের 
জন্য যোগ্যতম ব্যন্তির সন্ধান করা উচিত ; তাঁহাকে কর্তৃত্ব ও শ্রদ্ধার উচ্চতম বেদশতে 
প্রতিষ্ঠিত কারতে হইবে ৮" | 

মুসোলিনী উপারউন্ত নীতগর্ীল কার্যে পরিণত কারবার জন্য শাসন-ব্যবস্থার 
আমল পাঁরবর্তন করেন। ইহাতে শাসনপ্বাবন্থার প্রত্যেক [বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি 


হি উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


পায়। কয়েক বৎসর পর তানি, পালণমেন্ট তুলিয়া দেন এবং নিজে ডুসে (Duce) 
পদবীগ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাকং-্বাধীনতা প্রভাত 
ধ্বংস করা হয় । ফ্যাসীদল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ঝালয়া ঘোষণা 
করা হইল। কলকারখানার ধর্মঘট ও কাজ বন্ধ বে-আইনী বালয়া ঘোষিত হয়। 
১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী প্‌ণ'বয়স্ক ভোটাধিকার তুলিয়া দিয়া শিক্ষাগত ও 
সম্পাত্তগত গনুণের উপর ভোটাধিকার নির্ধারিত করেন। ইটালীর বৈষায়িক উন্নাতির 
প্রত বিশেষ নজর দেওয়া হইল । ইহাতে দেশের কাঁষ ও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হয়। 
১৯২৮-২৯ খ্রাঁণ্টাব্দে মুসোলিন পোপের সাহত বহুদিনের বিবাদ মটাইয়া ফেলিলেন। 
রোমান ক্যাথলিক ধর্ম রাষ্ট্রীর ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইল। ইহার ফলে মুসোলিনগ 
ধম্মযাজকদের সমর্থন লাভ করেন । 


বৈদেশিক নীতি ৪ মুসোিন? শান্তিবাদকে অস্বীকার কারতেন। সাগ্রাজ্যবাদকে 
[তান ফ্যাসী রাষ্ট্রের চরম ও পরম কাম্য রালয়া মনে কাঁরতেন। তাঁহার বৈদেশিক 
নীতির মূল লক্ষ্য হিল ইটালীকে বিশ্বের অন্যতম শৃন্তশালশ রাষ্ট্রে পরিণত করা, 
ইটালীর উপানবেশের পাঁরধির বিস্তার ঘটান এবং ভূমধ্যসাগরকে ইটালী্ হুদে পাঁরণত 
করা। এই সকল উদ্দেশ্য কার্যে পাঁরণত করিবার জন্য তিনি সকল প্রকার সামরিক 
শির বৃদ্ধি সাধন করেন। প্রথম দিকে ম:সোলিনার বৈদেশিক নীতি ছিল ফরাসী ও 
য্‌গোশ্সাভয়া বিরোধী । তাঁহার ফরাসী বিরোধী নীতি গ্রহণ কারবার কয়েকটি কারণও 
ছিল। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রধান প্রাতন্বী ছিল ফ্রান্স । ফ্রান্স এমন কতকগুলি 
স্থান দখল করিয়াছিল যেগুলি ইটালীর প্রাপ্য বলিয়া মুসোিনশ মনে কাঁরতেন। ইহা 
ছাড়া পঢব“ ইউরোপে দানিয়ুব-তীরবতশ. দেশসমমূহে প্রভাব বিগ্তারের জন্য ফ্রান্স ও 
ইটালীর মধ্যে প্রাতদান্ছিতা দেখা দেয় । এই অগ্চলে মুসোিনগ কয়েকটি রাষ্ট্র 
সাহত পারস্পরিক সাহায্যম্‌লক চুন্ত স্বাক্ষর করেন। ইহা সত্বেও কিন্তু এই দুইটি 
রাষ্ট্রের মধ্যে ১৯৪০ প্রীগ্টাব্দ পর্যন্ত কোন যম্ধ ঘটে নাই। 


অ ইটালী পক বন্ধ তম বর জামগন?ীতে হিটলারের 
ডু] থানে ইঠালা ও ফ্রান্সের সম্পর্ক বন্ধাত্বমঃলক 


খলক হইতে দেখা যায়। অবশ্য এই 
সম্পর্ত দাঁঘন্থায়ী হয় নাই। মুসোলিনী আ.স্রকাকে ইটালীর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান 


ক্ষেত্ৰ বলিয়া মনে করিতেন । স্বভাবতই ?তানি এদিকে নজর দিলেন । ১১৩৫ ্রীন্টাব্দে 
আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে তান যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দেশটি ইটালণ সাম্রাজ্যের 
অঞ্তহূ্ত করিয়া লন। জাতিসংঘ ইহার সমালোচনা করিলে ই রিত্াগ 
করে। আবিসিনীয় যুদ্ধের পর ইটালীর সহিত জামানাীর সম্পর্ক ঘনিণ্ঠতর হয় 
সোভয়েট রাশিয়া বিভন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রসারের জন্য কমিপ্টান* নামে একটি সংদ্ছা 
স্থাপন করে। ১৯৩৭. খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী কমিস্টান-বিরোধাী চুপ্তিতে যোগদান 


করেন। ফলে বোম-বালি'ন-টোকিও অক্ষশান্ত সম্পূণ, হইল ৷ ১১৩১ খ্রাষ্টাব্দে 
ম:সোপিনী আলবেনিয়া দখল করেন। 

পরাজয়ের অবাবহিত পরই মুসোলিনী ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের {বিরদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা 
করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে সফলতা লাভ করিলেও ইটাল? দ্বিতীয় বিবির বিশেষ 
কাতত্ব দেখাইতে পারে নাই। ৪ 

হত্যা করে। 


মঃসোলিনীর দেশবাসণরাই তাঁহাকে ১১৪৩ গ্রান্টাব্দে : 


A 


একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা ৭৩ 


জামণনঈতে একনায়কতন্ত্র ৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে জামান পরাজিত ও লাস্ছিত 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়! তাহার ভৌমিক অখণ্ডতা নষ্ট হয়; উপানিবেশ বলিয়া কিছুই থাকে 
না, সামরিক শান্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপ্‌রণ স্বরূপ প্রচুর খাণের 
ভার তাহার উপর বতণয় ৷ জামণনী রাজনৈতিক গণ্ডগোলের শ্রেষ্ঠগ্থান রুপে পরিগণিত 
হয়। ১৯১৮ এীণ্টাম্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে জামণন সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসন 
ত্যাগ করিলে তথাকথিত ভাইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রেডারিক ইবার্ট এবং 
গফালপ শিডাগান নূতন সরকার পরিচালনার ভার পান৷ জামণনীতে এই রাজনোতিক 
পারব “নটি এক গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলিয়া অনেক এঁতহাসিক আখ্যায়িত করিয়াছেন । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব বলিয়া কিছ ঘটে নাই। বিজেতা রাষ্ট্রগুলি জামশানীতে 
রাজনৈতিক পাঁরবর্ত'ন দাবি করিয়াছিল বলিয়াই এইরংপ পরিবর্তন দেখা দেয় ; জামান 
জনসাধারণ এই পাঁরিবর্তন চাহে নাই। তাহারা প্রজাতন্মে বিশ্বাসীও ছিল না। এই 
কারণে জাগণনগীতে অচল অবস্থা রাহয়া যায় এবং নানা অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিতে থাকে । 

অর্থনৈতিক দুরবদ্থা ৪. ভাসণই সন্ধির ফলে জার্মানীর উপনিবেশগুলি হাতছাড়া 
হয়। তাহার ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া বায়। কলকারখানার উৎপাদন একেবারে 
কিয়া যায়! ইহা ছাড়া ফ্রান্স জামণনগীর শিল্পকেন্দ্র বা প্রাণকেন্দ্র রর অঞ্চল ক্ষাতপ;রণ 
বাবদ জোর করিয়া দখল করে। ক্ষতিপংরণ সমস্যা ও রর অগ্চল দখলের ফলে ও 
অন্যান্য কারণে জানতে অস্বাভাবিক ম.দ্রাস্কীত দেখা দেয়। প্রজাতান্তিক সরকার 
১৯২ গ্রান্টাব্দের পর আমেরিকা যন্তরাণ্ট্র হইতে খাণ লইয়া দেশের অর্থনৈতিক অবন্থার 
কিছুটা উন্নীত করলেও ১৯২৯-৩০ গ্রণণ্টাব্দের অর্থনোতক মন্দার হাত হইতে দেশকে 
বাঁচাইতে পারে নাই। ঠিক এই সময়েই প্রজাতন্ত্র-বরোধা লাৎসী দলের নেতা আযাডলফ 
হিটলার ক্ষমতা দখল করিতে উদাত হন। জনসাধারণকে, বিশেষ কাঁরয়া যবক 
সম্প্রদায়কে তান আশার কথা শুনাইলেন। 

1হটলারের ক্ষমতা দখল £ হিটলার জার্মানীর অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ 
লইয়া ‘নাৎসী’ দল গড়িয়া তোলেন এবং মুসোিনীর কালকোত্ণ বাহিনীর অনুকরণে 
একাটি ঝটিকা বাহিনী গঠন করেন। 
জার্মান যুবক সম্প্রদায় ইহাতে দলে দলে 
যোগ দেয় ৷ মুসোলিনী অপেক্ষা হিটলারের 
সংগঠনগ প্রতিভা অনেক বোঁশ 'ছল। 
[তিনি তাঁহার দলের রাতনগীত ধ্মানিজ্ঞানে 
পাঁরণত করেন! স্বাপ্তকা চিহুকে দলের 
প্রতক হিসাবে গ্রহণ করা হয় ॥ এই সময় 
[হিটলারের “যুবসংঘ’ বলিয়া একটি বিশিষ্ট 
সংঘ স্থাপিত হয় । নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
যুবকবৃন্দই হিটলারের যুব-আন্দোলনের 
প্রধান গ্গত ছিল । ১৯৩৩ গ্রীণ্টাব্দে নাৎসী 
দল রাইখস্টাগে সংখ্যাগারষ্ঠতা অজনি 
করে: এবং [হিটলার প্রধান মন্ত্রীরুপে 
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নয;ন্ত হন। ১৯৩৪ খ্রাণ্টাব্দে {তানি যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হস্তগত 
: করেন এবং ১৯৪৪-৪৫ থ্রাণ্টাব্দ পযন্ত [তান জামণনীর ভাগ্যবিধাতা ছিলেন |..." 
ভভ্যন্তরীণ নতি ৪ নাৎসীবাদ ফ্যাসীবাদেরই একটি সংস্করণ । জাতি এবং রাষ্ট্ই 
সব কিছ। ব্যক্তস্বাতনত্য বলিয়া কিছু নাই। জামণন রাজ্টুকে শান্তশালী করিয়া 
তুলিবার জন্য সকল ব্যাক্তি ও সংঘের স্বার্থ বিসজন দেওয়া ক্ত‘ব্য । নাৎসীবাদ 
নেতৃপঃজা ও জাঁতপ;জা পুণভাবে সমর্থন করে এবং জঙ্গ'বাদের মাহমা প্রচারে 
পণ্ডমখ। মানুষের জীবনে যুদ্ধই প্রাণশক্তি এবং জামণন জাতিই প্রকৃত আয" জাত 
এই ছিল নাংসাঁবাদের অন্যতম দুইটি প্রধান মংলমন্ত্র। ফ্যাসীবাদের ন্যায় নাৎসঈবাদও 
শশত্র, সমাজতন্ত্র ও মাকর্সবাদের কঠোর সমালোচক ও মানত; ছিল। 
হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবাহত পরই জামণনণীর শ।সনতন্তে এক বিরাট 
পাঁরবর্ত'ন লইয়া আসেন । এই পাঁরবর্তনগৃলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। 
সাংবিধানিক পরিবর্তন £ প্‌বেককার জামান রাজ্যগুলিকে নামে মাত্র রাখা হইল । 
তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইল । ইহার ফলে জামণনগ য.ন্তরাণ্ট হইতে প্রকৃতপক্ষে 
হইল এককোন্দ্রক রাণ্ট্রে পরিণত ৷ 
শাসনতান্ত্রিক ৪ সরকারী কমণ্চারী আইন দ্বারা ( ১৯৩৪ ) জামণন ভিন্ন অন্যান্য 
কমারাদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করিতে বলা হইল॥ এই আইন 'বাভন্ন 
প্রকারের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত বালয়া ঘোষণা করা হইল। ফলে নাংস শাসনের 
বরোধতা করিবার জন্য কেহ রহিল না। ূ 
বিচার সম্বন্ধীয় £ বিচার ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনা হইল ৷ বলা হইল রাষ্ট্র 
এবং নাংসী শাসন আইনকে বেমনভাবে ব্যাখ্যা করিবে তাই আইনের সাঠক ব্যাখ্যা 
বিয়া ধরা হইবে। জনতা বিচারালয় ( People’s Court ) বলিয়া এক প্রকারের 
ননতন বিচারালয় স্থাপন করা হইল । এই শ্রেণীর বিচারালয়ের কাজ হইল রাষ্ট্রবিরোধী 
এবং নাশকতামঠলক ধার কলাপের সত্বর বিচার করা । 
রাজনৈতিক £ জামখনীতে নাংসা দলই একমাত্র রা 
হইল ৷ অন্যান্য দলগ:লিকে নিশ্চিন্ত করা হইল । 


জাতিগত £ পুবেইি বলা হইয়াছে যে হিটলার তথা নাস 
বিশদ্ধতার প্রচারে পণ্টমুখ ছিল । জামণনদের এই জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার 
জন্য'নাৎসা সরকার জামণনতে বসবাসকারী'অন্যান্য জাতিদের উপর অকথ্য অত্যাচার 
আরম্ভ করে। বিশেষ করিয়া ইহুদীদের উপর অত্যাচার চরমে পেশছায়। লক্ষ লক্ষ 
ইহ? প্রাণভয়ে জামণনী হইতে পলায়ন করে, আর যাহারা পলায়ন করিতে পারিল নাঃ 
তাহাদের অধিকাংশই বন্দিশিবিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 
শ্রামক স্বীয় £ শ্রমিক সংন্থাগুলি ভাঙয়া দেওয়া হ্য়। 
হিসাবে নাৎসাঁ শ্রীমক ফ্রন্ট খোলা হয়। ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধ রাখা বেআইনশ 
বলিয়া ঘোষিত হয়। শ্রামকদের উন্নাতর জন্য নাংসা সরকারের প্রচেষ্টা প্রশংসনগয় 
শ্ছল। অল্প ক; দিনের “মধ্যেই এই নাতির ফল গাওয়া যায়। জামণন? হইতে 


বেংগাগত্ব দুর করা সম্ভব হয়। দেশের উন্নাতর জন্য জনকল্যাণমূলক ব্যবদ্থা, গ্রহণ 
করা হয! 


জনৈ[তিক দল রূপে পরিগণিত 


দল জামণন জাতির 


নাৎসীদলের অঙ্গ 


- বত 
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{হিটলার তথা নাংসাী সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষ্মতপুরণ দেওয়া একেবারে বন্ধ, 
কাঁরয়া দেয় । দেশকে আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চলে । 
কারণ, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, পরনির্ভ'রশাঁলতা পূর্ব হইতেই পরিত্যাগ করা 
উচিত বলিয়া মনে করা হইয়াছিল । ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চতুবণর্িকী পরিকজপনা গ্রহণ 
করা হয়। এই সময় জামণনীর শিল্পোন্নাতও চরমভাবে দেখা বায়। জার্মান 
বৈভ্ঞানিকদের সহায়তায় জার্মানীর কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে শিজ্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত 
হইতে থাকে যেগ:লির চাহিদা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ে প্রভূত পারমাণে-দেখা দেয়। ফলে 
জার্মানীর অর্থনোতিক বুনিয়াদ দ্‌ঢ়তর হয় । 


1হটলারের পররাষ্ট্রনীতি £ হিটলারের সকল চিন্তার মুল ভিত্তি ছিল জামণন 
জাঁতর শ্রেষ্ঠত্বে ; ভবিষ্যতে বি*ব শাসনের দায়িত্ব জামণনীর উপর যে ন্যস্ত হইবে সে 
বিষয়ে তানি দুবি*বাসী ছিলেন । তান তাহার আত্মজীবনীতে ( Mein Kampf ) 
তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মুল বৈশিষ্ট্য সুস্পণ্টভাবে ব্যস্ত করেন-__তদানীন্তন জার্মান 
রাষ্ট্রের বাহিরে অবান্থত জামণন-অধদ্যাষত অঞ্চল লইয়া জার্মান সাম্রাজ্য গঠন করা 
(Third Reich ) হিটলারের একান্ত প্রয়োজন বলিয়া দাবি করিতেন । হিটলারের 
জোরদার বৈদেশিক নশীতর আর একটি দিক হইল ভাসণই-সম্ধির শত ভঙ্গ করা 
এবং ভার্সাই সন্ধির মারাত্মক সমালোচনা করা । হিটলার ক্ষমতায় আধাষ্ঠত হইয়াই_ 
কিন্তু আক্ৰমণাত্মক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন নাই । বরণ (তানি উদ্দেশ্যম্‌লেক 
শাণ্তিপণ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন । 


গররাস্ট্রনগীতর কার্যকর র;ঃপ £ হিটলার প্রথমেই নিরদ্ত্রকরণ সম্মেলন হইতে, 
জামণন প্রতিনিধিদের দেশে ?ফিরিতে আদেশ দেন এবং সঙ্গে সজে পুনরায় অক্তজ্জার। 
কথা ঘোষণা করেন।। জামণনী জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে। ইউরোপে হখন- 
আবিসিনিয়া লইয়া গণ্ডগোল চলিতেছিল সেই সুযোগে হিটলারের সৈন্যবাহিন' রাইন 
অঞ্চল দখল করিয়া বাঁসল (১৯৩৬ গ্রাণ্টাব্দের মার্চ মাস ) এই ভাবে হিটলার ভাই; 
চুক্তি এবং লোকানেণ চুক্তি ভঙ্গ কারলেন। হিটলার ব্দাঝলেন যে তাঁহার পররাধ্ীন1াতকে 
কাষ'কর কাঁরতে গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া প্রয়োজন ৷ ইটালী 
কর্তৃক আঁবাপানয়া আক্রমণের ফলে এইর;প একটি সুযোগ আসল । কারণ ইটালী 
আবাসাঁনয়া দখলের ফলে ইটালীর সহিত গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া; ফ্রান্স প্রভাত রাষ্ট্রে 
সম্পকে অবনতি ঘটে । ইটালী আবাসানয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় হিটলার: 
অশ্টরিগ্নায় নিজের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ করিলেন । ইহার ফলে অস্ট্রিয়া একাট 


জলামণন রাজা { 02:08" 9815) বলিয়া নিজেকে স্বীবার করিল এবং জামণনী, 


অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিল । স্পনের গৃহযুদ্ধে হিটলার ও ম:সোলিনণী 
জেনারেল ফ্রাক্কোকে সাহায্য করেন। ইহার ফলেও জামণনী ও ইটালার মধ্যে সাপকে 
আরও উন্নতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত এ দুই দেশ ১৯৩৬ খ্রাঁণ্টাব্দে ‘অক্টোবর প্রটোকল? 
নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৩৬ খ্রাঁণ্টাব্দে হিটলার জাপানের সাহত 
কমিউনিস্ট-বিরোধা এক চুক্তি সম্পাদন করেন ॥ ১৯৩৭ গ্রাঁণ্টাব্দে ইটাল?ও এই চান্তটি 
গ্রহণ করে। বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশে রোম-বার্লিন টোকিও অক্ষশান্তির আবিভব 
ঘটে এবং প্রায় ৬৭ বৎসর ধাঁরয়া বিশ্বের রাজনীতিতে '্থির বন্দুরঃপে থাকিয়া যায়। 


৬ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য চারতাথ কারবার জন্য নিলঞ্জ 
আক্রমণাত্মক নাতি গ্রহণ কঁরিলেন। নানা অজুহাতে 1তাঁন অস্ট্রিয়া দখল করিয়া 
জার্মানীর অন্তভুন্ত করেন। ইহার পর স্ুদেতেন অণ্চল লইয়া চেকোগ্লোভাঁকয়ার সাহত 
হিটলার বিবাদ শহর? করেন । এই অঞ্চলে বহ: জামণন ভাষা-ভাষী লোক বাস করিত) 
ইহাদের সংখ্যা ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-পণমাংশ । চেকসরকার 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সব‘প্রিকার রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান কাঁরলেও 
1হটলার ও নাংস' দলের প্ররোচনায় ইহারা জাম“ন'র সাঁহত যযন্ত হইবার জন্য আন্দোলন 
আরম্ভ করিল। হিটলার স্থদেতেন অঞ্চল অধিকার কাঁরবার জন্য সৈন্য সমাবেশের 
আদেশ দিলেন। 'ন্রাটশ প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় মিউনিক চুক্তি হইল ; চেক সরকার 
হিটলারকে ল্ুদেতেন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অনাতিকাল পরেই সমগ্র 
চেকোপ্লোভাকিয়া হিটলার জাম্ণানীর অন্তভুন্ত কীরলেন। ইহাতে কিন্তু হিটলারের 
রাজ্যগ্রাম লি’সার নিবৃত্তি ঘটিল না; বরণ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি গলথুয়ানিয়াকে 
মেমেল শহর সমেত অগ্চলটি ছাড়িয়া দিতে বলিলেন । ক্ষুদ্র লথুয়ানিয়া হিটলারের: 
আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইল না। ১১৩৯ গ্রণ্টাব্দে হিটলার পোল্যান্ডের 
নিকট ড্যানজিগ বন্দর ও সান্নাহত অণ্ুল দাবি করিলেন। ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইতিমধ্যে 
বুবিয়াছিল যে তোষণ-নগতি দ্বারা হিটলারের পররাজ্য গ্রাস করিবার তৃষ্ণা দূর করা 
যাইবে না। তাহারা ঘোষণা করিল যে জামণন যদি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে তাহা 
হইলে উভয় রাষ্ট্র এ আক্রমণ প্রতিহত কারবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ কারবে। 
রাশয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি 


হিটলার তাঁহার পররাষ্্ীনগাঁতর সাফলোর জন্য সাময়িক ভাবে রাশিয়ার সহিত বন্ধ;ত্ব 
স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন। অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নও আত্মরক্ষার জন্য জামণনপর 
নাহত চুক্তি করতে মনস্থ করে । কারণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতির ফলে হিটলার 
একের পর এক অঞ্চল দখল কারতোছলেন। প্টালন বুরিলেন ইংলণ্ড ও ফাচ্স 
রাশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ নয়। হিটলার এই সুযোগে রাশিয়ার সাঁহত 
১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি অনারুমণ চুত্তি সম্পাদন করিয়া বাঁসলেন । 

১৯৩৯ খ্রান্টাত্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার যুদ্ধ 
আক্রমণ কাঁরলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রাতশ্রতি অন 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। 


ফ্যাপস্টপ্রভাবে জাপান ৪ ১৯৩১ গ্রাপ্টাব্দে জাপান মাগ্ুরিয়া দখল করিয়া সেখানে 
মাণ্ুকুয়ো নামে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। জাতিসংঘ জাপানের এই আব্লমণাত্বক 
নীতর প্রতিবাদ করিলে ১৯৩৩ গ্রা্টাব্দে জাপান জাতিসংঘ পারত্যাগ করে। এই 
বছরেই চঈনের জেল নামক প্রদেশটি দখল করিয়া কমে মে চীনের বিস্তৃত উপকুলভাগে 
প্রভাব বিস্তার করিতে সচেন্ট হয়। জাপানের এই আক্রমণাত্মক কার্যে সমগ্র চনদেশে 
এক প্রবল জাপ-বিরোধ মনোভাব দেখা দেয় এবং চীনারা জাগান? পণ্য বজ'ন বরে 
ইহাতে জাপান আরও ক্লোধান্বিত হয়॥ ১৯৩৪ শরাণ্টাষ্দে জাপানের পররাষ্ট্র দ্র 
কর্তৃক একটি নীতি-নধধারক ঘোষণা প্রকাশ করা হয় ঘোষণাটি টানাকা মেমোরিয়ালের 
উপর ভাত করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহার দারা চীনের উপর জাপান সবগ্য় কর্তৃত্ব 


ঘোষণা না করিয়া পোল্যান্ড 
যারা ওরা সেপ্টেম্বর জামণনগর 


একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা ৭৭ 


দাবণী করে এবং পশ্চিম? শান্তবগ্গের সাঁহত চীনের সম্পর্ক জাপান নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে: 
বাঁলয়া ইচ্ছা প্রকাশ করে । এই সময় অবশ্য জাপান তাহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সার্থক 
রূপায়ণের জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা প্রকাশ করে । ইহাকে এশিয়ার নূতন ব্যবন্থা 
(New Order ) বলিয়া বলা হয়। ইহার দ্বারা জাপান এশিয়াকে পশ্চিমী রাং্রগুলির 
শোষণ হইতে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং “এশিয়া এশিরাবাসীদের জন) বালিয়া 
ঘোষণা কাঁরল । ২ 
এশিয়ায় নুতন ব্যবস্থা 

এই নতন ব্যবস্থায় এশিয়ার পরাধীন রাষ্টরগুলির পক্ষে জাপানের প্রতি শ্রচ্ধাই 
জাগরক হইবার কথা কিন্তু জাপানের সম্প্রসারণ নত শীঘ্রই প্রমাণ করিল যে পশ্চিমা 


- সাম্রাজ্যবাদের বদলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করাই জাপানের উদ্দেশ্য । “নূতন 


ব্যবস্থায় জাপানই মধ্যমাঁণ হিসাবে থাকিবে, আর অন্য রাষ্ট্রগ,ল তাহার তল্পিবাহকের 
কাজ কাঁরবে ৷ এই কারণে জাপানের বহুল প্রচারিত নুতন বাবন্থায় কোন রাণ্টুই বিশেষ, 
আগ্রহ দেখাইল না। ইহার ফলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রকাশ পাইল। 
১৯৩৭ গ্রাঁণ্টাব্দে জাপান চীনের মুল ভূখণ্ড অধিকার বারবার জন্য বিনা দ্ধ ঘোষণায় 
চন আক্রমণ করিল । প্রথমে জাপান চাঁনের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে 
কিন্তু চীনরা বারংবার পরাজিত হইয়াও জাপানের বশ্যতা স্বীকার করিল না। এই 
অধোঁষিত যুদ্ধ দ্বিতীয় 'ব'বষ:ম্ধের শেষ পযন্ত চলিয়াছিল। চান জয় করা জাপানের 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই । জাপানের আক্রমণাত্মক নীতির ফলেই চীন এক্যবচ্ধ ও শান্তশালী 
হইয়া উঠে৷ অবশ্য আমেরিকা চীন-জাপান যুদ্ধে চীনকে যথেষ্ট সাহায্য করে। 
জাপান সাম্যবাদী রাশিয়াকে প্রথম হইতেই সন্দেহের চোখে দোহতে থাকে এবং 
সাম্যবাদ রাশিয়াকেই তাহার প্রধান শত বলিয়া মনে করে । - ১৯৩৬ খীণ্টাব্রে জাপান 
জামণনশর সাহত কমিণ্টানএবিরোধী ( Anti-Comintern Pact ) চুঁন্ত সম্পাদন বরে। 
১৯৩৯ খ্রীঁণ্টাব্দে রূশ-জাপান সম্পর্কে বিশেষ অবনতি দেখা যায় । সমুদ্রে মৎস্য 
ধারবার আঁধকার ও মাগুকো ও মোগ্জলীয় সীমান্ত লইয়া উভয়ের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বধে। 
চপ্ননের উপর কর্তৃত্ব লইয়াও জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে ছন্দ চলিয়।ছিল । এই কারণে 
জামননগ রাশিয়ার সহিত অনান্রমণ চস সম্পাদন করিলে জাপান জামণনীর ব্যবহারে 
ক্ষুণ্ন হয়। ফলে ১৯৩৬-৩৭-এর কমিপ্টানাবরোধন চীন্ততে ফাটল ধাঁরবার ডগ ক্রম দেখা 
দেয় ॥ এই সময় জাপান ঘোষণা করে যে, সে এখন হইতে নিজ স্বার্থ অন:যায়ী কাজ 
করিবে। এইজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শর তে জাপান নিরপেক্ষ থাকে। 
স্পেনে গৃহযুদ্ধ এবং একনায়কতন্তের উদ্ভব ঃ ইউরো .পর অন্যান্য র।ণ্টগুলর 
তুলনায় স্পেন ছল খুবই অনন্ত দেশ ৷ রাজনে!তক দক হইতে দেখতে গেলে স্পেনে 
গণতন্ত বলিয়া কিছুই ছিল না। কুসং্কার, ধম“ম্ধতা, ধনীদের অত্যাচার এবং ক্ষমতায় 
আঁধাষ্ঠত দলের মধ্যে আত্মকলহ_ ইহাই ১৯৩৬ খ্ীষ্টান্দের গৃহযঃদ্বের পুবঝেকার 
স্পেনের ইতিহাস । 

১৯৩০ গ্রীঞ্টাব্দে স্পেনে এক প্রজাতান্তিক সরকার গ্রাতন্ঠিত হয় ॥ এই প্রজাতন্ত্র 
সরকার সাম্যবাদের দিকে ঝণাকিয়া পড়ে! তখন দেশে প্রাতীক্লয়াশীলরা এই সরকারের 
বিরূদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং পরিশেষে বিদ্রোহ করে। ১৯৩৬ থীন্টাব্দে স্গেনীয় 


a উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


মরকোয় সৈন্যদলের সেনাপাঁত জেনারেল ফ্রাঙ্কো, সরকারের বিরুদ্ধে এক সামারিক 
উন ঘটাইয়া স্পেনের মূল ভূখণ্ডে উপনীত হইলেন । ক্রমে ক্রমে {তান স্পেনের 
পশ্চিম অগ্চল দখল করিয়া রাজধীনী মাদরদের উপকণ্ঠে আসিয়া উপান্থিত হইলেন ৷ 
দেশের মধ্যে ফ্রাঙ্কোর প্রধান সহায় ছিল জামিদারবর্গ এবং ক্যাথলিক পুরোহিত সম্প্রদায় । 
প্রথম হইতেই ফ্রান্কো ইটালীর সাহায্য পাইলেন, জার্মানীও সমরাদ্দ্র দিয়া সাহায্য করিল । 
জামণনা ও ইটালী স্পেনের গৃহয্ধটিকে সাম্যবাদ ও ফ্যাসবাদের মধ্যে সংগ্রাম বালিয়া 
ধারয়া লয় এবং ফ্যাসিবাদ যাহাতে জয়ী হইতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট হইল। 
সোভিরেট রাশিয়া প্রজাতন্ত্র সরকারকে সমর্থন জানাইল। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের 
শাসকদল এই গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকলেও এই দুই দেশের প্রগঁতবাদপ বুবকগণ 
ছেচ্ছাসোনকের রত গ্রহণ করিয়া এক আন্তজাতিক বাহিনী গঠন কারয়াছিল। স্পেনে 
প্রায় তন বংসর লড়াই চলিবার পর ১৯৩৯ প্রান্টান্দের ৪ঠা এপ্রল জেনারেল ফ্রাঙ্ক পু 
জয়লাভ করেন। ফলে স্পেনে জেনারেল ক্রাঙ্কোর একনায়কত্ব প্রতিণ্ঠিত হইল। তাঁহার 
দলের নাম হইল ফ্যালাণ ; তিনি “কডিলো' বা নেতা উপাধি গ্রহণ করিলেন। সমস্ত 
শাসন বিভাগের উপর তাঁহার একাধিপত্য প্রাতম্ঠিত হইল । 
রাশিয়ায় স্টালনের একক শাসন £ লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার ক্ষমতা হস্তগত 
কারবার জন্য তাঁহার অন:চরদের মধ্যে কলহ ও দন্দ দেখা দেয় । এই অন:চরদের মধ্যে 
এএকদলের নেতৃত্ব করেন ষ্টালিন এবং অন্যদলের টট্‌স্কি। পাঁরশেষে স্টালিন [বজয়গ 
পু হন এবং ট্রট্‌প্কি প্রাণ লইয়া দেশ হইতে 
পলায়ন করেন।  রটস্কর সমথকদের 
প্রকারান্তরে হত্যা করা হয়। ইহার পর 
কিছুদিন স্টালিনের বিরোধিতা করিবার মত 
আর মের;প কেহই রহিল না। স্টালিন 
একাধারে কমিউনিস্ট পাটির জেনারেল 
সেক্রেটারী ও দেশের প্রধানমন্ভরগ হইয়া নিজের 
হাতে সগন্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। সবময় 
কতৃত্ব হাতে পাইয়া স্টালিন রাশিয়ার সবণঙ্গীণ 
উন্নতির জন্য পর পর কয়েকটি পণ্চবাবিকী 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
স্টালিন রাশিয়ায় অগ্রাতহত ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। 
তিনি খবই সন্দিগ্ধপরায়ণ হইয়া পড়েন। 


১৯৩৬ ধাঁণ্টাব্দে সন্দেহের বশবতাঁ হইয়া 
1জনোভিয়েভ কামেনভ ও আরও পাঁচজন কাঁমউনিষ্ট নেতাদের রাষ্ট্রবরোধশী (স্টালিন 


[বিরোধী ?) কার্যকলাপের জন্য বিচারের প্রহসন কাঁরয়া হত্যা করা হয়। স্টািনের 
হাত হইতে সামরিক বাহিনীর প্রখ্যাত সেনাপাঁতগণও রেহাই পান নাই। ১৯৩৭ 
াঁণ্টাব্দে নিছক সন্দেহের উপর ভাত্ত করিয়া কয়েকজন প্রকৃত সাম্যবাদ দলের 
নেতা এবং উচ্চপরদ্থ সাময়িক কর্মচারীদের চরম শাস্তি দেওয়া হয়। এগুলিকে 
ইংরেজী ভাষায় 198০ বলা হয়। নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখবার জন্য 


একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা ৭৯ 


স্টালন মাঝে মাঝেই এরূপ “পাজের” আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্টালিন যতদিন জীবিত 
শছলেন ততাঁদন রাশিয়ায় তাঁহার অপ্রাতিহত ক্ষমতা ছিল । এদিক হইতে {হিটলার ও 
মুসোলিনগ অপেক্ষা তাঁহার ব্যান্তগত ক্ষমতা কম ছিল না। অনেকে মনে করেন 
স্টালিন এরূপ নতি লইতে বাধ্য হইয্লাছিলেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবদ্থা অনুযারী 
[তান ব্যবন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন । রাশিয়ার সমাজতন্ত্র স্থাপনের ইতিহাসে স্টালনের 
অবদান কেহই অস্বীকার করেন না। তবে দেশ শাসনে তান যেরূপ 'িক্টেটরী 
মনোবাত্তির পারিয় দিয়াছেন এবং রুশ জনসাধারণকে ব্যান্ত গজান্স ( স্টালিন পুজার) 
বাধ্য করিয়াছিলেন তাহা কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না। 

বৈদেশিক নীতিতে স্টালিন বিশেষ কৃতিত্ব দেখান ৷ জামণনীতে হিটলারের 
অভ্যুখান ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে স্টালিন রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে এক বিরাট পারিবতন 
লইয়া আসেন। ,কারণ হিটলার রাশিয়াকেই তাঁহার প্রধান শব; বাঁলিরা ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। ইহার ফলে স্টালিন দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
সাঁহত গ্রারচ্পরিক_ সাহায্য-চুক্তি, অনাক্রমণ-চুন্তি ইত্যাদি সম্পাদিত করেন। রাশিয়া 
জাতিসংঘেও যোগ দেয়! নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগ দিয়া রাশিয়া দ্যর্থহীন ভাষায় 
সাধারণ নিরস্্করণের জন্য আবেদন জানায় এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
সরকারও জনসাধারণকে সদা সজাগ থাকিতে বলে । কিন্তু রাশিয়ার এই চেষ্টা সার্থক 
হয় নাই । কারণ গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগ?ীল রাশিয়াকে সর্বদাই 
সন্দেহের চোখে দেখিত । এমন কি তাহারা জামণন?, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী 
কার্যকলাপে কোনর্‌প বাধা না দিয়া তোষণনীতর দ্বারা ইউরোপে শান্তি বজায় রাখিতে 
চাহিল। সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিছ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া এইভাবে ইউরোপ দ্বিতীয় 
মহাযুদ্বের সান্ধক্ষণে আসিয়া পৌছাইল। ফ্যাসদ্ট তোষণনগীত হিটলার ও 
সুসোলনাকে শত্তিমত্তায় ও দিগ্বিজয়ে প্রলুব্ধ করল এবং সোভিয়েট রাশিয়া সমাচ্টগত 
দনরাপত্তার গ্যারা*ট হইতে বাণ্চিত হইয়া পাঁড়ল। কিন্তু প্টালিন ১১৩৯, া্টাম্দের 
আগস্ট মাসে জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ'ান্ত সম্পাদিত করিয়া এই দ্বাভাবিক অবস্থার 
অবসান ঘটাইলেন ॥ - 

নেভল চেদ্বারলেন ও এদদঘার্দ দালাদিয়ের £ আর্থার নোভল চেম্বারলেন ছিলেন 
'্রিটেনের বিখ্যাত চেম্বারলেন পরিবারের সদস্য। [তিনি ১৯৩৭ গ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের 
প্রধানমন্ত্রণ হন। তাঁহার ভ্রাতা অস্টিন চেম্বারলেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে 
লোকান* সাম্ধি স্বাক্ষর করেন। আাঁপ্টন চেম্বারলেন যেমন শান্তিবাদ? ছিলেন, নোভল 
চেদ্বারলেনও বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখবার জন্য সচেষ্ট হন। তবে নেভিল চেন্বারলেন 
তোষণ নগাতির ছারা এই শান্তি রক্ষা করা যাইবে বালয়া মনে কাঁরতেন। একারণে 
গৃহটলার যখন ইউরোপে একটির পর একটি দেশ গ্রাস কাঁরতোছলেন তখনও 
নেভিল চেন্বারলেন সামারক শান্তির দ্বারা হিটলারকে প্রাতরোধ কাঁরতে হইবে বাঁজয়া 


. মনে করেন নাই। ১৯৩৮ খীণ্টাব্বে চেকোগ্লোভাকয়ার প্রশ্নে হটলার রণং দেহি মুর্তি , 


ধারণ কারবার ফলে, ইউরোপে যুদ্ধ শর; হইতে পারে এই আশঙ্কায় নোভল চে্বারলেন 
খুবই উদ্বিগ্ন হন ॥ এই ব্যাপারে অবশ্য তান একা ছিলেন না; ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী 
এদ:য়াদ* দালাদিয়েরকে, যান মুখে তোষণ নগীতর বিরোধী ছিলেন; সঙ্গী পান। 


তান ১৯৩৮ এরষ্টাব্দে ফ্র'ন্সের প্রধানমন্ত্রী হন এবং রুশবিরোধা নীতি অন;সরণ করেন । 


bo উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


একারণে তাঁনও চেন্বারলেনের ন্যায় হিটলারের নাতির 'নাক্কিয় সমর্থক হন । তাঁহাদের 
ধারণা ছল তোষণ নীতির দ্বারা একাঁদকে যেমন যুদ্ধকে পাঁরহার করা যাইবে, 
অপরাদকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জামানীকে কাজে লাগান সম্ভব হইবে । উভয়েই অবশ্য 
তাঁহাদের ভুল ব্ীঝতে পারেন। যখন হিটলার িউনিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সমগ্র 
চেকোগ্লোভাকিয়া দখল কাঁরয়া পোলাাণ্ডের নিকট ড্যানাজগ শহর ও পোলস কোরিডর 
দাঁব কাঁরলেন, চেম্বারলেন ও দালা!দয়ের তখন তোষণ-নাঁত পাঁরত্যাগ কারয়া সামরিক 
শান্ত বৃদ্ধর দিকে নজর দেন। নোঁভল চেন্বারলেন ও এদ:য়াদ* দালাদয়ের-এর 
গহটলারের প্রতি তোষণ-নগীতি ব্যর্থ হইয়াছিল সত্য, িন্তু ইহার অথ“ এই নহে যে, এই 
নাত পুরাপুরি কাজে লাগান হয় নাই । এই নীতির একটা ভাল দিক অবশ্য ছিল । 
ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বের শান্তাপ্রয় জনসাধারণ ব্ীঝতে পারল যে ব্রটেন ও ফ্রান্স 
যুদ্ধ চাহে না, তাহারা যুদ্ধ পারহার কাঁরতেই চাহে । 

মিউানক চান্ত (১৯৩৮) ৪ যুদ্ধের পথে ইউরোপ £ হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করিয়া 
ঢেকোপ্পোভাঁকয়ার জুদেতেন অণ্টল দখলের চেষ্টা আরম্ভ করেন। জুদেতেন অঞ্চলের 
আধবাসগণ আধকাংশই জাতিতে ছিলেন জার্সান। সুতরাং হিটলারের মতে এ 
অগ্চলাঁট জার্মানীর সাঁহত যুস্ত হওয়া উচিত। তিন তাঁহার প্রচার দঞ্চরচ্বারা চেক- 
সরকার কর্তৃক মুদেতেন জার্মানদের উপর তথাকথিত অত্যাচারের কথা ঘোষণা কাঁরতে 
থাকেন এবং এ অণ্ুলের আঁধবাসীদের-ম্ুদেতেন অঞ্চলকে জামণনঈর অন্তভূন্ত কারবার 
দাঁব জানাইবার জনা প্ররোচিত করেন । হিটলার চেকোগ্াভাকিয়ার সইমান্তে সৈন্যবাহনগ 
মোতায়েন কারবারও [নদেশি দেন । একদিকে ফ্লাস ও সোভিয়েট রাশিয়া এ ব্যাপারে 
চেকোশ্লোভাকয়াকে সাহায্য কাঁরতে প্রাতশ্রদীতবদ্ধ থাকায় ইউরোপে এক বড় রকমের 
যুদ্ধ শুরু হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় । 

১৯৩৮ গ্রাণ্টান্দের ১০ই সেপ্টেম্বর জুদেতেন অগ্চলের জামণনগণ চেকোগ্লোভাকিয়া 
সরকারের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । জামণনীতে চেক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
জনমত গাঁড়য়া উঠে । চেক সরকার সমগ্র দেশে সামরিক আইন জার করেন । 1হটলারও 
যুদ্ধের হাক দেন। এই সঙ্কট্জনক অবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নোঁভল চে*্বারলেন 
হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং চেকোগ্লোভাক সংকটের শাজজপূণণ সমাধানের 
প্রস্তাব রাখেন । চেদ্বারলেনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া হিটলার & সমস্যা সমাধানের জন্য 
একাট সম্মেলন আহ্বানে রাজী হন। ইতিমধ্যে হিটলারকে সন্তুষ্ট কারবার জন্য এবং 
যুদ্ধ এড়াইবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স একটি যডন্ত প্রস্তাবে চেক সরকারকে জুদেতেন 
অগুলাট জাম“নাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানায়। চেক-সরকার এ প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন। কিন্তু হিটলার ১লা অক্টোবরের প্‌বেই তুদেতেন অঞ্চলটি যাহাতে 
জামানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহার জন্য দাবি জানান। ব্রিটিশ সরকার ইহার 
[বিরোধিতা করিলে হিটলার চেকোগ্রোভাকিয়া আক্রমণের কথা প্রকাশো ঘোষণা করেন । 
ফরাসা সরকার প্রস্তাব করে যে ১লা অক্টোবরের পূবেই সুদেতেন অঞ্চলের বিছ অংশ 
জামানীকে দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট অংশ ১০ই অক্টোবরের প:বেই জামণনীী পাইবে । 
মহসোলনীর অনুরোধক্রমে হিটলার এই প্রগ্তাব গ্রহণে রাজ হন এবং [মউনিকে ২৮শে 
সেপ্টেম্বর এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে 1হটলার, নোভিল চেম্বারলেনঃ 
মুসোলিন! এবং দালাদয়ের উপা্থিত ছিলেন। চেকোণ্লাভাকিয়ার কোন প্রাঁতনিধিকে 


একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরাপত্তা নাতির ব্যর্থতা ৮১ 


এই বৈঠকে আসন গ্রহণ কাঁরতে বলা হইল না। সোভিয়েট রাশিয়াকেও বাদ দেওয়া 
হইল। এই সম্মেলনের ফলে ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স, জামণন? ও ইটালীর মধ্যে 
এক চুন্তি স্বাক্ষরিত হইল । ইহাকেই 'মউনিক চুন্ত বলা হয়। এই চুন্তিতে জুদেতেন 
অঞ্চল জামণনণীকে দেওয়া হইল । 

তাৎপর্য 

মিউনিক চীন্তর ফলে হিটলার আঁচরেই আক্রমণাত্মক নগীতি গ্রহণে আরও উৎঘাহ? 
হইলেন । যাঁদও তান চেকোপ্পোভাকিয়ার অবশিষ্ট অংশ দখল করিবেন না বাঁলয়া 
প্রতিশ্রাীত 'দিয়াছলেন কিন্তু তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র চেকোপ্লোভাকিয়া দখল 
করা ৷ তাহা প্রমাঁণত হইল ১৯৩৯ থ্রাণ্টাব্দের ১৫ই মার্চ, যখন হিটলার সমগ্র 
চেকোষ্পোভাকিয়া দখল কাঁরয়া লইলেন। একারণে বলা যায় যে মিউীনক চান্ত ইংলণ্ড 
ও ফ্রান্সের পক্ষে এক কুটনোতিক পরাজয় ৷ এই চুক্তির ছারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে যেমন 
রক্ষা করা যায় নাই, অপরদিকে ইউরোপে যুদ্ধ রোধ করাও সম্ভব হয় নাই। 
যুদ্ধের পথে ইউরোপ 

চেকোশ্লোভাকয়া গ্রাস করিবার পর হিটলার লিথ.নিয়াকে মেমেল প্রত্যপ'ণ কারিতে 
বাধ্য কীরলেন। ইহার পরে তান পোল্যাণ্ডকে ড্যানীজগ শহর 'ফিরাইয়া দিতে বলিলেন 
এবং জার্মানী ও ড্যানীজগের মধ্যে যোগাযোগ-পথের আধকারও দাবি করিলেন ৷ 
এইবার 'ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিঃশব্দে হিটলারের দস্থযতা মানিয়া লইল না। উভয় রাণ্টুই 
জাগণনখীকে জানাইয়া দিল যে, পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে তাহারা উহাকে সাহায্য কারবার 
জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে । ইতিমধ্যে হিটলার কুটনৈতিক চাল চালিয়া রাশিয়ার 
সাঁহত একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করিলেন। রাশিয়ার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া 
হিটলার ১৯৩১ প্রণণ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই পোল্যাপ্ড আক্রমণ 
কাঁরলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রাতশ্রযীত অনুযায়ী ওরা সেপ্টেম্বর জামণনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল । 

{দ্ৰতয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ও কারণ £ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নিম্মালাখত 
কারণগলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, বলা যায় যে ভাসণই সন্ধি দিতায় 
বিদ্বষঃদ্ধের অন্যতম মুল কারণ । ভার্সাই সাম্ধ জাম্নীর উপর এমন সব কঠোর 
শরতণাঁদ আরোপ করিয়াছিল যে তাহার পক্ষে কোন ক্রমেই এ সব শত‘ মানিয়া চলা সম্ভব 
[ছল না। ইহার ফলে জার্মান” বুঝিতে পারে যে একমাত্র সামরিক শক্তি বদ্ধ করিয়া 
যুত্ধের দ্বারাই তাহার & সন্ধির অন্যায় শতগুলি হইতে মস্ত পাওয়া সম্ভব । ভার্সসই 
চুক্তি প্রণয়নের সময় জামণনীর প্রাতানখধিদের মতামতকে কোন মংল্যই দেওয়া হয় নাই 
এবং এঁ-সন্ধিকে গ্রহণ করিতে জামণানীকে বাধ্য করা হইয়াছিল । এমনাঁক জার্মান 
প্রাতানধিগণের প্রতি সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যও দেখান হয় নাই । ইহার ফলে 
জামণনগণ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এবং সুযোগ পাইলেই ইহার প্রাতশোধ গ্রহণের 
চেষ্টা করে। ভার্সাই চুক্তি একদিকে যেমন জাম“নাকে অত্যন্ত দুল কাঁরয়া ফেলে, 
আবার অপর দিকে তাহাকে যুদ্ধের ক্ষীতপরণের জন্য প্রচুর অথ“ দিতেও বলা হয়। 
যুণ্ধে বিধ্বস্ত ও পরাজিত জার্মানীর পক্ষে অত ক্ষাতপ্‌রণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব 
ছিল। এই সকল কারণে জামণনরা কখনই ভাসাই সাম্ধকে ন্যায়সঙ্গত সন্ধি বাঁলয়া 


মনে করে নাই। 
TI—SP 


৮২ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


দ্বিতীয়ত, জামণানীতে নাৎসীদের অভ্যুখানও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ 
{হসাবে বিবোঁচত হয়। এই প্রসঙ্গে নাৎসীদের আদর্শ সংক্ষেপে আলোচনা করা 
প্রয়োজন ৷ এই দলের উদ্দেশ্য ছিল £ (১) ভাসণই সন্ধির শত গ্রলকে অস্বীকার 
করা; (২) ইউরোপের যে সকল অঞ্চলে জার্মান জাতির লোক বেশী বাস করে 
এসকল অণ্চলগ্ীলকে লইয়া এক বৃহত্তর জার্মানণ গাঁড়য়া তোলা ; (৩) এ দলের মতে 
যেহেতু জার্মান জাতি পাঁথবার শ্রেষ্ঠ জাতি অতএব জার্মান জাতির নোতিক দাঁয়ত্ব 
হইতেছে অপর লাঁতগলের উপর আধিপত্য বিস্তার করা । স্ুতয়াং দেখা যাইতেছে 
নাৎসীবাদের মূল ধারণাগুলিকে কার্যকর কাঁরতে হইলে যুদ্ধ করা ভিন্ন উপায় ছিল না, 
কারণ এ সকল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত কারতে হইলে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থে আঘাত 
কাঁরতে হইবে এবং তাহার ফলে যুদ্ধ অবশ্যগ্তাবী । 
তৃতীয়ত, হিটলারের পরর়াষ্ট্রননীতও যুদ্ধের জন্য বহুলাংশে দারা ছিল। [হিটলার 
যে ভাবে তাঁহার ক্ষমতা বাঁধি করিয়াছলেন তাহার ফলে আস্ত্্ীতিক অবচ্ছার অবনত 
ঘটে। হটলার যখন আঁস্টয়া ও চেকোগ্রোভাকয়া দখল করলেন তখন পয 
ইউরোপের শান্তগরীল তাঁহাকে বাধা দেয় নাই। অস্ট্রিয়া ও চেকোগ্নোভাকরা লাভ 
কারয়াও যাঁদ তান সন্তুষ্ট থাকতেন তাহা হইলেও যুদ্ধকে রোধ করা যাইত । কিন্তু 
হটলার তখন পাঁথবী জয়ের স্বপ্ন দৌথখতোঁছলেন। সুতরাং 'হটলারের আগ্রাসী 
নখীত ইংলগ্ড ও ফ্ৰ'ন্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করে। 
চতুর্থত; দ:রপ্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নগীতিও যুদ্ধের অন্যতম কারণ ॥ ১৯৩১ 
খীণ্টাব্দে মাণ্যাররা অক্রমণ করিলেও জাপানকে কোন অস্থাবধার সম্মুখীন হইতে হয় 
নাই। জাঁতসংবও জাপানের বিরুদ্ধে কোন সামারক বা অর্থনোতক শাম্তম্‌লক 
ব্যবদ্থা গ্রহণ কাঁরতে অক্ষম হয়। ইহার ফলে জাতিসংঘের মযণদ। ও সম্মান বহুলাংশে 
হাস পায়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান আত তৎপরতার সাহত সম্প্রসারণ নগীত কাধকর 
করিতে থাকে । এবং ১৯৪১ খ্রাণ্টান্দের মধ্যে জাপান সুদঃরগ্রাচ্যের একট িস্তবণ* 
ভূখণ্ড দখল কাঁরতে সমর্থ হয় । জাপান যেভাবে আন্তজ্গাতক আইন ও চুন্তগল 
লঙ্ঘন কাঁরয়া তাহার সম্প্রসারণ নীত কার্যকর ক'রিয়াছল তাহার ফলে শান্তরক্ষার 
গ্রচেম্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হয় । 
পণ্চমত, "দ্বিতীয় বি*বযুষ্ধের জন্য ইটালীর পররাষ্ট্র নীতও দায় ছিল । ইটালগতে 
মুসোলিনীর অধানে ফ্যাসিস্ট দলের ক্ষম তালাভের ফলে ইটালীও সম্প্রসারণ নাত 
গ্রহণ করে। ইটালীর অভিযোগ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালীকে যে ক্ষত স্বীকার 
কাঁরতে হইয়াছিল সে তাহার উপযযন্ত মূল্য পায় নাই । এজন্য মুসোিন? ক্ষমতা লাভ 
করিয়া ইটালীর উপর যে অন্যায় করা হইয়াছিল তাহার প্রাতিশোধ লইবার জন্য মচেছ্ট 
হুইলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইটালীর পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল পর্ব ইউরোপায় দেশগৃলিকে দখল করা। ইট।ল কর্তৃক ইথগ্াপয়া 
দখলের ফলে জাতিসংঘ যথেন্ট ক্ষাতগ্রস্ত হয় । 
যণ্ঠত, জামান, জাপান এবং ইটালী কর্তৃক একটি রাষ্ট্রজোট (Axis Powers) 
OEE যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১১৩৬ গ্রপ্টাব্দের 
নভেদ্বর মাসে হিটলার জাপানের সাঁহত কমিউানস্ট-বরোধী “কমিস্টার্নবিরোধী 
চান্ত” সম্পাদন করেন । ১৯৩৭ শ্ীষ্টান্দের নভেম্বর মাসে ইটালী ও ও দুইটি রাষ্ট্রের 


একনায়কতন্ত্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা ৮৩ - 


মধ্যে মিত্রতা প্রাঁতিষ্ঠিত হয় এবং তিনটি রাষ্ট্র পরস্পরের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে 
প্রাতশ্রুত হয় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯ গ্রাঁষ্টান্দের ২৩শে আগস্ট হিটলার 
সোভিয়েউ ইউনিয়নের সাহত এক অনাকুমণ চুন্ত সম্পাদন করেন। ইহার ফলেও 
হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে জার্মানী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও 
সাহাযা লাভ করায় তাহার প ক্ষ যুদ্ধে অবতা হওয়া স্ব হইয়াছিল । 

সপ্তমত, জাতিসংঘের দুর্বলতা ও শোচনীয় ব্যর্থতা দ্বিতীয় 'বিশ্বষ্ধের অন্যতম 
কারণ হিসাবে গণা হইতে পারে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সম্ধি অনুসারে বিশ্ব 
শান্তি ও [নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং যুদ্ধের অবসানের জন্য জাতিসংঘ গঠিত হয় কিন্তু 
দুঃখের বিষয় যে এই বিশ্ব প্রাতষ্ঠানাটি তাহার প্রধান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। 
ইহার জন্য প্রধানত দুইটি কারণ ছিল। একটি হইতেছে জাতিসংঘের চুন্তপন্রে এমন 
কতক্গ:লি গপদ ছিল যে সেগুলির ফলে জাতিসংঘের পক্ষে {বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং 
আন্তজ্শীতক বিরোধগলির শান্তিপূর্ণ সমাধান কারবার বিশেষ কোন উপায় ছিল না। 
অন্য কারণ হইতেছে, জাতিসংঘের প্রধান সভ্যগণও তাহাদের দায়িত্ব সচ্বন্ধে তেমন 
সজাগ ছিল না। এ সকল রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থের কথাই বেশ? চিন্তা করিত। ইহাছাড়া 
জাতিসংঘে আমোরকা যযপ্তরাষ্ট যোগদান করে নাই। এবং প্রথম দিকে জার্মানী ও 
সোঁভিয়েট ইউানরনও ইহার সভ্য ছিল না। ইহার ফলেও জাতিসংঘ শন্তিশালগ হইয়া 
উঠিতে পারে নাই । ফলে আমরা দেখিতে পাই যে জাপান, জামান ও ইটালী যখন 
জাতিসংঘ সংক্রান্ত চুক্তি ভাঙিয়া রাজ্য গ্রাস করিভেছিল জাতিসংঘ তখন এ কাজে প্রকৃত 
বাধাদানে অসমর্থ হয় । 

অণ্টমত, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জার্মানী, জাপান ও ইটালীর প্রাত তোষণ নগাতও 
যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট দায়ী ৷ অনেকে মনে করেন যে ইহ্ছফর।সী তোষণ নীীতই য.ফ্ধের 
সর্বাপেক্ষা বড় কারণ। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে প্রথম হইতেই যাঁদ ইংলণ্ড ও 
ক্রান্স একত্রে জার্মানী, জাপান ও ইটালীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে চেথ্টা করিত 
তাহা হইলে দ্বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধকে খুব সম্ভব রোধ করা যাইত ৷ 

দ্বিতধয় ্বশ্বয.চ্ধের নবম কারণ হইতেছে ব্রিটেন ও ফ্রাম্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 
হইতে স্বার্থপর নত গ্রহণ করে । এ দুইটি দেশ ইউরোপে রাজনৈতিক অবদ্ছা 
অপাঁরবাঁত'ত রাখিতে চেষ্টা করে। ইহাছাড়া দুইটি দেশ যুন্তভাবে একই নগীত গ্রহণ 
না করায় শাস্তি রক্ষার সম্ভাবনা হাস গায় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরাজ, ফহাসা 
ও মার্কিন এঁতিহাসিক ও বাঘ্ট্রনেতাগণ অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র জামর্ণানী, ইটালী ও 
জাপানকেই যুদ্ধের জন্য দায়ণ করেন কিন্তু এই মত গ্রহণধোগ্য নহে । 

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হইতেছে ১৯৩৯ 
গ্রাণ্টান্দের ১লা সেস্টেনবর জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ! হিটলার আস্ট্য়া ও 
চেকোগ্সোভাবিয়া লাভ করিয্লাও যখন সতুদ্ট থাকিতে পারিলেন না এবং 'মউনিক চু্ত 
ভায়া পোল্যাণ্ডের ভ্যানীজগ বন্দর এবং পোলিশ কয়াইডর দাবী করিয়া বসলেন 
তখন ইংলণ্ড ও ভ্রান্স তাহাদের তোষণনগাত যে সম্পূণ ব্যথ'তায় পয বাঁসত হইয়াছে 
তাহা বাঁঝতে পারে। এবং ইহার ফলে এ দুইটি ঃ জাম নার রা তাহাদের 
আপসমূলক নীতি পাঁরত্যাগ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স বুঝল যে জাম ন কে a দিতে 
না পারলে হিটলার সমগ্র ইউরোপ অধিকার করিয়া বাঁসবেন। ইংলণ্ড ও ফ্রাচ্স '্থর 


টি উচ্চমাধ্যমক ইতিহাস 


করে যে জার্মানী পোল্যাস্ড আক্রমণ করিলে তাহারা পোল্যাণ্ডকে রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যে 
জামানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে । এই জন্যই গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৯৩১ 
গীণ্টান্দের ওরা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ [হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের দুইদিন পরে 
জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারিল। এই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হইল । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ৪ যুদ্ধ মানুষের ইতিহাসে বারবার ঘটিয়াছে কিন্ত 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত সর্বনাশা যুদ্ধ আর হয় নাই। এই যুদ্ধের পারি ছিল 
পাঁথবীব্যাপী। এই যুদ্ধে কেবল যংদ্ধক্ষেত্রেই সৈন্যরা যুদ্ধ করে নাই। গবেষণাগারে 
বৈজ্ঞানকরা এবং কলকারখানায় ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর ও শ্রমিকেরা বিশেষ অংশ গ্রহণ 
কাঁরয়াছিল। এই যুদ্ধে এমন সব মারাত্মক অস্তশদ্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল যাহা মানুষের 
ইতিহাসে অভূতপূর্ব । য্ধ্যমান প্রত্যেক রাষ্টরই তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ কাঁরতে 


চাহিয়াছল এবং নিজ নিজ রাষ্ট্রের সমস্ত সংপদ যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে 
সামাগ্রক যুদ্ধ ( Total war ) বলা হয়। 


যুদ্ধের গাঁত£ ১৯৩৯ খ্রান্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে হিটলার পোল্যান্ড 
আক্রমণ করেন। ইহার দুইদিন পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
কাঁরল ৷ ইটালী যুদ্ধের প্রথম দিকে নিরপেক্ষ থাকল । য,দ্ধের প্রথম অবস্থায় জামণনগ 
অভুতপ্ব সাফল্য লাভ করে। আভিজ্ঞ সেনাপাঁতদের দ্বারা স্থপারচালিত দ্ধব 
জামান বাহিনীর বিরদ্ধে আত্মরক্ষা করা পোল্যান্ডের পক্ষে সম্ভব হইল না। ইহার 
উপর পর“পশ্চিমাদক হইতে রাশিয়া পোল্যা্ড আক্রমণ করিল। যুদ্ধ শুরু হইবার 


দুই সপ্তাহের মধ্যে জামণনণ ও রাশিয়া পোল্যান্ড দখল করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি 
করিয়া লইল। 


করণ্ষের পতন £ ১৯৪০ গ্রাণ্টাব্দের বসন্তকালে জামণনগ পঃণেদ্যমে যুদ্ধ শর 
করিল। একে একে নরওয়ে, ডেনমাকণ বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও ফ্রান্স জামণনণীর নিকট 
পরাজিত হইল। ফ্রান্স সন্ধ প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল ৷ জামণন ফ্রান্সের উত্তরভাগ' 
ও পশ্চিম উপকুলের বন্দরগযীল নিজের অধিকারে রাখে । দক্ষিণ ফ্রান্সে জামণনীর 
তাঁবেদার এক সরকার (ভাস সরকার ) প্রীতাষ্ঠত হইল । কিন্ত দ্বাধীনতাকামণ 
ফরাসীগণ আফ্রিকায় অবস্থিত উপনিবেশগ্ীল হইতে জেনারেল দ্যগলের নেতৃত্বে ফ্রান্সের 
মনাক্তর জন্য [নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকল । : 


ক্লান্সের পতনের পর বুলগোরিয়া, হাচ্গেরী ও রূমানিয়া স্বেচ্ছায় জামণনগর পক্ষে 


যুদ্ধে যোগদান করে। এইবার জামান? ব্রিটেনকে কাব; করিবার জন্য সবশান্ত প্রয়োগ 
কারল। ব্রিটেনের উপর আবিরাম বিমান আক্রমণ চালতে থাঁকল। উইনস্টন চার্টিলের 


নেতৃত্বে গ্রেট ব্রিটেন আত্মরক্ষার জন্য দ্‌ঢ় সংকল্প হইয়া জাতাঁয় রক্ষা ব্যবস্থা দ:ঢ়তর, 
কারিতে উদ্যোগী হইল । 


জার্মান-রূশ সংগ্রাম £ ১৯৪১ পরান্টাব্দে মধ্যভাগ পযন্ত হদ্ধের গতি পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, জামণন?র অগ্রগতি কোথাও বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। ১৯৪১. 
এর জুন মাসে অনাক্মণ চুক্তির শর্ত ভাঙ্গিয়া হিটলার হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করেন। 
যদগ্ধের গাঁতপথে এই ঘটনা এক নাটকাঁয় পরিবর্তন । রাশিয়ার সৈন্যদল যুণ্ধের প্রথম 


দিকে পিছু হটিলেও এবং রাশিয়ার প্রায় অধধেকিটা জামণন বাহন! দখল করিতে সমথ* 


একনায়কতন্্র ও যৌথ নিরাপত্তা নীতির ব্যর্থতা bE 


হইলেও এই বিরাট দেশকে গ্রাস করা সম্ভব হইল না। রুশবাসীদের অদম্য দেশপ্রেম ও 
আদশে'র প্রতি নিষ্ঠা হিটলারের রাশিয়া অধিকার করিবার আশা বিনন্ট করিল। 

১৯৪৩-এ রাশিয়ানরা প্রবলবেগে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া দখলীকৃত রাশিয়া শন্তুর 
হাত হইতে মুন্ত করে । 

ইটালীর ঘ্দ্ধে যোগদান ও পরাজয় $ ১৯৪০ খ্রাষ্টান্দে ফ্রান্সের পতন আসন্ন 
হইয়া আসিলে মুসোলিনী জামণনীর পক্ষে যোগদান করেন । ইটালগর সৈন্যবাহিনী 
আফ্রিকায় অবাস্থিত কতকগুলি ব্রিটিশ উপনিবেশ জয় কাঁরতে সমর্থ হয় । কিন্তু 
ইংরেজরা তাহাদের বিতাড়িত করে। কিন্তু জামণন সৈন্যবাঁহনদ আফ্রিকায় আগমন 
করিলে যুণ্ধের গাঁত অন্যরুপ ধারণ করে। জামান সেনাপাঁত রোমেল আফ্রিকায় 
অবস্থিত 'ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মধ্যে ভীতি ও তাসের সণ্ডার করেন ৷ 'কিন্তু ইউরোপে 
সৈন্যের প্রয়োজন হওয়ায় হিটলার আফ্রিকা হইতে অধিকাংশ জামণন সৈন্য সরাইয়া 
লইলে ইংরাজদের পক্ষে হৃত স্থানগুলি পুনদর্খল করা সহজ হয়। এবং উত্তর 
আফ্রিকা হইতে শত্রুদের বিতাড়িত করে। ১৯৪৩ গ্রান্টাব্দের মাঝামাঝি মিত্রণন্তি ইটালগ 
আক্রমণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসোলিনীর পতন হয় । তখন ইটালশর নূতন প্রধানমন্ত্রী 
মিন্পক্ষে যোগ "দয়া জামণনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । 

সদর প্রাচ্যে জাপানের বিজয়াভিঘান £ জামণনীর বিজয়ে জাপান উল্লসিত হয় 
এবং জাম্শানীর হাতে পরাজিত ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রগুুলির পর্ব“ ও দক্ষিণ-পঃব" এশিয়ায় 
যে সব উপনিবেশ ছল সেগুলি এই স্যোগে অধিকারে আবার জন্য সে সচেষ্ট হইল । 
জাপান মনে কাঁরয়াছিল মাঁকন যব্্তরাষ্ট্র তাহার চিরাচরিত নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ 
করিয়া জাপানকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিবে না। কিন্তু মানি য্্তরাষ্ট্র ফিলিাপন 
দ্বীপপঃঞ্জের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শাঞ্চত হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে এক অর্থনৈতিক 
অবরোধ ঘোষণা করে। এই অবরোধ যাহাতে তুলিয়া লওয়া হয় তাহার জন্য জাপান 
মার্কন যাস্তরাষ্ট্রের সাহত “শাস্তি বৈঠক’ চালাইতে থাকে। কিন্তু “শান্তি বৈঠক” 
চলাকালগন জাপান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে এবং ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর 
সে কোনরকম যুদ্ধ ঘোষণা না কাঁরয়াই হাওয়াই দ্বীপে অবাচ্থিত পালহারবার নামক 
মাকি'ন নৌঘ1টি আক্রমণ ও ধ্বংস করে। ফলে জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী এবং ইটালীও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কাঁরল ৷ 

যুদ্ধে যোগদান করিয়াই জাপান অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাহত িলিিন, হংবং, জাভা, 
সুমান্রাঃ মালয়, সিঙ্গাপুর, ্রহ্ধদেশ প্রভৃতি জয় করিয়া ভারতের পূব সীমান্তে উপনীত 
হইল। ১১৪২-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপানের অগ্রাত কোথাও ব্যাহত হয় নাই । 
একমান্র হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা যযন্তরাচ্ট্রে সমস্ত গ:র;ত্বপুণ 
ঘাঁটিগ:লি হাতছাড়া হইয়া যায় । 

জয়ের পথে 'ন্শান্ত £ জার্মানী ও জাপানের এই চমকপ্রদ অগ্রগাত স্থায়প্ন হইল 
না। ১৯৪২ গগগ্টাব্দের শেষাঁদক হইতে মিন্রশত্তির প্রতিরোধ বহুগুণে বৃদ্ধ পায়। 
মান যান্তরাষ্ট্র সমস্ত রণাঙ্গনে বিপুল শান্ত যোগাইতে থাকে । ফলে যুদ্ধের গাঁততে 
সুচ্পণ্ট পাঁরবতন দেখা দিল । মিন্রশন্তির ইটালী আক্রমণ ও ইটালীর আত্মসমর্পণ 
পাবে" উল্লেখ করা হইয়াছে । ১১৪৪ থান্টাম্দের ৬ই জুন জেনারেল আইজেনহাওয়ারের 


টি উচ্চমাধ্যামক হীতহাস 


নেতৃত্বে '্রটেন হইতে এক বিপুল সেনাদল ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ফরাসী উপকূলে 
নরম্যাণ্ডতে অবতরণ করে। জামণনরা প্রবলভাবে বাধা দিয়াছল সত্য কিন্তু (মত্র- 
শান্তর প্রবল আক্রমণের সম্মুখে তাহাদের প্রাতিধোধ শান্ত চু্ণ হইয়া বায়। জামণন 
বাহন! ফ্ৰান্স ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হর । যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে দুই দিক হইতে 
ইঙ্গ-মাঁক্ন ও রুশ বাহিনী জামনীতে মিলিত হয়। এই সময় রুশরা যাহাতে 
বালনে প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার না কাঁরতে পারে সেজন্য হিটলার আত্মহত্যা করেন। 
[হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে যৃদ্ধের অবসান হইল । ১৯৪৫ এপ্টাব্দের এই 
মে জানা বিনাশতে আত্মসমপণ করে । 

জাপানের পরাজয় £ঃ এদকে প্রাথমক সাফল্যের পর মিন্রশান্তর নিকট জাপানের 
পরাজয় ঘাঁটতেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে মাকিন যা্তরাষ্ট্র উত্তঝোত্বর সাফল্য 
লাভ করে। ১৯৪৪-এ মিন্রপক্ষীয় বাহিনী হক্দদেশ পুনরুত্ধার কারতে সমর্থ হয় । 
এইভাবে দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া জাপানের অবস্থা ক্রমেই জঙ্গগন হইয়া পাঁড়তেছিল। 
উই ও ৯ই আগস্ট (১৯৪৫) যথাক্ৰমে হিরেসমা ও নাগাসাকিতে মান ব্্তরাণ্টর 
পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া একলক্ষ ছয় হাজার জাপানপর প্রাণনাশ করলে 
জাপান ২রা সেপ্টেম্বর বাস্তরাষ্ট্েরে সেনাপাঁত ম্যাক আর্থারের িবট 1বনাশতে 
আত্মসমর্পণ কারল। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাঁরসমাপ্ত ঘটে। এই বুদ্ধ 
প্রাণহানি হইয়াছে কত তাহার একি 'হিসাব সম্প্রৃতি প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে জানা 
যায় যে, বিভিন্ন দেশে মোট নিহতের সংখ্যা হইল দেড় কোটি । অ হতের সংখ্যা আরও 


বোশ রঃ সম্পদ হানির পাঁরমাণ অকঞ্গনপর বাঁলয়া এখনো সম্প;ণ* [হিসাব করা সম্ভব 
হয় নাই। 


অনুধীলনী 


৩ম হ্যাক 

রচনাধমী প্রশ্ন £ 

১। রেনেসাঁ, রিফরমেশান ও ভৌগোলিক আঁবদ্কারের কারণ ও ফলাফল নিণ'য় 
কর। 

ই ১৭৬৩ খ্াণ্টাব্দের পূব ইউরোপের রাজনোতিক অবস্থা বর্ণনা কর। 

৩। আঁ্টয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ধব্যাপ? যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 

৪1. ইউরোপের ইতিহাসে ১৭৬৩ খীন্টাব্বের গচুর-ন্ধ উল্লেখ কর! 

&। সপ্তবর্ষব্যাপন য.জ্ধশেষে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দাও । 

৬। জ্ঞানী স্বৈরাচারের বৌশপ্টাগহল উল্লেখ কর। 

৭। জ্ঞানদা স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে ফ্রেডািক দ গ্রেটের অভ্যন্তরীণ ও 
বৈদেশিক নশীত আলোচনা কর। 

৮। দ্বিতীয় যোসেফের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। শাসক {হসাবে তাঁহার 
ব্যর্থতা উল্লেখ কর । 

৯1 দ্বিতীয় ক্যাথারিণের অভ্যন্তরীণ ও বৈদোশক নশীত আলোচনা কর। 

১০। অনণ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা বলযা্চর কারণ সম্বন্ধে আলোচনা 
কর। অথবা, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে ? 
সংগ্প্ত উত্তরাভাত্তক ও সংক্ষপ্ত রচনাধমী প্রশ্ন 

১। (ক) রেনেসাঁ বলিতে কি বুঝ? (খ) ইহা কিভাবে এবং কোথায় শুর 
হয়? (গ) ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল ক হইয়াছিল? (ঘ) উপানিবেশ 
স্থাপনে ও ভৌগোলিক আঁব্কারে কোন: দুইটি দেশ অগ্রণী হইয়াছিল এবং কেন 
হইয়াছিল ? 

২। (ক) সপ্ধবর্ষব্যাপী যুদ্ধে কোন্‌ কোন, রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত ছল? 
(খ) কি কি সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পারসমাণ্ত ঘটে ? (গ) এই যুদ্ধে ফলাফল ক 
হইয়াছল ? 

৩। (ক) ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অবস্থা কিরূপ হইয়াছল ? (খ) তাহাকে 
কেন সবশ্রেষ্ঠ শান্ত হিসাবে গণ্য করা যায় না ? (গ) এই সময় ফ্রান্সের অবদ্থা কিরূপ 
ছিল? J 
৪1 (ক) জ্ঞানদীপ্তর যুগ কাহাকে বলে? (খ) জ্ঞানদাপ্ত স্বৈরাচারী শাসন 
বালতে কি বুঝ? (গ) ইহার ক ক বৈশিষ্ট্য ছিল? (ঘ) ইউরোপের কোন: 
কোন: দেশে জ্ঞানদশপ্ত স্বৈরাচারী শাসন দেখা দের নাই এবং কেন? (৬) জ্ঞানদীপ্ত 


স্বৈরাচার ব্যর্থ হইয়াছিল কেন? 


২ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


€। (ক) ফ্রেডারিক দ গ্রেটকে কি জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক বাঁলয়া গণ্য করা 
সঙ্গত? (খ) প্রাশিয়ার উন্নাতর জন্য তিনি কি ক কাঁরয়াছলেন ? (গ) তাঁহাকে 
“মহান বলা হয় কেন? 

৬। (ক) রাশিয়ার দ্বিতাঁয় ক্যাথারণ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কি ক সংস্কার প্রবর্তন 
করেন? (খ) তাঁহার বৈদেশিক নগীত কিরূপ ছিল? (গ) তুরস্কের সাহত য্যম্ধ 
করিয়া তান কোন্‌ কোন: অঞ্চল অধিকার করেন? (ঘ) পোল্যা*ড ব্যবচ্ছেদের ফলে 
রাশিয়া হির;প লাভবান হইয়াছিল? (ও) দ্বিতীয় ক্যাথারিণ কিভাবে নিকট প্রাচ্য 
সমস্যার উদ্ভব ঘটান ? (চ) তাহাকে জ্ঞানদ৭প্ত স্বৈরাচারী শাসক কি হিসাবে বলা যায় ? 

৭) (ক) জ্ঞানদাঁধ স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে যোসেফকে কেন সব'শ্রেণ্ঠ বলা 
হয়? (খ) তাঁহার অভ্যন্তরীণ নাতির লক্ষ্য কি ছিল? (গ) তিনি কি কি সংস্কার 
প্রবতনি করেন? (ঘ) তাহার পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য কি ছিল ? (ঙ) এক্ষেত্রে 
[তান কিরূপ সফলতা অজ‘ন করেন? (8) শাসক হিসাবে তান ক সম্প;ণ* ব্যর্থ 
হইয়াছিলেন ? 


দুই এক কথায় উত্তর দাও ৪ 


১! (ক) সঞ্চববব্যাপীযুদ্ধ শেষ হয় কবে? (খ) প্যারার চান্ত (৯৭৬৩) 
কাহাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়? (গর) জ্ঞানদগগ্ত স্বৈরচার শাসন ইউরোপের কোন: 
কোন; দেশে দেখা যায় নাই ? (ঘ) ফ্রেডারক দি গ্রেট কোথাকার রাজা ছিলেন এবং 
কত বসর রাজত্ব করেন? (ঙ) তান কি কি যুদ্ধে যোগ 'দিয়।ছিলেন? (চ) তাঁহার 
সমসাময়িক দুইজন রাজার নাম লিখ । (ছ) আস্টিয়া সাগ্রাজ্যে বিচারের ক্ষেত্রে সমতা 
কে দ্থাপন করেন? (জ) দ্বিতীয় কাথারিণ কোন: রাজ্যের সিংহাসনে কত সালে 
আরোহণ করেন? (ব) কুম্থক-কাইনাডণজর সন্ধি কত সালে কাহাদের মধ্যে সম্পাদিত 
হয়? (এ) ক্রিমিয়া দখল করিয়া ক্যাথারণ কোথায় নৌঘাটি দ্ছাপন করেন? 


দ্বিভীক্ম অপ্যযাক্স 
রচনাধমণ প্রশ্ন ৪ 
১। শিল্প-বিপ্পব বালিতে কি বুঝায় এবং ইংলণ্ডে ইহা প্রথম দেখা দিবার কারণ 
সম্বন্ধে উল্লেখ কর । 


২। অক্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল আবিদ্কারের দ্বারা বয়ন শিল্পে বিরাট পরিবর্তন 
আগিয়াছিল তাহা আনবপযার্বক বর্ণনা কর। 


৩। যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিচ্কার শিক্পশীবপ্লব লইয়া আসে সে সম্বন্ধে 
উল্লেখ কর। 


৪ ইংলণ্ডে শিল্পশীবপ্লবের ফলাফল উল্লেখ কর এবং তৎকালীন সমাজ ও 
রাজনীতিতে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে [লিখ । 

৫। শিল্প-বিপ্লবের প্রাথাগক স্তরে শ্রমিক শ্রেণীর ভোটাধিকার ছিল কিনা এবং 
তাহারা শ্রমিক সংঘ গঠন কারতে পারত কিনা আলোচনা কর। 


অনুশীলনী ৩ 


৬। -শিল্পশীবপ্লব গণতন্ত্রের প্রসারে সাহায্য করিয়াছে না প্রতিবন্ধক সৃষ্টি 
করিয়াছে তাহা আলোচনা কর । 

৭। কৃষির উপর শিল্প-বিপ্রবের প্রভাব সম্বন্ধে লিখ । 

সংক্ষিপ্ত উত্তর(ভীত্তক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধমণী প্রশ্ন 

১ (ক) শিজ্প-বিপ্রব বলিতে কি বুঝ? (খ) ইহাকে “বিপ্লব’ কেন বলা হয় ? 
(গ) ইহার সাহত ফরাসী বিপ্লবের পার্থক্য কোথায় ? 

ই। (ক) কোন্‌ দেশে শিল্প-বিপ্রব প্রথম শুর? হয় এবং কখন ? (খ) কি কি 
কারণে ইহা দেখা দেয় ? (গ) কোন্‌ কোন: যন্ত্র সুতা কাটার ক্ষেত্রে এবং কোন্‌ কোন: 
যন্ত্র বস্ত্র ব্যানবার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিয়াছিল ? (ঘ) এই 'যন্ত্রগুলি কিসের ছারা 
পারচালিত হইত? (ঙ) জেমস: ওয়াট কে ছিলেন? (5) তিনি কি আবিচ্কার 
করেনঃ (ছ) এই আঁবহ্কারের ফলে কি ঘটিল? (জ) দ্থল-পাঁরবহন ও জল- 
পাঁরবহনে বাচ্পের প্রয়োগ কিভাবে হইল? (ব) কুটিরের বদলে কারখানাগ্র্গল কিভাবে 
এবং কেন শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হইল ? 

৩। (ক) শিপ-বিপ্লবের প্রাথামক অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী {কিভাবে নিষ1তিত ও 
ক্ষাতগ্রন্ত হইয়াছিল ? (খ) ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা কি কাঁরয়াছিল ? 
(গ) তাহাদের ক্ষোভের বাহঃপ্রকাশ কিভাবে ঘটিয়াছিল ? (ঘ) শিল্পবিপ্লব প%জিবাদের 
উদ্ভবে কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল ? (ঙ) পঠাজবাদ কিভাবে সমসাময়িক রাজনীতি 
ও সমাজব্যবদ্থাকে (নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল ? 

৪1 (ক) ইংলগ্ড কিভাবে “বিশ্বের কারখানায়” পাঁরণত হয়? (খ) ইংলণ্ডের 
শহরগীলর উৎপত্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে শিল্ুপশবপ্লবের প্রভাব কিরূপ? 
(গ) শিক্প-বিপ্লব কি কি সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছে? (ঘ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে 
সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ঘটিল কিভাবে? 

দুই এককথায় উত্তর দাও ৪ 

১। (ক) শিল্পশীবপ্লবের প্রারম্ভে কি কি জানসের প্রয়োজন ছিল? (খ) শিল্প- 
{বপ্নব সবপ্রথম কোথায় শুর; হয় ? (গ) উন্নত প্রকারের মাকু সর্বপ্রথম কে আবছ্কার 
করেন? (ঘ) জেমস: হরাগ্রভস্‌ কি আবিদ্কার করেন এবং তাহার ক নাম দেন? 
(ঙ) ক্রমটন ও রিচার্ড আর্করাইট কি কি আবিদ্কার করেন? (6) প্রথম বাচ্প চালত 
ইঞ্জিন কে আঁবত্কার করেন? (ছ) জেমস্‌ওয়াট কি আবিৎকার করেন ? (জ) সেফটি 
ল্যাম্পের আবিক্কর্তা কে? (ঝ) পাকা রাষ্তা তৈয়ারী কারবার উপায় কাহারা প্রথম 
উদ্ভাবন করেন? (4) স্টিফেনসন যে রেলইীপ্জীন তৈয়ারী করেন তাহার নাম কি? 
{(ট) শ্রামকদের ট্রেড ইউনিয়ন কারবার অধিকার ইংলণ্ডের পালমেণ্ট কবে স্বীকার করে? 


ভুভীল্ম জগ্র্যাক্স 


রচমাধম প্রশ্ন £ 

১। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগব্ল আলোচনা কর। 

২। আমোরকার স্বাধীনতার যুদ্ধ কিরুপে দেখা দিল সে সম্বন্ধে লিখ ; এই 
ঘ:খ্ের স্বরূপ ও তাৎপর্য আলোচনা কর। 


৪ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


৩। আমেরিকানদের বিজয়ী হওয়ার ও ইংরাজদের পরাজিত হইবার কারণগুলি 
বর্ণনা কর । 


সংক্ষিপ্ত উত্তরাঁভাত্তক ও সংক্ষপ্ত রচনাধমণী পর্ন £ 

১। (ক) আমোরকায় ইংরাজ উপানিবেশগ্ীল কিভাবে গড়িয়া উঠে? 
(খ) উপাঁনবেশগণ্জীলর সাঁহত ইংলণ্ডের কিরূপ সম্পকণ ছিল? (গ) এগ:লিতে 
ইংলণ্ডের কি কি রাজনোতক প্রথা-প্রাতষ্ঠ'ন গ্রহণ করা হইয়াছিল ? (ঘ) উপাঁনবেশ- 
গলিতে কিরুপ সমাজব্যবন্থা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল? (৩) ইহা কিভাবে গণতান্ত্রিক 
মনোভাবের উন্মেষ সাধনে সাহায্য করিয়াছিল ? 

২। (ক) তৃতীয় জজ‘ কে ছিলেন? (খ) তাঁহার নাত কি ছিল ? (গ) আপামর 
ইংরাজ জনসাধারণ তাঁহার নাতির কেন সমর্থক ছিল না? (ঘ) স্টাম্প আইন কি? 
কাহারা ইহার বিরোধিতা কারল এবং কেন? (৩) আমেরিকার স্বাধীনতায় বুদ্ধের 
অর্থনৈোতিক কারণ কি? 

৩। (ক) স্বাধীনতা ঘোষণায় {ক কি আদর্শের কথা উল্লেখ করা হয় ? (খ) ক্রাম্স 
আমোঁরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে কেন যোগ দিল? (গ) আর কোন: কোন: দেশ 
আমোরিকানদের সাহত যোগ 'দিয়াছিল ? 


৪। (ক) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কিভাবে দেখা দিল ? (খ) যুষ্ধে ইংলণ্ডের 
পরাজয়ের কারণ কি? 


দুই এককথায় উত্তর দাও ঃ 


(ক) আমেরিকায় সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের কোন: উপানিবেশাঁট গাঁড়য়া উঠে এবং কত 
সালে? (খ) তেরটি উপনিবেশের মধ্যে সবশেষ উপনিবেশ কবে স্থাপিত হয় এবং 
নাম কি? (গ) প্রতিটি উপাঁনবেশে গভনণর কে নিযুক্ত করতেন 2 (ঘ) সপ্তব্- 
ব্যাপী যুদ্ধে আমোরকায় ইংলণ্ডের হাতে কে পরাজিত হয়? (ও) কোন ইংয়াজ 
সেনাপাঁত কানাডা জয় করেন ? (5) স্টাম্প জ্যা্ট কে কবে পালণমেস্টে পাশ করান ? 
(ছ) রাজছমন্তরী টাউনসেণ্ড উপানবেশগ:লিতে £ক ক জিনিসের উপর আমদানি শুজক 
বসান ? (জ) লর্ড নর্থ কোন্‌ জিনিসের উপর শুল্ক বজায় রাখেন ? (ঝ) আমোরিকানরা 
সমুদ্রের জলে চায়ের পেট ফেলিয়া দেয় কোথায় ? (এঃ) ইহাকে কি বলা হয় ? 
(8) উপনিবেশগুলির প্রাতীনাধরা কোথায় মিলিত হন ? (ঠ) আমোঁরকায় সৈন্যদলের 
অধিনায়ক কে হইলেন ? (ড) [তান কোথাকার আধবাসী ছিলেন ? (ঢ) আমোরিকার 
স্বাধীনতা যুদ্ধ সব্রথম কোথায় শর; হয় ? (৭) উপানবেশগদলির প্রতিনিধিরা 
মালত হইয়া কবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? (ত) সশস্ত্র “নিরপেক্ষ ল'গ’ কাহারা 
গঠন করে? (থ) ইয়র্ক টাউনে কে কাহার নিকট আত্মসমপর্ণ করেন? (দ) কোন: 


চুক্তির দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকায় উপানিবেশিকগণের স্বাধীনতা স্বীকার কাঁরয়া 
লইয়াছিল ? 


চ্ভূৰ্ত অন্য 
রচনাধন্না* প্রশ্ন 


১। 


১৭৮৯ খরান্টান্দের ফরাসী বিপ্লব যে সব ঘটনার ফলে দেখা দেয় সেগুলি 
বণনা কর। 


অনৃশীলন্ী 


২। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ষোড়শ লুইর প্রচেষ্টা বর্ণনা কর। 
অথবা, ১৭৮৯ খ্রদষ্টাব্দের বিপ্লবের পৃবে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবহ্থা বর্ণনা কর । 
৩। স্টেটস জেনারেলের সংবিধান সভায় রুপান্তর বর্ণনা কর। 
৪1 ফরাসী বিপ্লবের কারণসমূহ পর্যালোচনা কর 
&। দ্রাশশীনকগণ ফরাসী বিপ্লবের ভাত্তভুমি কতটা রচনা করেন সে সম্বন্ধে 
আলোচনা কর। 
৬। ফরাসী বিপ্লবের জন্য ফরাসী রাজতন্দূকে কতদ:র দায়ী করা যায় সে সদ্বন্বে 
আলোচনা কর। | 
৭! শবপ্লব দেখা দিবার পূর্বে ফ্রান্সের সামাজিক অবদ্থা সম্বন্ধে ব%না কর ॥ 
এই প্রসঙ্গে স্থবিধাভোগ' ও স্ুব্ধাহনদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। 
৮। ইউরোপের অন্যান্য দেশে না ঘাঁটয়া বিপ্লব ফ্রান্সেই কেন ঘাঁটরাছিল সে 
সদ্বন্ধে আলোচনা কর। 
৯1 ফ্রান্সে সংবিধান সভার কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
১০। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের (১৭৮৯-৯১) অবদান ও সীমাবদ্ধতা 
বর্ণনা কর। 
১১। ফরাসী বিপ্লবে জেকোিনদের ( ১৭৯২-৯৪ ) ভূমিকা বর্ণনা কর ॥ 
১২। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন যে ঘটনাবলীর পরিণত তাহা বর্ণনা কর।  : 
১৩। নেগোলিয়নের উত্থানের পর্বে বিপ্লব! ফ্রান্সের সাঁহত ইউরোপের যে যা 
হইরাছিল তাহার কারণ উল্লেখ কারয়া আলোচনা কর। 
১৪। নেপোলিয়নের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
১৫। সংস্কারক হিসাবে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব নিরূপণ কর । এই প্রসঙ্গে তাহাকে 
বিপ্লবের সন্তান বলা যায় কিনা বিচার কর । 
১৬। মহাদেশীর অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের কারণ ও ইহার ফলাফল আলোচনা কর। 
১৭। স্পেন ও রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যুষ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা 
কর। 
১৮। নেপো'লয়নের পতনের কারণগ্াল আলোচনা কর । 
১৯। ফরাসণ বিপ্লবের প্রভাব ও গুরুত্ব আলোচনা কর। 
সংক্ষিপ্ত উত্তরাঁভত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধন প্রশ্ন £ 
১1 (ক) অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ১৭৮৯ শ্রাণ্টাব্দে ফরাসঈ বিপ্লবকে কিভাবে 
্বরান্বিত করিয়াছিল ? (খ) বিপ্লব ক্রান্সেই কেন প্রথম দেখা দিল ? (গ) যোড়শ 
ল্‌ই কির;প রাজা ছিলেন ? (ঘ) তান স্টেটস্‌-জেনারেল কেন আহ্বান কাঁরয়াছলেন ? 
(ও) স্টেটসৃ-জেনারেল কাহাকে বালত ? (5) তৃতীয় স্টেট্‌ কি কি দাবি কাঁররাছিল ৯ 
(ছ). ও সকল দাবির প্রতি রাজার মনোভাব কিরুপ ছিল ? জে) টোনস কোটে'র 
শগর্ট কি? (ব) ইহাকে 'বপ্রবাত্মক বলা হয় কেন ? 
২। (ক) মোতেসাকিয়া, ভোলটেয়ার ও রুশো কে ছিলেন? (এ) তাঁহাদের 
কের চিন্তাধারা ?করপে ছিল? 
রি । (ক) জাতাঁয় সভা ও স্টেটস জেনারেলের মধ্যে কি গার্থক্য ছিল? 
(খ) ব্যাস্টল দুর্গের উপর আক্রমণ ও ভার্সসই প্রাসাদ আঁভমুখে নারী বাহিনীর 


৬ উচ্চমাধ্যমিক ইাতহাস 


মিছিলের মাধ্যমে জাতীয় সভার প্রাত প্যারিসের দবহারাদের মনোভাবের কিরূপ 
পরিচয় পাওয়া যায় £ গে) প্যারস কিভাবে এবং কেন বিপ্লবের বেন্দ্রভুমিতে পরিণত 
হইয়াছিল ? 

৪1 (ক) জাতীর সভা বা সংবধান সভা ক ক সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিল ? 
(খ) এই সকল সংস্কার দ্বারা সমাজের কোন: শ্রেণী বেশি উপকৃত হইয়াছিল ? 
(গ) কোন: শ্রেণী সৰ্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্ৰস্ত হইয়াছিল ? 

€॥ (ক) মানবাধিকার ঘোষণায় কি উল্লেখ ছিল? (খ) ইহার তাৎপর্য‘ কি? 
(গ) মানবাধিকার ঘোষণাটির সাহত আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র ও আমাদের 
সংবিধানের মুখবদ্ধ-এর মিল ও আমল কোথায় ? (ঘ) এই [তনাটতে ক একই 
প্রকারের অধিকারের কথা উল্লেখ রাহয়াছে 2 

৬) (ক) ফরাসী বিপ্লবের সময় রাষ্ট্র ও চাচের সাহত দ্বন্দ্ব লাগিবার কারণ ক ? 
(খ) সংবিধানে রাজার ক্ষমতা কিভাবে সংকুচিক করা হয় ? (গ) সংবিধানে প্রাদোশক 
শাসন বাবদ্থায় কি কি পরিবর্তন আনা হয়? (ঘ) এইগ্ঠীল কতদিন টাকিয়া ছিল ? 

৭! (ক) এমিগ্রা, কাহাদের বলিত? (খ) বিপ্লব সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব 
কি ছিল? (গ) ষোড়শ লুই ও তাঁহার পাঁরবারবগেক্র এমগ্রাদের প্রতি [কিরূপ 
মনোভাব ছিল? (ঘ) ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ফরাসী বিপ্লবের প্রত মনোভাব 
কির্‌প ছিল? (ও) বৈদেশিক আক্রমণের ভীতি ফরাসী বিপ্লবীদের রূপ প্রভাবিত 
করিয়াছিল ? 

₹। (ক) আইনসভা কিরুপ ছিল? (খ) আইনসভায় 'বাভন্ন দলের বৈদোশক 
বদ্ধ সম্বন্ধে মনোভাব কিরূপ ছিল? (গ) ইউরোপের সাঁহত বিপ্লব ফান্সের যুদ্ধ 
কেন বাধল ? (ঘ) এই যুদ্ধ ষোড়শ লুইর ভাগ্য কিভাবে নির্ধারিত কাঁরল ? 
(৬) এই যুদ্ধ কিভাবে বিপ্লবীদের আরও চরমপন্ছণ করিয়া তুলিল ? 


৯1! (ক) কখন এবং কি পাঁরপ্থিতিতে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র দ্থাপিত হয়? (ক) আইন- 
সভার সাঁহত জাতাঁয় কনভেনসন-এর কিভাবে তুলনা কাঁরবে ? 

১০। (ক) সন্ত্রাসের রাজত্ব বলিতে ক বুঝায় ? 
রক্ষা করিয়াছিল? (গ) রোবেস্‌পিয়যর় কে ছিলেন? (ঘ) জাতীয় কনভেনসনের 
শেষ বংসর মধ্যবিভ্তশ্রেণী কিভাবে তাহাদের প্রভাব দ্থাপনে সফল হইয়াছিল ? 
(৬) ১৭৯৫ খ্রাষ্টান্দে ফ্রান্সে কিরূপ সরকার প্রাতষ্ঠিত হইল? (চ) ইহা কি 
গণতান্ত্ৰিক ছিল ? j 

১১। (ক) থাঁম‘ডোরিয়ান কনভেনশন ক ক কাজ করিয়াছিল? (খ) 
ও কতব্যের ঘোষণায় ক বলা হয়? (গ) ডাইরেক্টর 
হল? (ঘ) এই শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটল কি ভাবে? 

১২। (ক) নেপোলিয়ন বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ 
ঝাঁচাইলেন ? (খ) কম্সালেট শাসন ব্যবস্থার শট হইতে ঘর Le 
নেপোলিয়ন প্রাদেশিক শাসনবাবস্থায় কিরূপ পরিবর্তন আনয়ন ক Ea 
“গোলিয়ন কিঃ ($) আমিয়ার সন্ধিতে কি স্থির হইয়া ALE 
েপোলিয়নকে সয্াট হিসাবে মানিয়া লইল কেন? হলঃ (5) ফরাসীরা 


(খ) ইহা কিভাবে 'বিপ্রবকে 


আধিকার 
শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ কিরূপ 


.ল্‌ই গোপনে ফ্রান্স হইতে পলায়ন ক 


অনুশীলনী a 

১৩। (ক) নেপোলিয়ন কিভাবে ইউরোপের পুনগণঠিন করেন ? (খ) নেপোলিয়ন- 
এর সাম্রাজ্যের স্বরূপ কিরূপ ছিল ? (গ).মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবন্ছা কি? (ঘ) ইহার 
সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে কি জান? (ঙ) নেপোলিয়নের পতনের জন্য ইহা কতটা 
দায়ী ছল ? 

১৪। (ক) স্পেনের সাহত নেপোলিয়নের যুদ্ধ বাঁধবার কারণ কি? (খ) ইংলণ্ড 
কিভাবে এই ঘুত্ধে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়? (গ) স্পেনীয় যুদ্ধে নেপোলিয়নের 
পরাজয়ের কারণ কি? (ঘ) স্পেনীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল ? 

১৫। (ক) রাশিয়ার সাঁহত নেপোলিয়নের বিরোধ বাঁধবার কারণ কি? 
(খ) মস্কো আঁভষান কিভাবে ব্যর্থ হয়? (গ) নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ কাঁরলেন 
কেন? (ঘ) শত দিবস বলিতে কি বুঝায় ? (ও) ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ন 
[িভাবে পরাজিত হইলেন ? (5) আত্মসমর্পণের পর নেপোলয়নের কিরূপ অবচ্থা 
হইল? 

১৬। নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি কি? 

১৭। নেপোলিয়নের পরাজয়ে নৌশন্তির গুরুত্ব কিরূপ ছিল? 

১৮। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল কি হইয়াছিল ? 

দুই এককথায় উত্তর দাও_ 

(১) বিপ্লবের পূবে ফ্রান্সে কোন্‌ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন ? (২) পঞ্চদশ 
ল:ই’র মৃত্যুর পর কে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন? (৩) ফ্রান্সের অর্থনৈতিক 
দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তান প্রথমে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন কাহাকে ? 
(৪) ‘পাল“মে'ট অব প্যারিস কি ছিল? (6) ষোড়শ লই কি মহাসভা গঠনের 
জন্য নিবণচনের আদেশ দেন? (৬) এই মহাসভা কত খ্রীষ্টাব্দে আহ্বান করা হয় ? 
(৭) বাগুলের পতন কত গ্রণ্টান্দ কোন: তারিখে ঘটিয়াছিল? (৮) ফরাসী বিপ্লবের 
মোটামুটি কয়টি কারণ আছে এবং কি কি? (৯) বিপ্লবের পুর্বে ফরাসী সমাজ কি 
কি ভাগে বিভন্ত ছিল? (১০) তংকালীন ফ্রান্দে প্রচলিত [তিনটি প্রত্যক্ষ করের নাম 
লিখ । (১১) কনর সোস্যিয়াল’ কাহার লেখা ? (১২) নঃতন সংবিধানে ফ্রান্সে 
কিরূপ সরকার প্রবর্তন কারবার কথা বলা হয়? (১৩) জ্াল্সের নাগরিকদের কি কি 
ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল? (১৪) সংবিধানে সমগ্র ফ্রান্সকে কয়টি [ডিপার্টমেন্টে 
ভাগ করা হয় ? (১৫) যে কাজী মুদ্রা প্রচলন করা হয় তাহার নাম কি? (১৬) যাজক 
সম্প্রদায়কে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য কি প্রবর্তন করা হয়? (১৭) ষোড়শ 

ধরতে চেষ্টা কারলে কোথায় সপরিবারে ধরা 
পড়েন? (১৮) নঃতন আইনসভায় কয়টি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে এবং কি কি ? 


ডিউক অব ব্লাম্সউইক কে 'ছিলেন ? 
(১৯) পিলানজের ঘোষণা কাহারা করেন ? (২০) 

হার রা উত্তর ফরাসীরা কিভাবে দেয়? (২২) ফরাসীদের বিখ্যাত 
জাতীয় সঙ্গীতাঁট কি? (২৩) ইহার রচায়তার নাম কি? (২৪) ষোড়শ লুইর 


প্রাণদণ্ড কবে হয় ? (২৫) ফ্রান্সের বিরদ্ধে প্রথম শান্তসংঘ বি হয় এবং রর 
সদস্য কোন: রাষ্ট্রগুলি ছিল? (২৬) জননিরাপত্তা কমিটির শোণিতান্ত শাসনকে কি 
বলা হয় ? (২৭) এই শাসনকালের দুইজন বিখ্যাত নেতার নাম 1লখ। (২৮) ইরা 
শাসনব্যবন্থা শর; হয় কবে? (২৯) নেপোলিয়ন বোনাপার্টে কোথায় জন্মগ্রহণ কয়েন ? 


৮ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


(৩০) ইটালশতে তান কি ক যুদ্ধে অস্টিয়াকে পরাজিত করেন ? (৩১) পিরামিডের 
বুদ্ধ কাহার সাঁহত কাহার হইয়াছিল ? (৩২) নীল নদের যুদ্ধে কে জয়ী হয়? 
(৩৩) নেপোলয়ন প্রথম কদ্সাল হন কত সালে? (৩৪) দেশের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ 
ও পাঁরচালন কারবার জন্য নেপোলিয়ন কি স্থাপন করেন? (৩৫) পোপের স'হত 
নেপোঁলনন বে চান্ত করেন তাহাকে ?ক বলা হয়? (৩৬) কোড নেপোলিয়ন কি 
লইয়া রাঁচিত৭ (৩৭) লুনাভেলের সন্ধি কাহাদের মধ্যে কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? 
(৩৮) কোন: সান্ধর ছারা নেপোলরন ইংলণ্ডের সাহত 'মন্রতা চ্ছাপন করেন? 
(৩৯) কোন: সালে নেপোলয়ন সম্রাটপদে আভাবন্ত হন ? 18০) অস্টারালজের 
যুদ্ধে নেপোলিয়ন কাহাদের পরাজিত করেন? (৪১) রাশিয়ার সাহত মিত্রতা 
স্থাপনের জন্য নেপোলিয়ন কি চুন্ত স্বাক্ষর করেন? (৪২) ইংলপ্ডকে ধ্বংস করিবার 
জন্য নেগোলিয়ন ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন? (৪৩) স্পেনের সাহত নেপোলিয়নের 
যুদ্ধ কি নামে গাঁরাচত ? (88) স্পেন ও পতুগালে ইংরাজ সৈন্যবাহিনগর সেনাপাঁত 
কে ছিলেন ? (৪৫) নেপোলিয়ন কত সালে রাশয়া আক্রমণ করেন ? (৪৬) নেপোলিয়ন 
কোন্‌ যুদ্ধে সব্ধপ্রথম শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন ? (৪৭) ওয়াটারলুর যুদ্ধ কত 
সালে হইয়াছিল ? (৪৮) নেপোলিয়ন কাহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন ? 1৪৯) তাঁহাকে 
কোথায় নির্বাসিত কগ্না হয়? (৫০) কত বৎসর তান নিবণসিত জণবন যাপন 
করেন? 
পঞ্তস্‌ ক্যা 
রচনাধম? প্ন্ন 
১। ১৮১৫ খ্রাণ্টাখ্বের ভিয়েনা ব্যৰন্ছা সম্বন্ধে আলোচনা কর। অথবা, ভিয়েনা 
চুক্তির (১০১৫) গ:ুরংস্ব আলোচনা কয়। 
২। 'ভয়েনা ব্যবস্থার [সদ্ধাস্তগ্াল সম্বন্ধে মতামত ব্ান্ত কর। 
৩। ভিয়েনা ব্যবস্থার (১৮১৫) মূলনশীতগঞ্জল বিশ্লেষণ করিয়া উহার শতগযীলর 
মধ্যে সেগণল 1কবুপ প্রাতফালত হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর । 
৪1 চতুঃশান্ত চীন্তর ইাতহাস আলোচনা কাঁরয়া ইহার -ব্যর্থতার কারণ 
নিদেশ কর। 


€। ইউরোপীয় সংঘের উৎপাঁত্ত, লক্ষ্য, কার্যাবলী ও ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে 
ভালোচনা কর। 
৬। মেটারীনক-এর চারিঘ্র ও নীতি আলোচনা কর। তন ‘পরানো আমল, 


অক্ষপ্ন য়াখিতে ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলাফল ক হইয়াছিল তাহা 
বর্ণনা কর। 


সংক্ষপ্ত উত্তরভাত্তক ও সংক্ষপ্ত রচলাধনগং প্রশ্ন 

১। (ক) ১৮১৪-১৫ ধাঁণ্টাব্দে ভিয়েনায় আন্তজণাতিক বৈঠক বাঁসয়াছিল কেন? 
(খ) যাহারা ফরাসী 'বপ্নবগ্রসূত চিন্তাধারায় বিশ্বাস ছিল তাহারা এই বৈঠক হইতে 
কি আশা করিয়াছিল? (গ) ভিয়েনা ব্যবস্থার প্রধান গ্রধান শতগুল কি? 
(ঘ) আস্ট্য়া, প্রাশরা, রাশিয়া ও ইংলণ্ড এই ব্যবস্থা দ্বারা কিরূপ লাভবান হইয়াছিল? 


(ঙ) পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে কি করা হয়? (5) জামণন৭, ইটাল, বেলাজয়াম সম্বন্ধে কি 
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কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়? (ছ) এগুলির ক্ষেত্রে ভিয়েনা সণ্মেলনের কোন: কোন: 
নীত লাণ্ঘত হইয়াছিল? (জ) ফরাসী আক্রমণ হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিবার 
জন্য কি কি ব্যবন্থা লওয়া হইয়াছিল ?" 

২। (ক) ভিয়েনা ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখবার এবং শান্তি অক্ষর রাখিবার 
জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ? (খ) এই ব্যবস্থায় কি ত্রুটি ছিল ? (গ) ট্রপো প্রটোকল 
ক? (ঘ) ইহা দ্বারা কি করিতে চাওয়া হইয়াছিল ? (ও) মেটারানক ব্যবচ্ছা বালতে 
কি বুঝায়? (6) ইহার পতন ঘটল কেন? (ছ) ইংল'ড কেন মেটারানকের নাতির 
{বয়োধিতা করিয়াছিল ? (জ) জাম্ণানীতে উদার নীতির বিরুদ্ধে মেটারনিক কি ব্যবস্থা 
গ্রহণ কারয়াছিলেন ? 

দ;ুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ ! 

(ক) ভিয়েনা সণ্মেলনের বৈঠক শুরু হয় কবে? (খ) এই বৈঠকে সভাপাতিত্ব 
করেন কে? (গ) ইংলণ্ডের গ্রাতীনাধ হিসাবে কে কে যোগ দেন? (ঘ) ভিয়েনা 
সন্মেলনে কি ৰু নীতি গ্রহণ করা হয়? (৩) জামণনীতে ক গঠন করা হইবে 
বলা হয়? (5) আশ্টীরা ইটালীর কোন্‌ কোন্‌ স্থান গাইল? (ছ) চতুঃশক্তি চুন্ত 
কাহাদের লইয়া গঠিত হয়? (জ) ইউরোপীয় সংঘের প্রথম বৈঠক বসে কোথায় ? 
(ঝ) ট্রগো ঘোষণাপত্রের রচাঁয়তা কে ছিলেন? (এ) ট্রপো বৈঠকের মহলতুবী . 
আঁধবেখন বসে কোথায় ? (ট) ইউরোপাঁয় সংঘের তৃতীয় অধিবেশন বসে কোথায় ? 
(5) মেটারানক কে ছিলেন? (ড) কাললসবাড? আদেশসমনহ কোথায় প্রবতিতি হয়? 


(ড) গেটায়ানক ব্যবচ্ছার অবসান ঘটে কবে? 
লশ্ট অধ্যাক্স 


রচনাধমণ প্র“্ন 

১। গুনঃপ্রীতষ্ঠিত রাজতন্যের আমলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস বর্ণনা কয় 
এবং এই প্রসক্ষে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের কারণগ:লি সংক্ষেপে অলোচনা কর । 

ই। ১৮৪৮ শ্রাঞ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রাচ্সে যে বিপ্লব দেখা দেয় তাহার 


কারণগ.ল বর্ণনা কর। 
৩1 গ্রণসের স্বাধীনতা সংগ্রাম বর্ণনা করিয়া তাহার ফলাফল ও তাৎপর্য সম্বন্ধে 


কর। 
পাদ উত্তরাভাত্তক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধম প্রশ্ন এ রা 
১ (ক) ১৮১৫ হইতে ১৮৫০ পযন্ত যুগটির স্বরুপ কিরূপ ছিল? (খ) অণ্টাদশ 
লুই শাসনতদ্বে কি কি পারব তন সাধন করেন 2 (গ) টনের গতনের পর 
কান্দে রুপ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল? (ঘ) দশম চাল সের পিংহাসনচ্যুত হইবার 


মি ক) ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল কি হইল? (খ) জুলাই বিপ্লবের 
দি ন্সে কি ক রাজনৈতিক দল ছিল ? 


৩। (ক) লই ফাঁলিপের শাসনকালে ক্রা 
(খ) তান কাহাদের সমর্থন পাইয়াছিলেন £ 


কারণ কি? 


(গ) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ 


১০ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


৪.1 (ক) গ্রীস কিভাবে স্বাধীনতা অন করে? (খ) বিভিন্ন দেশের 
জনসাধারণ গ্রীকদের প্রত সহানুভূতিশীল ছিল কেন ? (গ) বৃহৎ শান্তবঞ্গের ভূমিকা 
কিরূপ ছিল? (ঘ) গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ কেন ? 


দূই-এককথায় উত্তর দাও 


(ক) নেপোলয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে কে বসেন? (খ) দশম 
চাল'স কে ছিলেন? (গর) তাঁহার সময়ে ফ্রান্সে কি ঘটিয়াছিল? (ঘ) ইহাকে কি 
বলা হয়? (ও) লুই ফিলিপ কে ছিলেন ? (5) এেব্রয়ারী বিপ্লব কত সালে হয় ? 
(ছ) গ্রীকরা কাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? (জ) কোন: কোন: রাষ্ট্র গ্রীকদের 
সাহায্য কারয়াছিল ? (ঝ) কোন: রাষ্ট্র সব চেয়ে বৌশ সাহায্য করিয়াছিল 2 
(4) ন্যাভারিনোর জলযদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ট) এঁদ্রয়ানোপল-এর 
সন্ধিতে কি স্বীকার করা হয়? (5) স্বাধীন গ্রীকরাজ্য কবে স্থাপিত হয় 


সপ্তম হ্যাক 
রচনাধমাঁ প্রশ্ন 


১। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী 'বপ্রবের স্বরূপ ও ফলাফল বণনা কর। 

২। হাঙ্গেরীতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রাতীক্রয়া আলোচনা কর। অথবা হাঙ্গেরশীতে 
বপ্লবের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর। 

৩। আপ্টরয়ায় বিপ্লবের প্রাতক্রিয়া বর্ণনা কর। 

৪| জার্মানী ও ইটালীতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৫1 ১৮৪৮ খ্রাঁণ্টাব্দের বিপ্রব কি ভাবে ইউরোপের 'বাভন্ন রাষ্ট্রকে প্রভাবিত 
কাঁরয়াছিল তাহা বিচার কর। 

৬। ১৮৪৮-৫০-এর 'িপ্রবগ্ীলর প্রতি ও পাঁরণীতি সদ্বন্ধে লিখ । এই প্রসঙ্গে 
এই বিপ্লবগযীলর ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর । 

সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধমা প্রশ্ন 


১। (ক) ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ইউরোপের কোন: কোন্‌ দেশে দেখা দেয় ? 
(খ) এই সব দেশে বিপ্লব ঘাঁটবার কারণ কি? (গ) এই বিপ্লবের ফলাফল কি 
হইয়াছিল? 

২! (ক) ফ্রান্সে অস্থায়ী সরকার কি কি কাজ করিয়াছিল? (ই) ফ্রান্সে 
সমাজতান্ত্রক দলের প্রভাব হাস পাইল কেন? (গ) নূতন সধাবধানের স্বরূপ 
কি ছিল? 

৩। (ক) লুই কমুথ কে ছিলেন? (খ) তাঁহার নেতৃত্বে হাঙ্েরীতে বিপ্লব ক 
ভাবে দেখা দিল? (গর) বিপ্লব প্রথমে জয়য্্ত হইয়াছিল কি ভাবে? (ঘ) এই বিপ্লব 
কিভাবে দমন করা হয় ? 

৪। (ক) মেটারনিকের পতন কিভাবে ঘাঁটল ? (খ) লম্বাড* ও ভোনস 


প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিল কেন? (গর) আষ্টয়ার পক্ষে এই দিদ্রোহগুলি দমন করা 
সহজ হইয়াছিল কেন ? 


me" 
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&। (ক) ক্রাঙ্কফোর্ট পালণমেন্ট কি? (খ) ইহা কিজন্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ? 
(গ) ইহা ব্যর্থ হইল কেন? 

৬। (ক) ইটালগতে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের প্রকাশ কিভাবে ঘটয়াছিল ? (খ) এই 
বিপ্লবে পিডমণ্টের অবদান গিরূপ ? (গ) চাঁট“‘সট্‌ আন্দোলন কি? ইহা কোথায় 
এবং কেন দেখা দিয়াছিল ? 

৭ (ক) ১৮৪৮-৫০ বিপ্রবগ/লির স্বরূপ কি ছিল? (খ) দুনশীতগ্রন্ত শাসনের 
বিরুদ্ধে কোন: কোন: রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় ? (গ) বিদেশ! শাসনের বিরুদ্ধে 
{বিদ্রোহ কোথায় দেখা 'দয়াছিল? (ঘ) এই বিদ্রোহগহলির পরিণতি কি হইয়াছিল? 
(ও) কি ক কারণে ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবগযাল ব্যর্থ হইয়াছিল ? (চ) এই বিপ্লবগুলির 
গুরুত্ব কোথায় ? (ছ) ১৮৪৮-কে বিপ্লবের বৎসর কেন বলা হয়? 

দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ 

(ক) ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব বয়টি রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে ? (খ) বিপ্লবের পর 
ফ্রান্সে কাহার নেতৃত্বে কিরূপ সরকার স্থাপিত হয়? (গ) হাক্ষেরী কোন: সাম্রাজ্যের 
অধশনে ছিল? (ঘ) এখানে কোন জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল? (উ) আর কিকি 
জাতি হাঙ্জেরীতে বসবাস করিত? (চ) হাঙ্ষেরীর সংখ্যাগারষ্ঠ জাতির নেতা কে 
ছিলেন? (ছ) তাঁহার নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে কি দেখা দিল? (জ) জেলান্ুচিক কে 
ছিলেন? (ব) রাষ্ট্রপাত হইয়া কম্ুখ কি করলেন? (এ) হাজ্েরীর [বিদ্রোহ কোন্‌ 
রাষ্ট্রের সাহায্যে দমন করা হয়? (ট) অস্ট্রিয়ায় আর কোন্‌ কোন: স্থানে বিক্ষোভ 
দেখা দেয়? (ঠ) জার্মানীর কোন: কোন্‌ রাজ্যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়? (ড) ফ্রাঙ্কফোর্ট পালামেপ্ট কি? (5) 1সাসালর রাজধানীতে কবে এবং 
কাহারা বিদ্রোহ করে? (৭) ইটালীর আর কোন; কোন: অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয় ? 
(ত) এই সময় পিডমণ্টের রাজা কে ছিলেন? (থ) চাট'সট্‌ আন্দোলন কোথায় 
দেখা দেয় ? (দ) ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবগর্লর যে দুইটি সাধারণ প্রকাঁত [ছল 
তাহা লিখ । 
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১। ক্রিয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

২। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের ইীতহাস আলোচনা কর। এই প্রজাতন্ত্রের পতন 
ঘাঁটবার কারণ সম্বন্ধে বিচার কর । 

৩। ফ্রান্সে তায় সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল সে সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৪1 তৃতগয় নেপো1লয়নের চারন্র ও নীতি বর্ণনা কর। 

& | তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নগীত সম্বন্বে সংক্ষপ্ত 
গববরণ দাও । 

৬। ইটালগ্রর এক্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর! 

৭। ভিয়েনা সম্মেলনের পর হইতে ১৮৪৮ খ্রাণ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালাীর অবস্থা লিখ । 

৮। ইটালগর এঁক্য আন্দোলনে পিডমন্ট-সাঁডনয়া কিভাবে নেতৃত্ব পাইল তাহা 


আলোচনা কর । 
া--7, 


১২ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


৯1 ইটালগর এক্য আন্দোলনে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে লিখ । 

১০ প্রমাবয়ার্স ও ভিলাক্রঙ্কা বৈঠকের তাৎপর্য বিচার কর। 

১১৭ ইটালীর এক্য সাধনে ম্যাটসিনি, গ্যারিবা্ড, কাতুর ও ভিষ্টর ইমানদয়েলের 
অবদান নিরূপণ কর। 

১২। ভিয়েনা সম্মেলনের ফলে জামণনীর রাজনৈতিক অবন্থা 1করূপ হইল তাহা 
বর্ণনা কর। 

১৩। জার্মানীর এক্য সাধনের ইতিহাসে স্লেজউইগ হলল্টেন প্রশ্নটির মূল্য রুপ 
তাহা 1বচার কর । 

১৪1 ১৮৬৬ ্রা্টাব্দের অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে লিখ । 

১৫। স্যাডোয়া যুদ্ধের তাংপর্য সম্বন্ধে লিখ ॥ 

১৬ ৷ ১৮৭০ গ্রাঁ্টাব্দের ক্রাস্কো-প্রাশয়ান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। 

১৭। জামণনীর জাতীয় এক্যের সংক্ষপ্ত ইতিহাস লিখ! অথবা, জার্মানীর 
এক্যলাভ সদ্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ । 

১৮। জামণনীর এক্য আন্দোলনে বিসমাকের অবদান বদ্তৃতভাবে আলোচনা 
কর। 

১৯  ইটালী ও জার্মানীর এক্য আন্দোলন দুইটির তুলনামূলক আলোচনা কর। 

২০। ১৮৭১ খ্রান্টাব্দের ব্যবদ্থার গএ্ররদত্ব সম্বন্ধে তোমার আঁভমত ব্যস্ত কর। 

২১। কাভুর ও িসমাকেরি মধ্যে তুলনামংলক আলোচনা কর । 

সংক্ষপ্ত উত্তরাভাত্তক ও সংক্ষপ্ত রচনাধম? প্রশ্ন 


১। নিকট প্রাচ্য সমস্যা কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে দেখা দেয়? উনাবংশ 
শতাব্দীতে নিকট প্রাচ্য সমস্যার স্বরূপ িরুপ ছিল? 

২। (ক) ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ কি? (খ) ইহার ফলাফল ক হইল? 
(গর) এই যুদ্ধের তাৎপর্য কি? 

৩। (ক) ক্রিগিয়া যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে কি কি মত রাহয়াছে ? (খ) এই বুদ্ধের 
মূল কারণ ক ? (গর) পাঁবন্র স্থানের কর্তৃত্ব লইয়া ক্ৰস ও রাশিয়ার মধ্যে {বিবাদ দেখা 
দিল কেন? (ঘ) প্যারিসের সপ্ধিতে কি ঠিক হইল (৬) ক্রিমিয়ার যদষ্ধের প্রত্যক্ষ 
ফল কি? (5) ইহার পরোক্ষ ফল কি? 

৪। (ক) ল:ই নেপোলিয়ন কে ছিলেন? [তাঁন কিভাবে ফ্রান্সে রাষ্ট্রপাত হন ? 
(খ) তন ভাবে সম্রাট হন? (গ) তাহার অভ্যন্তরণণ নত ও বৈদেশিক নাত 
দকরূপ ছিল? (ঘ) কি রাজনৈতিক তত্বের উপর 'দিতীয় সাম্ৰাজ্য দ্থাপিত ছিল? 
(9) বাস্তবে 'িতাঁয় সাম্রাজ্য কিসের উপর 'ভাত্ব কারয়া ছিল? তৃতীয় নেপোলিয়ন 
মোক্সকোতে হস্তক্ষেপ কাঁরলেন কেন? (চ) তান এক্ষেত্রে ব্যর্থ হইলেন কেন? 
(ছ) তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব কি? 

৫। (ক) ১৮৪৮-এ ইটালীতে কি কি রাষ্ট্র ছিল? (খ) এই রাষ্টরগীলর মধ্যে 
এক্য বোধ কিভাবে দেখা দেয়? (গর) ম্যাটাঁসান কে ছিলেন? (ঘ) তাঁহার লক্ষ্য 
AD জিওবাৰ্ট কে ছিলেন? (5). ইটালীর এঁক্য সাধন সম্বন্ধে তাঁহার 

ল? (ছ) এব্যাপারে কাভুরের আঁভমত কি ছিল ? 


অনুশীলনী ১৩ 


৬। (ক) সাডশীনয়া রাজ্যের সহিত অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ কিভাবে দেখা দিল ? (খ) এই 
যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভুমিকা বিরুপ ছিল ? (গ) দই সাঁসলি রাজ্য, ভেনিস 
ও রোম কিভাবে ইটাল' রাভ্যের সহিত সংযুক্ত হইল ? ঘে) ইটালীর এক্য সাধনের 
ক্ষেত্রে কি কি বাধা ছিল £ (ও) সেগুলি কিভাবে দুর করা হইল ? 

৭ (ক) জার্মান যৌথ রাজ্য কাহাকে বলিত ? (খ) অস্ট্রিয়ার প্রভাব এখানে 
কিরূপ ছিল? (গ) জামণনীতে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল ? 
(ঘ) মেটারানক ব্যবস্থার উপর, প্রাশিয়ার রাজার উপর এবং জাতীয় এক্য প্রসারের 
ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব কিরূপ পাঁরলক্ষিত হইয়াছিল ? 

৮। (ক) বিসমার্ককে ছিলেন? (খ) তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ কি ছিল? 
(গ) কিভাবে তান প্রাশিয়ার প্রধানমন্তী হন? (ঘ) [তিনি ক্ষমতায় কতাদিন 
আধাচ্ঠিত থাকেন ? 

৯। (ক) বিসমাক+ ও রাজা প্রথম উইলিয়ম প্রাশিয়ার সামারক শান্ত বৃদ্ধি 
কারতে চাহলেন কেন ? (খ) কিভাবে তাঁহারা ইহা বৃদ্ধি করেন। 

১০। (ক) জামখনীর এক্য সাধনের জন্য বিসমাকে'র কি পারকণ্পনা [ছিল ? 
(খে) স্যাডোয়ার যুদ্ধ পযন্ত তিনি কিভাবে পরিকজ্পনাটি রূপ দেন 2 
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১। (ক) ইউরোপে তুকাঁ সাম্রাজ্য কি কি অঞ্চল লইয়া গাঠত ছিল ? (খ) এই 
সাম্রাজ্য সম্বন্ধে রাশিয়ার কি নীতি ছিল? (গ) রাশিয়ায় এই নীতির বিরোধিতা 
কাঁরল কাহারা  (ঘ) তুরস্কের উপর রাশিয়ার দাবি কি প্রশ্ন লইয়া শুরু হয় ? 
(ও) তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কাহাদের সন্তুষ্ট কারবার জন্য কি কাঁরতে চাঁহলেন ? 
(5) এই সময় রাশিয়ার জার কে ছিলেন? (ছে) সনোপের জলযুদ্ধে কি হইয়াছিল ? 
(জ) কত সালে সিবান্তোপোলের পতন ঘটে? (ঝ) কোন সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ার 
যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে? (এঃ) এই সম্ধিতে কাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিল ? (৪) 'ক্রাময়ার 
যাদ্ধ বলা হয় কেন? 

২। (ক) লুই নেপোলিয়ন কত সালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপাত হন? (খ) তিনি 
নেপোলিয়ন বোনাপাটের কে ছিলেন? (গ) লুই নেপোলিয়ন কত সালে ফ্রান্সের 
সম্রাট হন এবং তিনি কি নামে পরিচিত হইলেন? (ঘ) নূতন সংবিধানে আইন 
সভার সদস্য সংখ্যা কত নিদি*্ট হইল ₹ (ও) তানি কাহার নিকট পরাজিত হন ? 

৩। (ক) কাবেনারিরা কে ছিলেন? (খ) নব্য ইটালী সমিতি কে দ্ছাপন 
করেন? (গ) কাভুর কে ছিলেন? (ঘ) তিনি কোন্‌ যুদ্ধে কাহাদের সহিত যোগ 
দেন? (ঙ) তানি কোথায় কাহার সাহত এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন? 
(5) আস্টরয়ার সৈন্যদল কোন্‌ কোন্‌ যুদ্ধে পরাজিত হইল £ (ছ) কোন্‌ কোন: 
রাজ্যের জনসাধারণ বিদ্রোহ করিয়া কি দাবি করিল? (জ) তৃতীয় নেপোলিয়ন 
অস্ট্রিয়ায় সহিত কোথায় যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করেন ? (ব) গ্যারবল্ডি সৈন্য লইয়া 
সর্বপ্রথম কোথায় যান? (ঞ) নেপলজতএর জনসাধারণ কাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে? (৪) ইটালী রাজ্য কবে প্রাতষ্ঠিত হয় এবং কে রাজা হন? (5) ভোনস ও 
রোম ইটালী রাজ্যের সহিত কোন্‌ কোন: সালে যব্ত হয়? (ড) ইটালীর রাজধানী 


কোথায় স্থানান্তারত হয় ? 


১৪ উচ্চমাধ্যমিক হীতহাস 


৪1 (ক) জোলভা'রন কথার অর্থাক? (খ) ১৮৬১ সালে প্রাশিয়ার সিংহাসনে 
কে আঁধাল্ঠত হন 2 (থ) তিনি কৰে এবং কাহাকে প্রাশিয়ার চান্সেলার পদে নিযুক্ত 
করেন? (ঘ) জামণএনীর এক্য সাধনের জন্য প্রাশিয়াকে কোন্‌ কোন: রাণ্টের সাঁহত 
যুদ্ধ কাঁরতে হইয়াছিল? (ও) ডেনমাকের সাঁহত বুদ্ধ কোন: দুইটি স্থান লইয়া 
দেখা দেয়? (চ) গোস্টনের চুক্তি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ছ) আস্ট্রয়ার সাহত 
প্রাশিরার যুদ্ধ কত সালে শুর? হয়? (জ) কোন্‌ যুদ্ধে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার নিকট 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে কি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ? (ঝ) এমংস 
টেলিগ্রাম কে কাহার নিকট পাঠান? (এঃ) ফ্রান্স কোন্‌ যুদ্ধে পরাজিত হয়? 
(উ) জাক্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের কি চুন্তর দ্বারা অবসান ঘটে ? 


নল্ৰম জঅন্যযান্স 
রচনাধমণ প্রশ্ন 


৯। ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের সাধারণ অবন্থা সম্বন্ধে 
আলোচনা কর । 


২! বসমাকের নেতৃত্বে জার্মানী ইউরোপা'য় রাজনণীঁতর কেন্দ্রাবন্দরতে পাঁরণত 
হয়--আলোচনা কর। 
৩। বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্টাগয্ীল আলোচনা কর। 
৪ | বিসমা্কের অভ্যন্তরীণ নগীত সম্বন্ধে যাহা জান দিখ। 
১. &॥ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আমলে জামণনর হীতহাস সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। 


৬। কাইজার “দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাঘ্ট্রনীতি আলোচনা কর। বিসমাকের 
পররাষ্ট্রনীতির সাহত ইহার তুলনা কর। 


৭) জার 'দ্িতীয় আলেকজাণডারের সংস্কারগ্ীলর বিবরণ দাও । এইগীলর 
ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর । 


৮। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে ‘ম:ন্তিদাতা জার বলা যায় কনা সে সম্বন্ধে 
আলোচনা কর । 


৯। (দ্বত য় আলেকজাণ্ডারের বৈদেশিক নখীতর বিবরণ দাও । 

১০। জার তৃতীয় আলেকজা*ডারের শাসনকাল বর্ণনা কর । 

১১। জারা'দ্বতীয় নিকোলাসের রাজত্বকাল বর্ণনা কর । 

১২। ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পযন্ত ইউরোপা শান্তবর্গের পারম্পারক 
রাজনৈতিক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

১৩। কি,কি কারণ ও ঘটনায় প্রভাবে ত্রিশক্তি মিতালি দেখা দিল তাহা বিশ্লেষণ কর। 

১৪। কি কি কারণ ও ঘটনার প্রভাবে এই চুত্তিগ্ীল সম্পাদিত 
ব্যাখ্যা কর ৪ ফ্রান্স ও রাশিয়ার চুক্তি, ইহ্স-ফরাসী চুক্তি, ইন্গ-রুশ চুক্তি । 

১৫। যে সকল ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তিশা মৈনীচুন্তি স্বাক্ষারত হইয়াছিল 
তাহা বর্ণনা কর। 


১৬। বিশ্বযুদ্ধের পর্বে ইউরোপের কুটনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। 


হইয়াছিল তাহা 


অনুশীলনী ১৫ 
সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধমা প্রশ্ন 


১। (ক) বিসমাকর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারকে কিভাবে শক্তশালশ করেন ? (খ) বিসমাকের 
নাতির বিরোধী কাহারা ছিল? (গ) তাহাদের বিরুদ্ধে বিসমাক* কিরুপ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন? (ঘ) ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে তান রুপ র্যবন্থা লইয়াছিলেন 
এবং কেন লইয়াছিলেন £ (ও) সমাজতান্বিকদের বিরুদ্ধে তিনি কি ব্যবন্থা গ্রহণ 
করেনঃ (5) বিসমাকর্ উপনিবেশ স্থাপন করতে চাহেন নাই কেন ? 

২। (ক) ফ্রান্সকে নিয়দ্ণে রাখবার জন্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব 
স্থাপনের জন্য বিসমাক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (খ) রাশিয়ার সহিত 
মিন্রতা দ্থাপনের শেষ পাঁরণতি কি হইয়াছিল? (গ) বিসমাকের পররাষ্ট্র নখতি 
সমলোচনার যোগ্য কেন ? 

৩। (ক) দ্বিতীয় উইলিয়ম-এর সহিত বিসমার্কের মতের [মল হইল না কেন? 
(খ) দ্বিতীয় উইলিয়মের বৈদেশিক নীতি কি ছিল? (গ) তাঁহার বৈদেশিক নীতির 
ফল কি হইয়াছিল? 

৪1 (ক) জার আলেকজাণ্ডার কি কি সংস্কার প্রবর্তন করেন? (খ) তাঁহার 
সংগ্কারগুলির কি ফল হইয়াছিল ? (গ) ভূমিদাস প্রথা কিঃ (ঘ) তানি এই প্রথা 
{কিভাবে বিলোপ করেন? (ও) ইহার প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল ? (5) জেমস্টভো 
দি? (ছ) কেন ইহা স্থাপন করা হয়ঃ (জ) জনসাধারণ ইহার দ্বারা কিভাবে 
উপকৃত হইয়াছিল ? 

€&| (ক) স্টোলিপিন সংকার কাহাকে বলে? (খ) কাউণ্ট উইটে ক করিয়া 
ছিলেন ? (গ) বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক কোন: দল রাশিয়ায় আমূল সংস্কার দাবি 
করিয়াছিল ? (ঘ) ১৯০৫ খপ্টাব্দে বিপ্লব কেন ঘটিয়াছিল ? (ও) ইহা ব্যর্থ হয় কেন? 

৬1 (ক) ত্রিশক্তি মৈত্রী চুক্তি কিভাবে গঠিত হয়? (খ) ত্রিশান্ত আঁতাত গঠনের 
কারণ কি? (গ) ব্রিসমরাট চুক্তি কেন ভাঙিয়া যায়? (ঘ) ইটালা আসিয়া ও জামণনীর 
সাহত দৈত্রীচুক্তি করিয়াছিল কেন? (ও) ইংলণ্ড কিভাবে তাহার ভয়ঙ্কর একাকীত্ব 
ভাঙিয়া ফোলতে সক্ষম হয়? (চ) ইউরোপ কিভাবে দুইটি সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত 
হইয়া পড়ে ? 

দ;ই-এক কথায় উত্তর দাও £ 

১। (ক) “বসমাকে‘র যুগ কোন[টকে বলা হয়? (খ) “ন্রিসম্রাট সংঘ’ কবে 
গঠিত হয় এবং ইহার সদস্য কাহারা ছিল? (গ) দ্বৈতসন্ধি কবে স্বাক্ষারত হয় ? 
(ঘ) ্রি-ান্তি মৈত্রী কাহাদের লইয়া গাঁঠিত হয় এবং কত সালে? (ও) 'বসমাক* 
কত সালে পদত্যাগ করেন ? (5) “জামান পরিতৃপ্ত দেশ কে বালিতেন ? (ছ) “'জামননণর 
ভবিষ্যৎ নৌশান্তর উপর’ কে ঘোষণা করেন ? 

২। (ক) জার 'দ্বতাঁয় আলেকজাণ্ডার কত সালে রাশিয়ায় জার হন? (খ) তাঁহার 
গাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি? (গ) মির বালিতে কি বুঝ? 
(বে) জেমসউ্‌ভো কি রি হু রা বলা নি (5) দ্বিতীয় 

ডারের মৃত্যু ভাবে * (ছ) সানস্টেফানোর সাম্ধ কাহাদের মধ্যে 
৪91 হইয়াছিল? (জ) কাউন্ট উইটে কে ছিলেন? (ব) রাশিয়ার সাহত 


বি উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


ফ্রান্সের চান্ত কত সালে স্বাক্ষীরত হয় 2 (এ) রূশ-জাগান যুদ্ধের সময় রাশিয়ার 
জার কে ছিলেন? (ট) এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? (5) 'রন্তদ্নাত রীববার” 
বাঁলতে কোন: তআিখকে বলা হয়? (ড) “ভবরো ঘোষণা*ট কি? () স্টোলাঁপন 
কে ছিলেন এবং কি করিয়াছিলেন £ (ণ) রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটে কবে? 

৩। (ক) টিঃপল আঁতাত-এর সদস্য কাহারা ছিল? (খ) ফ্যাসোডা ঘটনাটি 
ক? (গ) কাহাদের মধ্যে অত্মীরক মৈত্রী স্বাক্ষীরত হয় এবং কবে? (ঘ) ইউরোপে 
বে দুইটি বিবদমান রাল্্রজোট দেখা দেয় তাহার নাম লিখ । 


দশম ব্যাজ 
রচনাধমা প্রশ্ন 


৯। কাল মাকসের পুর্ববত সমাজতন্ত্রের স্বন্ধে যাহা জান {লিখ ৷ 

*। কাল মাক্সের জীবনী ও মতবাদ আলোচনা কর । 

৩। “সাম্রাজ্যবাদ” বলিতে যাহা বুঝ লিখ । 

৪1  ইউরোপণয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর ৷ 

৫। চীনে ইউরোপীয় শ্তিগুলির প্রবেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখ । 

৭। পাশ্চাত্য শান্তসম্‌হের সাহত চীনের দুইটি যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল 
বর্ণনা কর। 

৮1 চীনে প্রজ্জাতন্ত্র ?িভাবে স্থাপিত হইল তাহা বর্ণনা কর । 

সংক্ষিপ্ত উত্তরাভীত্তক ও সংক্ষপ্ত রচলাধন? প্রশ্ন 


১! (ক) সমাজতন্্বাদের উদ্ভব হইল কেন ? (খ) সমাজতন্বরবাদ বাঁলতে ?ক 
বুঝায় £ (গ) কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্র কাহারা ? (ঘ) তাঁহাদের মতবাদ 'ঁক ? 

২। (ক) কার্ল মার্কস্‌ কে 'ছিলেন ? (খ) তাঁহার রচিত সাম্যবাদের ইন্তাহার-এ 
তান ক বাঁলয়াছেন ? (গ) উৎপাদনের শান্ত ও উৎপাদনের উপাদান বাঁলতে কি 
ব্‌ঝাইতে চাহিয়াছেন 2 (ঘ) শ্রেণী সংঘর্ষ সম্পকে তাঁহার ব্যাখ্যা কি? 
(ও) ইতিহাসের ব্যাখ্যা তিনি কিভাবে করিয়াছেন? (চ) মাকসের মতবাদের 
গুরুত্ব কোথায় ? 

৩। (ক) সাম্রাজ্যবাদের বোণণ্ট্য কি কি? (খ) বাভিন্ন সা 
সহিত সংঘর্ষ বাধিল কেন? 
ফলাফল ক হইল? 
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৯। (ক) সমাজতন্ত্বাদের মূল কথা কি? (খ) 
(গ) কয়েকজন কজপনাবিলাদী সমাজতচ্তীর নাম লেখ । (ঘ) কার্ল মাক“স কোথায় 
জন্মগ্রহণ করেন? () তিনি কোথায় শিক্ষালাভ করেন? (6) প্রথম তিনি যে 
সংবাদপন্ত বাহির করেন তাহার নাম কি? (ছ) তাঁহার ব্ধ্র নাম কিঃ (জ) সাম্য 
বাদের ইচ্ভাহার কবে প্রকাশিত হয়? (ঝ) কাল" মাক'স-এর সবশ্রষ্ঠ গ্রন্থটি কি এবং 


গ্রাজ্যবাদী শান্তগুলির 
(গ) সাগ্রাজ্যবাদ বিস্তারের কারণ কি? (ঘ) ইহার 


ইহা কাঁ স্বীকার করে নাও 


অননশ লন k ১৭ 


কোন: ভাষায় ইহা লিখিত? (এ) মাক‘স কোথায় শেষ জীবন আঁতবাহিত করেন? 
(9) আন্তজাতিক শ্রামক সংঘ কবে দ্থাপিত হয়? (ঠ) ইহা কি নামে প্রাসাম্ধলাভ 
করে? (ড) ইহার প্রথম বৈঠক কোথায় বসে? (6) তৃতীয় ইপ্টারন্যাশনাল কবে 
এবং কোথায় স্থাপিত হয় ? (ন) সমাজতন্তবাদের বিভিন্ন রুপের নাম লিখ । 

২. (ক) সমাজতন্ব্রবাদের বৈশিষ্ট্য কটি? (খ) ওপাঁনবেশিক সাগ্রাজ্যগযীলর 
মধ্যে রেষারেষি বৃদ্ধি পাওয়ার কি ঘটিল ১ (গ) উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ 
আমেরিকায় কাহারা গয়া বসবাস শুরু করে ? (ঘ) এশিয়ায় কি নীতি গ্রহণ করা হয় ? 

৩। (ক) ইউরোপের কোন্‌ দেশ সবপ্রথম চীনের সাহত বাণিজ্য করিতে শুর; 
করে? (খ) চীনে আফিং ব্যবসায়ে অগ্রণী ছিল কাহারা? (গ) তাহারা কোথা 
হইতে আফিং লইয়া আসিত ? (ঘ) কয়টি আফিং যুদ্ধ হইয়াছিল এবং কখন ? 
(ও) নানাকং-এর সম্ধিতে কি ঠিক হয়? (চ) তিয়েনসিনের সন্ধিতে চীনকে কি 
মানিয়া লইতে হয়? (ছ) তাইপিং বিদ্রোহ কিঃ (জ) এই বিদ্রোহে কাহারা যোগ 
দের? (ব) এই বিদ্রোহ দমনে চীন সম্রাটকে কাহারা সাহায্য করিয়াছিল ? (4) বক্সার 
বিদ্রোহ কি এবং করে দেখা দেয়? (9) চীনের অখণ্ডতা কাহার জন্য রক্ষা 
পাইল ? (5) চীনের প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক সভা কোন্‌ সালে স্থাপিত হয়? 
(ড) মাণ্ু বংশণঁয় রাজারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন? (6) “চীন নবজাগরণ 
সামাত’' কে কোথায় দ্থাপন করেন? (৭) চীনে সাধারণতন্তর স্থাপিত হইল কবে ? 
(ত) যুয়ানাশকাই কে ছিলেন? (থ) একুশ দফা দাবি কে কাহার নিকট কবে 
পেণ করে? (দ) সামাবাদীদলকে কুয়োমিংটান দলের সাহত সহযোগিতা শর? করিতে 
আহ্বান জানান হয় কবে? (ধ) মাইকেল বোরোদিন কে ছিলেন? (ন) জাপান 
মাণ্টরয়া আক্রমণ করে কবে? (প) লংমার্চ বালতে ক বুঝ ? (ফ) ইহার নেতা 
কে ছিলেন? (ব) চীনে সাম্যবাদী দল কবে জয়লাভ করে ই 


এক্ীচশ্শ জন্র্যা্স 


পচনাধন প্রশ্ন 
১। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর হইতে বা্দিন কংগ্রেস পর্যন্ত নিকট প্রাচ্য সমস্যার 
|| 
ও নিন কংগ্রেস (১৮৭৮) ও বান চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইহা 
দনকট প্রাচ্য সমন্যার সমাধানে [রগ সাহায্য কারয়াছিল তাহা উল্লেখ কর । 
৩। বান সম্ধি হইতে বলকান যুদ্ধ পযন্ত নিকট প্রাচ্য সমস্যার 
আলোচনা কর ॥ 


৪1 প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যংগ্ধ দুইটির সধাক্ষপ্ত বিবরণ দাও এবং ফলাফল 


সম্বন্ধে উল্লেখ কর। 
৫&1 তরুণ তুক 

সংক্ষপ্ত উত্তরাঁভান্তক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধম প্রশ্ন 
রুমানিয়া রাজ]াট কিভাবে গঠিত হয়? (খ) ১৮৭৭ গ্রীচ্টাব্দে রাশিয়া 


ক) ! 
iy ১ কেন যুদ্ধ ঘোষণা করিল ? (প্র) এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইল ? 
র রদ 


গু আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে যাহা জান [লিখ । 


১৮ উচ্চমাধ্যামক ইতিহাস 


(ঘ) বার্লিন বৈঠক কিভাবে আহত হইল? (ও) বাল'ন সন্ধির প্রধান প্রধান 
শতগ্যাল কি? (৮) বালিন সন্ধি নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে কিরূপ সক্ষম 
হইয়াছিল ? 

২। (ক) ইংলণ্ড কিভাবে সাইপ্রাস পাইল? (খ) তরুণ তুকর্প আন্দোলন কেন 
দেখা দিল? (গ) ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? (ঘ) প্রথম বলকান যুদ্ধের 
কারণ কি? (ঙ) ইহার ফলাফল ক হইল? (5) দ্বিতীয় বলকান যদ্ধ কিভাবে 
শংরু হইল £ এই বুদ্ধের ফলে বলকান অঞ্চলে কেন সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হইল ? 
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১! (ক) ক্সানিয়া কি কি অঞ্চল লইয়া গাঠত হয়? (খ) ১৮৭৫ সালে তুকাঁ 
শাসনের বিরুদ্ধে কোথায় বিদ্রোহ দেখা দেয় ? (গ) কোন: রাজ্য দুইটি তুরস্কের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে? (ঘ) রাশিয়া কত সালে তুরস্কের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা 
করে? (ও) কোন্‌ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমা্চ ঘটে? (5) এই সান্ধতে 
রাশিয়া কি কি স্থান পাইল? (ছ) বুহৎ বুলগেিয়া রাজ্য কোন্‌ অঞ্চল লইয়া গঠিত 
হয়? (জ) এই সময় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (ঝ) নিকট প্রাচ্য সমস্যার 
সমাধানের জন্য কোথায় বৈঠক বসে এবং কত সালে ? (এ) এই বৈঠকে সভাপতিত্ব 
কেকরেন? (6) সান স্টেফানোর সন্ধির বদলে যে সান্ধ স্বাক্ষারত হয় তাহার নাম 
কি? (ঠ) এই সান্ধতে আঁশ্টুয়া কি কি স্থান লাভ করে? (ড) ইংল'ড কিভাবে 
সাইপ্রাস লাভ করে? (9) নব্য তুকাঁ দলের নেতা কে ছিলেন? (ণ) এই দলের 
আদর্শ ক ছিল? (ত) প্রথম বলকান যুদ্ধ কবে শুরু হয়? (থ) বলকান সংঘে 
কোন, কোন্‌ রাজ্য যোগ দেয় ? (দ) কোন চুন্তির দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান 
ঘটে? (ধ) নুতন কোন: রাম্ট্রাটর এই সময় উদ্ভব ঘটে? (ন) দ্বিতীয় বলকান 
যুদ্ধ কবে এবং কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হয় ? (প) এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? 
(ফ) কোন চাঁন্তর ছারা এই বুদ্ধের পারসমাধি ঘটে ? 


দ্াদ্দশ হ্যা 

রচনাধম? প্রশ্ন 

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগণুলি উল্লেখ কর। 

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত ও গাত সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

ও। জামান এই যুদ্ধে কিভাবে পরাজিত হইল তাহা বর্ণনা কর। 

৪1 ভার্সাই সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৫1 সেট জামেন ট্রায়াননের, নিউ'লর ও 
করিয়া এই সণ্ধিগ্‌লি সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। 

৭। জাতিসংঘের উৎপত্তি, লক্ষ্য এবং 
প্রণালী, কার্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখ । 

৮। তুরস্কের কামাল পাশার জবন? ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা কর। 


সেভরের সন্ধির শত উল্লেখ 


ইহার প্রধান প্রধান সংচ্থাগলর গঠন 


৬ ১১ 


৯। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের পুনরুজ্জীবনের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ। অথবা, কামাল আতাতুক্ ও তুরস্কের জাতীয়তাবাদী বিপ্লব 
সম্পর্কে যাহা জান লিখ । 

সংক্ষিপ্ত উত্তরাভিতিক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধম? প্রশ্ন 

১। (ক) ১৯১৪ এরষ্টাব্দের বি্বযুদ্ধের আসল কারণ কি? (খ) যুদ্ধের জন্য 
কে দায়ী এবং কেন? (গ) বিবদমান শাশ্তগ্লির য্‌দ্ধাদর্শ কি ছিল? (ঘ) মার্কিন 
যাক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে যোগ দিল কেন ? (ঙ) রাশিয়া এই যুদ্ধ হইতে সাঁরয়া গেল কেন ? 
(6) জামর্ণনী কিভাবে পরাজিত হইল? 

ই। (ক) প্যারিসের শাস্তি বৈঠকে কোন: কোন: নেতা উপাচ্ঘিত ছিলেন? 
(খ) তাহাদের প্রত্যেকের মনোভাব কি ছিল? (গ) প্যারিস সম্মেলনে দুইটি পরস্পর. 
বিরোধী নীতির সংঘাত কিভাবে দেখা দিল ? 

৩। (ক) ভাসণই সন্ধির প্রধান শত কি? (খ) এই সন্ধির ফলে ইউরোপের 
ররাজনোতিক অবস্থায় কি পারবতি হইল? (গ) ভাসণই সন্ধির ফলে জামণনদ রুপ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল? (ঘ) ভার্সসই সান্ধকে জামণনরা কিভাবে সমালোচনা করিয়াছে ? 
(ও) ভার্সাই সাম্ধর জুটি ছিল কোথার ?. ()) ভার্সাই সন্ধির মধ্যে আর একটি 
যাণ্ধের বাঁজ কিভাবে নিহিত ছিল 

৪1 (ক) আষ্টয়ার সহিত সেন্ট জার্মেন সন্ধির শতগুলি কি? (খ) ট্রার়াননের 
সন্ধির দ্বারা হাজেরাকে কি কি ক্ষাত স্বীকার করিতে হয়? (গ) নিউলির সম্ধি দ্বারা 
বূলগোঁরয়াকে কি ক্ষাত স্বীকার কারিতে হয়? (ঘ) সেভরের সাম্ধতে তুরস্কের অবস্থা 
করুপ হইল? 

€। (ক) প্রথম বিশ্বযুত্ধের ফল কি হইয়াছিল ? (খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে 
প্রসার পরিবর্তন লইয়া আসে? (গ) জাতিসংঘের উৎপাঁত্ত কিভাবে হইয়াছিল? 
(ঘ) ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল? (ঙ) ইহার ক কি সংস্থা ছিল? 

৬। (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গর তুরস্কের অবস্থা চিরুপ হইয়াছিল ? (খ) কামাল 
কিভাবে ক্ষমতা হস্তগত করেন? (গ) বিদেশন শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি কিভাবে সংগ্রাম করেন ? 
(ঘ) ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ? (ও) লসেনের সন্ধির তাংপয' কি? (5) কামাল 
ও তাঁহার দলের উদ্দেশ্য কি ছিল? (ছ) কামালকে নব্য তুরস্কের স্টা কেন বলা হয় ? 


দুই-এক কথায় উত্তর দাও 

১। (ক) প্রথম বি*বযুগ্ধ কবে শুর; ও শেষ হয়? (খ) সেরাজেভো শহরে 
করা হয় ? (গ) চৌদ্দ দফা পরিকল্পনার রচাঁয়তা কে? (9. 9.1978)। 
প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (ও) ক্লিমেনশো কে ছিলেন? 
হাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ছ) প্রথম বিদ্বযুদ্ধের 
পর আর কি কি চুন্ত ্থাক্ষারত হয়? (জ) জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে কবে চ্থাপত 
হয়? (ব) জাতিসংঘের মল আদর্শ কি ছিল? ডি 91978) (এ) জাতি- 
সংঘের কি কি সংস্থা ছিল? (ট) কামাল আতাতুর্ক কেন বিখ্যাত ? (3:5.1978)। 


কাহাকে হত্যা 
(ঘ) এই সময় ব্রিটেনের 
(6) ভার্সাই চান্ত কত সালে এবং কা! 


২০ উচ্চমাধ্যমিক হীতহাস 
ভ্লোদশ অনন্যা 


ব্লচনাধমা প্রশ্ন 

১। জার-শাসিত রাশিয়া সম্পর্কে যাহা জান লিখ। অথবা, রাশিয়ার পুরোহিত 
তন্ত্র, সামন্তশ্রেণী এবং জনসাধারণের অবস্থার পটভূমিকায় উনিশ শতকের রাশিয়ার 
অবস্থা বর্ণনা কর। 

২। রুশ বিপ্লবের কারণগীল আলোচনা কর। ইহার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি 
উল্লেখ কর। 

৩। ১৯১৭ ধষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব যে সকল ঘটনার ফলে দেখা দয়াছিল সেগুলি 
বর্ণনা কর। 

৪। জার দ্বিতীয় নিকোলাস কিভাবে সিংহাসনচ্যত হইলেন তাহা বর্ণনা কর । 

৫। বলশেভিক সরকার কিভাবে অভ্যন্তরীণ ও বাহঃশন্রুদের পরাজিত কাঁরয়াছল 
তাহা আলোচনা কর । 

৬। রশ বিপ্লবের তাংপর্ষ বর্ণনা কর । 

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও সংক্ষিপ্ত রচলাধমপ? প্রশ্ন 

১। (ক) বলশোভিক কাহাদের বলিত ? (খ) বলশোঁভক 'বপ্লব কেন ঘটঁটয়াছল ? 
(গ) ইহার গুরুত্ব কি? 

২। (ক) ১৯১৭ খান্টান্দের মার্চ মাসের বিপ্লবের কৃতিত্ব কি? (খ) অস্থায়ী 
সরকারের নীতি রুপ ছিল? (গ) কেরেনছিক কে ছিলেন? (ঘ) তাঁহার নদীত 
কি ছিল? (ড) তাঁহার নণীতগুলি ব্য হইল কেন? কেরেনাপ্কর নগীতর সাঁহত 
লেনিনের নীতির কিরূপ পার্থক্য-ছিল £ (5) অক্টোবর বিপ্লব কিভাবে অনঃষ্ঠত হয় ? 

৩। (ক) অক্টোবর বিপ্লবে লৌনন কিরূপ অংশ গ্রহণ করেন? (খ) তাঁহার 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পাঁরকজ্পনা ক ছল 2 (গ) রাশিয়ার অভ্যন্তরে ও বাহিরে 
অক্টোবর বিপ্লবের ফলাফল ক হইল? (ঘ) বলশোঁভক সরকার কিভাবে অভ্যন্তরীণ ও 
বহিঃশত্রুদের পরাজিত কাঁরিল ? 

৪ | নেগ কাহাকে বলে? কে ইহার প্রবর্তন করেন এবং কেন করেন ইহার 
কিরূপ প্রয়োজন ছিল ? 

&। রূশ বিপ্লব রাশিয়া ও বিশ্বকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে ? 

দ;ই-এক কথায় উত্তর দাও £ 


(ক) রূঃশশবিপ্রব কবে দেখা দেয়? (খ) এই সময় রাশিয়ার জার কে 1ছলেন ₹ 
(গ) পেট্রোগ্রাডে গণ-অভ্যুথথানের তারিখ কি? (ঘ) কেরেনাক কে ছিলেন 
(ঙ) বলশোভক দলের নেতা কে ছিলেন ? (5) অক্টোবর বিপ্লব কবে সংঘাটত হয় ? 
(ছ) তায় অখিল সোভিয়েট কংগ্রেসের কবে উদ্ছোধন হয় ? (জ) এই কংগ্রেস ফি 
কি ক্রি পাণ করে? (ঝ) কেমন কবে বিপ্লবীদের হস্তগত হয় ? (4) সোভিয়েট 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন: কোন্‌ রাষ্ট্র যোগ দেয় ? (ট) এ্যাডামরাল কলচাক কে ছিলেন ? 
(5) “8.৮. কাহাকে বলে? (ড) সোভিয়েট ইউনিয়ন কয়টি সমাজতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র লইয়া গঠিত হয় ? (6) এই নব গঠিত বাষ্টরটির নাম কি হইল? 


অনুশীলনী ২১ 
চতুৰ্দশ অন্যাস : 
রচনাধম প্রুশ্ন 


১। লোকান* চুক্তি কিভাবে স্বাক্ষারত হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর। 

২। লোকান চুক্তির ফলে বুদ্ধের প্রকৃত অবসান ঘাঁটল এবং শান্তর যুগ ফারিয়া 
আসল এই মত গ্রহণযোগ্য কিনা আলোচনা কর । 

৩। কেলগ-ব্ৰি'য়া চুক্তি বা প্যারিস চুক্তির শতঞ্গীল আলোচনা কর । ইহার ভাল 
ও মন্দ দক আলোচনা কর । 

৪1 ১৯২৫ হইতে ১৯৩০ গ্রাষ্টাব্দ পর্যন্ত কালটিকে জাতিসংঘের ইীতহাসে লুবর্ণ- 
যুগ বলা হয় কেন তাহা আলোচনা কর। 

৫। দনিরস্ীকরণ সমস্যার সমাধানের জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা 
কর। জাতিসংঘের বাহরে নিরপ্বীকরণ সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করা হইয়াছিল 
তাহারও উল্লেখ কর । 

৬। জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণগহীল আলোচনা কর ৷ 

৭। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাঁসস্ট ইটালীর উত্থানের সধাক্ষথ ইতিহাস দাও । 
তাঁহার সংসকারগ্ল বর্ণনা কর । 

৮) মুসোলিনীর বৈদৌশক নীতি আলোচনা কর । 

৯। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর জমস্যাগর্ীল আলোচনা কর । 

১০। জামণানীতে হিটলার কিভাবে ক্ষমতা হস্তগত করেন তাহা বর্ণনা কর। 
১১1 হিটলারের অভ্যন্তরীণ নীতি আলোচনা কর । 
১২। িটলারের পররাষ্ট্র নীতির মল বৈশিঘ্টাগহাল উল্লেখ কাঁরয়া {তান কিভাবে 


.এইগ্ীল বাস্তবে পারণত করতে পারলেন তাহা আলোচনা কর। 


১৩। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন জাপানের সাগ্রাজযবাদী ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা 
কর । এই প্রসঙ্গে চীনের সাঁহত তাহার সম্পর্ক সম্বন্ধে উল্লেখ কর ৷ 

১৪। স্পেনের গৃহযাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা কর । 

১৫। যে ঘটনাবলীর পাঁরণামে ১৯৩৮ খীষ্টাব্দের িউনিক চান্ত সম্পাঁদত 
হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর । 


১৬। রাশিয়ায় স্টালিনের একক শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

১৭। [তীয় বিশবয:দ্ধের কারণ বর্ণনা কর। 

সংক্ষপ্ত উত্তরাভাত্তক ও সংক্ষিপ্ত রচনাধমাঁ প্রশ্ন 

১। (ক) লোকান- চান্ত কাহাকে বলে এবংকেন ? (খ) এই চুন্তির সাহত কোন: 


কোন: রাষ্ট্র জড়িত ছিল? (গ) এই ছীস্ত ছারা কি ঠিক হইয়াছিল ? 'ঘ) লোকানণ 
চান্তে কি কি শর্ত ছিল? (ও) জামণনী ও ফ্রান্সের উপর এই চুক্তির করুপ প্রভাব 


-পড়িয়াছিল ? (5) লোকার্ন চান্তর গুরুত্ব কোথায় 3 (ছ) কেবলা চুক বা প্যারিস 


শান্তি চুক্তি স্বাক্মারত হইবার কারণ কি? (জ) এই চু্তির শ্গ্জীল কি ? (ঝ) 
ভাল দিক ক ছিল? (এ) ইহার কি কি নট ছিল ? ) ন্তাটির 


২২ উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস 


২। (ক) ফ্যাঁসজম বাঁলতে কি বুঝ? (খ) মুসোলিনশ কিভাবে ইটালতে 
ক্ষমতা হস্তগত কাঁরলেন £ (গর) তাঁহার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নঙীতর প্রধান লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য কি ছিল ? (ঘ) এ দুইটি কতটা সফল হইয়াছিল এবং কিরুূপে ? 

৩। (ক) হিটলার কিভাবে জামণানীতে রাষ্টক্ষমতা দখল করিলেন ? (খ) তাঁহার 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির প্রকৃত লক্ষ্য কি ছিল? (গ) নাৎসীদের ক্ষমতায় 
অধাচ্ঠত হইবার স্বপক্ষে কি বক কারণ ছিল? (ঘ) হিটলারের পররাষ্ট্র নশীতর মুল 
বৈশিষ্ট্য কি ছিল? (ঙ) [হিটলার অস্ট্রিয়া দখল কিভাবে কাঁরলেন ? (6) চেকো- 
গ্লোভাকিয়ার সাহত মতবিরোধ হইবার কারণ কি? (ছ) মিউনিক চান্ততে ক ঠিক 
হইল? (জ) পোল্যান্ডের নিকট হিটলার কি দাবি কাঁরলেন ? 


৪। (ক) জাপান মাগ্চুরয়া আক্রমণ করিল কেন? (খ) টানাকা মেমোরয়ল 
কি? (গ) এশিয়ায় নূতন ব্যবন্থা বলিতে জাপান ক বুঝাইতে চাঠহয়াছিল ? 
(ঘ) এঁশয়ার দেশগুলি ইহাতে সাড়া দেয় নাই কেন ? 

৫। (ক) স্টালন কিভাবে নিজেকে অপ্রাতহত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন? 
(খ) যাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিল তাঁহাদের দি অবস্থা করিয়াছিলেন ? 
(গ) তাঁহার পররাষ্ট্র নশীত কির;প ছিল ? 

৬। (ক) স্পেনের গৃহযুদ্ধের কারণ কি? (খ) ইউরোপের বাভন্ন রাষ্ট্র কেন 
স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল ? 

9 (ক) চেম্বারলেন কে ছিলেন? (খ) দালাদিয়েরের সম্ব্ধে কি জান ? 
(গ) হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতির প্রতি তাঁহারা কিরূপ নগীত অনুসরণ করেন এবং 
কেন করেন? (ঘ) এই নীতির ফলাফল কি হইয়াছিল? 

৮। (ক) দ্বিতাঁর বিশ্বযুদ্ধের উপাত্ত কোথায় ? (খ) কি কি কারণে দ্বিতশয় 


বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেয় ? (গ) দ্বিতীয় বি*বষ;দ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি? (ঘ) হিটলার, 


এই যুদ্ধের জন্য কিরুপ দায়ী ছিল ? 


৯। দ্বিতীয় বিবষুদ্বের প্রকাত ও গাঁত বর্ণনা কর। 

১০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জামণনণ ও জাপানের বিজয় অভিযান বর্ণনা কর। 

১১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে শেষ হইল তাহা বর্ণনা কর। 

১২। হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার অবদান উল্লেখ কর। 

১৩। (ক) দ্বিতাী় বিশ্বযুদ্ধকে কেন সামাগ্রক যুদ্ধ বলা হয়? (খ) যুদ্ধের প্রথম 
দিকে [হটলার কোন: কোন্‌ দেশ কিভাবে জয় করেন? (গ) রাশিয়ার বরুদ্ধে হিটলার 
যুদ্ধ ঘোষণা কারলেন কেন ? (ঘ) জাপান যুদ্ধে যোগ দল কেন 2 (ঙ) জাপান 
কোন কোন্‌ দেশ জয় কাঁরতে সমর্থ হয়? (8) জাপান আত্মসমর্পণ কাঁরিল কেন ? 
(ছ) হিটলারের পরিণতি কি হইয়াছিল ? 


দুই-এক কথায় উত্তর দাও ৫ 


১ (ক) লোকানর চুক্তি কবে এবং কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষারত হয়? (খ) প্যারিস 
চান্ত কত সালে দ্বাক্ষারত হয় ? (গ) ইহার মূল লক্ষ্য কি ছিল? (ঘ) জাতিসংঘ 


কয়টি রাজনৈতিক বিবাদ সংবাদ গমিটাইতে সক্ষম হয় ? (ঙ) জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা 
বেশী দাফল/মণ্ডিত যুগ কোনটি ? 


অনুশীলনী - ২৩ 


২। (ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের কোন্‌ কোন্‌ দেশে একনায়কতন্ত 
প্রাতচ্ঠিত হয়? (খ) মুসোলিনী কে ছিলেন? (লি. 5. 1978) । (গর) তান যে 
দল গঠন করেন তাহার নাম কি? (ঘ) আবাসানয়ার বিরুদ্ধে তিনি কত সালে যুদ্ধ 
ঘোষণা করেন? (ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি যোগ দেন কবে? (চ) তাঁহাকে 
কাহারা কবে হত্যা করে ? 

৩। (ক) হিটলার কে ছিলেন? (খ) তান যে দল গঠন করেন তাহার নাম কি? 
(গ) তাঁহার দলের প্রতীক কি ছিল? (ঘ) তাঁহার যুব আন্দোলনের স্তম্ভ কাহারা 
ছিল? (ঙ) হিটলার কবে ক্ষমতায় আধান্তিত হন? (6) {হটলারের আত্মজীবনীর 
নাম কি? (ছ) তিনি কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য দখল করেন £ (জ) কোন্‌ রাষ্ট্রের নিকট 
হইতে তিনি ডানাজগ বন্দর দাবী করেন? (ঝ) ইহার ফল কি হইল ? (৫) জামণনী 
কোন: রাষ্ট্রের সহিত অনান্রমণ চুক্তি করে এবং কত সালে? 

৪1 (ক) জাপান মাণ্চরয়া দখল করে কত সালে ? (খ) এাঁশয়ার নূতন ব্যবন্থা 
শক? (গ) জাপান বিনা বদ্ধ ঘোষণায় চন আক্রমণ কাঁরল কখন ? (ঘ) জাপান 
কাহার সাঁহত কমিস্টার্ণ বিরোধা চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং কত সালে? জাপান পাল 
হারবার আক্রমণ করে কবে 

$। (ক) স্পেনে প্রজাতান্ত্রক সরকার কবে প্রাতষ্ঠিত হয়? (খ) ফ্রাঙ্কো কে 
ছিলেন? (গ) তান কাহার বিরদ্ধে বিদ্রোহ করেন? (ঘ) স্পেনের কাহারা 
তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ? (ও) ইউরোপের কোন: দুইটি রাষ্ট্র তাঁহাকে সরাসাঁর 
সাহায্য করে? (5) কোন, দুইটি দেশের সরকার নিরপেক্ষ থাকে ? (ছ) আন্তজাঁতক 
বাহন গঠিত হয় কাহাদের লইয়া ? (জ) স্পেনের গৃহযুদ্ধে কে জয়ী হন? (ঝ) তান 
স্পেনে কি স্থাপন করেন ? (৫) তাঁহার দলের কি নাম দেন? (ট) নিজে [তান কি 
উপাধি গ্রহণ করেন? 

৬। (ক) লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় কোন: দুই নেতার মধ্যে ক্ষমতার ছন্দ 
দেখা দেয়? (খ) কে জয়ণ হন ? (গ) স্টালিন নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করেন কিভাবে? (ঘ) দেশের নিরাপত্তার জন্য স্টালিন বিভিন্ন দেশের সাহত ক 

> 
যা তা দালাদিয়ের কে ছিলেন? (খ) চেকোগ্নোভাকিয়ার নিকট হইতে 
হিটলার কি দাঁব করলেন ? (গ) গমউানক বৈঠকে কে কে উপাস্িত 1ছলেন ? 
(ঘ) িউনক চুক্তি কাহাদের মধ্যে কত সালে স্বাক্ষারত হয়? (৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 


কবে শুর: হয়? (6) এই সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (ছ) ফ্রান্স কত 


সালে জার্মানীর দনকট পরাজিত হইল? (জ) দক্ষিণ ফ্রান্সে কি সরকার প্রাতাণ্ঠত 
হইল? বে) রাশিয়ার বির;দ্ধে হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করেন কবে? (এ) জামান 
বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করে কবে? (8) জাপানের কোন্‌ দুইটি শহরে ক বোমা 
নিক্ষেপ করা হয়? (ত) জাপান কাহার {নিকট আত্মসমর্পণ করে? 


সী 


১! 


চি 


৯। 
৯১০ । 


১১। 
১২। 


১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ 
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৭৮ 


ইতিহাস 
ছ্তীঞ্ সজ্র 
‘ক’ বিভাগ 
(যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর লেখ ) 
জ্ঞানদাপ্ত স্বৈরাচার’ কাহাদের বলা হয়? জ্ঞানদাপ্ত দ্বৈরতন্ত্ের বোশিপ্ট্যগচলি 
কি ছিল ? 
শিল্প-বিপ্রবের গথ্য বোশষ্ট্যগ্ল বণনা কর। ইহার ফলফল ক 
হইয়াছিল ? 
অথবা 
সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার এবং প্রথম নিকোলাসের আমলে রুশ দেশের 
অবস্থার 1ববরণ লেখ । 
ইংল'ড এবং তাহার উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির মধ্যে কি বক কারণে 
যুদ্ধ বাঁধে ? 
অথবা 
১৮৪৮ খৃণ্টাব্দকে “বিপ্লবের বৎসর” বলা হয় কেন 
১৭৮৯ খষ্টান্দে ফ্রান্সে বিপ্রব ঘটিল কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। 


নেপোলয়ন বোনাপাট" কি ভাবে ফ্রান্সের সম্রাট হইয্লাছিলেন? তাঁহার 
সংক্কারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 


ইটালির এক্যসাধনের বিভিন্ন পর্ায়গুলি আলোচনা কর । 
প্রথম বিবধদদ্ধের কারণগ্ড়লি পর্যালোচনা কর । 
১৯১৭ সালের রশ বিপ্লবে লেনিনের ভুমিকা কি ছিল? এই বিপ্লবের 
ফলাফল ক ? 
এ" বিভাগ 
(যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখ ) 
ইতিহাসে ১৭৬৩ খুণ্টাব্দের গুরুত্ব আলোচনা কর। 


কিনসার্ট অব্‌ ইউরোপ? (ইউরোপের একা ) কি কি কারণে ব্যর্থ হয় তাহা 
বিশ্লেষণ কর। . 


১৮৩০ খঙ্টাব্দে জুলাই বিপ্লবের কারণগাল নিণ‘য় কর । 


মাকপি-প্রবার্ত'ত সমাজতন্তরবাদের প্রধান বৈশিষ্টাগডলি সংক্ষেপে বুঝাইয়া 
দাও। 


১৮৭৮ সালে বালিন সেটলমেণ্টের (বান নিষ্পত্তির ) কি কৃতিত্ব? 
রুশ-জাপাম যুদ্ধের ( ১৯০৪-১৯০৫ ) এতিহাসিক তাৎপর্য কি? 
টিপূল আঁতাত (ত্রিণ্তিৈত্রধ ) কি ভাবে গঠিত হইয়াছিল ? 
জামননীতে হিটলার কি রূপে ক্ষমতায় আসান হইলেন, দেখাও । 


চা] 


‘গ্ৰ’ বিভা 

(যে কোন পাঁচাট প্রশ্নের উত্তর লেখ ) 
১। বাণ্ভলের পতনের তারিখ ক ? 
১৮। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে কোন্‌ কোন: দল লিপ্ত ছিল ? 
১৯ কোন্‌ সালে বিসমাক* ক্ষমতাচ্যুত হন ? 
২০। ১৯১১ সালে চাঁন বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন 2 
২১। “চোদ্দ দফা দাবি'র রচয়িতা কে ? 
২২। কামাল আতাতুর্ক কেন বিখ্যাত ? 
২৩। “লীগ অব্‌ লেশনস+এর (জাত-সংঘের ) মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? 
২৪। মুসোলান কে ছিলেন? 
২৫। যখন দ্বিতীয় বি*্বযুদ্ধ বাঁধে; তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন 2 
২৬। এগউনিক চুত্তিট” কি? 


উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮০ 
ভ্িভীল্ শজ্জ 
ক ১। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত’ বলিতে কি বুঝা? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। 
২। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতিতে শিজ্পাঁবপ্লবের প্রভাব নির্ণয় কর। 
৩। ১৭৮৯ খন্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের জন্য দার্শীনকেরা কতটা দায়ী 
৪! নেপোলিয়নের সংস্কার-কাষণাঁদর বিবরণ দাও । 
৫। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮) কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর॥ 
ঙ। তার নেপোিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা কর। 
৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগণ্ীল বর্ণনা কর । 
৮1 বলশেভিক বিপ্রবে লেনিন কি ভুমিকা গ্রহণ করিমাছিলেন এই বিপ্লবের 
এঁতিহাঁসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 
খ॥ ৯। আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণগণ্টীল আলোচনা কর। 
১০। ইউরোপাঁয় শান্তি সমবায়ের ব্যর্থতার কারণগঠীল বি? 
-১১। জুলাই বিপ্লবের (১৮৩০) কারণগড়ল বিশ্লেষণ কর । 
১২। ইতালির এঁক্য আন্দোলনে কাভুরের অবদান নির্ণয় কর। 
১৩।  ক্রিগিয়ার যুদ্ধের ফলাফল ক হইয়াছিল ? 
১৪। কার্ল মাক্স্‌ কে ছিলেন? মাক'সাঁয় মতবাদের প্রধান বৌশষ্টযগযীল 
আলোচনা কর। রর 
১৫। কিভাবে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রি-পাক্ষিক মৈত্রী গাঠত হইয়াছিল ? 
১৬। হিটলার কিভাবে জামণনীতে ক্ষমতায় আঁগয়।ছিলেন। 
গ॥১৭। রুশো কে ছিলেন? 
১৮। পবিত্র চুক্তি (১৮১৫) সম্পাদনের প্রস্তাব কে কাঁরয়াছিলেন ? 
১৯! কোন: দেশকে ইউরোপের রোগগ্রন্ত ব্যান্ত' বলা হইত ? 
২০। মা রাজবংশকে কবে উৎখাত করা হয়? 


২১। 
২২। 
হ৩। 
২৪। 


৮1 
৯। 
১০। 
১১) 
১২। 
১৩। 
১৪ । 


১৫। 
১৬ । 
১৭। 
১৮! 


১৯! 
২০ । 
২১। 
২২। 


[নন 


“চৌদ্দ-দফা নীতি'র রচায়তা কে : 
স্তালন কে ছিলেন ? 
“অক্ষ মৈত্রী” বলিতে কি বুঝা ? 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কখন আরম্ভ হয় ? 
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮১ 
ছিতাৰ পত্ৰ 
ক-বভাগ 


১৭৬৩ সালে ইউরোপের রাজনোঁতক অবস্থা কিরূপ ছিল ? 
প্রথম নেপোলিয়নের 'মহাদেশীয় অবরোধ' ব্যাখ্যা কর । ইহা তাঁহার পতনের 
জন্য কতটা দায়ী ? 
ভিয়েনা ব্যবন্থার একাট সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও ৷ ইহার ভ্রুটিগীল কি ছিল ? 
জার্মানীর এক্যসাধনে বিসমাকেরি অবদান পরীক্ষা কর । 
বািন চুক্তির (১৮৭৮) শত'‘গঢ়ল বিশ্লেষণ কর। ইহা ি বলকান সমস্যার' 
সমাধান কাঁরতে পারিয়াছিল ? 
জাতিসংঘের কার্যাবলী আলোচনা কর। শান্তিরক্ষায় ইহা ব্যর্থ 
হইয়াছিল কেন ? 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগড়াল আলোচনা কর। 
খ-বিভাগ 
ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) তাংপর্য ব্যাখ্যা কর। 
সন্ত্রাসের রাজত্ব’ সম্পকে একাট সমালোচনামুলক টীকা লিখ ৷ 
মেটারানক ব্যবন্থা’ বলতে কি বুঝায় ? 
রাশিয়ার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে “ুক্তিদাতা জার বলা হয় কেন? 
সান_ইয়াত-সেন সম্পর্কে কি জান? 
ভার্সাই চুক্তির (১৯১৯) সমালোচনা কর । 
ফ্যাসিবাদ ক? মুসোিনী ?কভাবে ইটালীতে ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন ? 
গ-বভাগ | 
জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন ? 
প্রথম নেপোলিয়ন কখন িংহাসনচ্যত হইয়াছিলেন ? 
ইউরোপে কোন্‌ বংসরি শীবপ্লবের বৎসর" বাঁলয়া পাঁরাচিত ? 
কোন্‌ দেশ ১৯৭১ সালে আলনেস্‌ ও লোরেণ জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য হইয়াছিল ? 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কখন শুর; হয় ? 
কামাল আতাতুর্ক কে ছিলেন ? 
লোকার্ণেো চুন্তিগ:লৈ কোন্‌ সালে দ্বাক্ষরিত হইয়াছিল ? 
চেম্বারলেন কে ছিলেন ? 


উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা-_১৯৮২ 
দিভীত্ন সজ্ঞ 
ক_ বিভাগ 


১. জ্ঞানদশপ্ত স্বৈরাচারী রুপে ২য় যোশেফের সংস্কারগুলির পরিচয় দাও। 
উহাদের ব্যর্থতার কারণ কি? 
২. বিটেনে শিলপ-বিপ্রবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। 
৩. ১৭৮৯ গ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাঁজক ও 
ব্লাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
৪. প্রথম কনসাল্‌রুূপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সংস্কারগলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দাও। 
৫. ইটালীর এক্য বিধানে কাভুরের কৃতিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
৬. প্রথম মহাযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর। 
৭. ১৯১৭ খণ্টাব্দের রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা আলোচনা কর । 
৮. জার্মানীতে হিটলার কিরূপে ক্ষমতা আঁধকার করেন তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ লিখ । 
খ--বিভাগ 
৯. ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আমেরিকার উপনিবেশগ্ীলর সাফল্যের কারণ 
আলোচনা কর। 
১০. ফ্রান্স ১৮৪৮ খন্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণগুলি কি ছিল ? 
১১. চঈনের বক্সার বিদ্রোহের কারণ ও ফল বর্ণনা কর। 
১২. গ্রীস কিরপে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল ? 
১৩. ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ কি ছিল? উহার ফল কি হইয়াছিল 2 
১৪. কাল" মাকস্‌ কে ছিলেন? তাঁহার মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
১৫. তুরদ্ককে কে কির্‌পে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন? 
১৬. বিদবশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের সাফল্য আলোচনা কর। 
গ-_বিভাগ 
১৭. ভলটেয়ার কে ছিলেন? 
১৮. ফরাসী বিপ্লবের তিনটি আদর্শ‘ কি কি ছিল ? 
১৯. মিহাদেশণয় প্রথা’ কাহাকে বলে? 
২০. “মনরো নীতি” কে, কবে ঘোষণা করেন? 
২১. ম্যাডোয়ার যুদ্ধ কবে কাহাদের মধ্যে ঘটিয়াছিল ? 
২২. একশত দিনের সংস্কার কে, কবে প্রবর্তন করেন 2 
২৩. ইউরোপের রুগ্ন মানুষ" কাহাকে বলা হইত ? 
২৪. ‘লাল ফোঁজ’ কে গঠন করেন? 
২৫. মহ্যানিগ্‌ চুক্তি কবে, কোন্‌ কোন: রাষ্ট্রের দ্বারা সাক্ষাত হয়? 
২৬. দ্বিতীয় িণ্বযুদ্ধে অক্ষশান্ত বললে কোন: কোন: রাষ্ট্রকে বূঝাইত ? 


TI—8P. 


১৯৮৩ 
“SECOND PAPER 


_ ক্ৰ’ বিভাগ 
(যে কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও) ) 
১। জ্ঞানদাপ্ত স্বৈরাচারীরুপে দ্বিতীয় ফেডারকের কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা 


কর। 
২। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের কারণগর্ীল বিবৃত কাঁরয়া উহার সাফল্যের পরিচয় 


দাও। i 
৯... ৩।. নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের কারণগঢ়ল সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


৪। িসমার্ক ফিরুপে জামনীকে একটি এক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেন, 


সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
€&। “আধ্যানক চীনের জনক’ কাহাকে বলা হয়ঃ তাঁহার কাতত্বের পরিচয় 


দাও । 
৬। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের কারণগ্ীল বর্ণনা কর। 


ণ” বিভাগ 
(যে-কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ) 
. ৭। সমসাময়িক সমাজে ব্রিটেনের শিষ্পবিপ্লব িরুপ প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি কারয়াছিল, 


সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। 2 
৮।  “মেটারানিক তন্ত্র’ বলিলে কি বুঝায়? উহার ব্যর্থতার কারণ ক? 


৯। “গঢন্তিদাতা জার’ কাহাকে বলা হয় ? তাঁহার সংস্কারগ্ীলর পাঁরচয় দাও । 
১০। ম্যার্ধীসান কে ছিলেন? ইতালীর এঁক্যাবধানে তাঁহার ভুমিকা আলোচনা 


কর |» নু 
১১] বিশ্বশান্তিক্ষায় জাতিসণ্ঘের ব্যর্থতার দি কি কারণ ছল? 
১২। ইতালীতে ফ্যাসীবাদাীরা কিরংপে ক্ষমতা লাভ করে, সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


গা” বিভাগ 
*..... (যে-কোনও ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও ) 


১৩। ফিজিওক্যাট্‌ কাহাদের বলা হয় ? 
১৪। গ্গানং জেনি কে, কবে আঁবজ্কার করেন ? 


[ সা ] 


১৫। বোস্টন টি পার্টি কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ? 

১৬1 লোন: {ক ? উহা কে আবিচ্কার করেন ? 

১৭1 ট্রিপল আ্যালায়েন্সের সদস্যাদগের নাম কি? 

১৪। রাসপ্টিন্‌ কে ছিলেন? 

১৯। তাইীপং বিপ্লব কবে, কোথায় ঘটিয়াছিল ? 

২০। কাল মার্কস 'লাখত প্রধান দইখান গ্রন্থের নাম লিখ । 

২১। কাহাকে, কেন “আতাতুর্ক” বলা হয়? 

২২। 'দ্িতীয়- বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় চীন ও সোভিরেট্‌ রাশিয়ার রাষ্ট- 
প্রধানাঁদগের নাম লিখ । টি ৫ 


১৯৮৪ 


িভাগ-_‘ক’ ৪ (যে-কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও) 

১1 অস্ট্রিয়ার সম্রাট ২য় যোশেফের সংফকারগ্দীল সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
উহাদের ব্যর্থতার কারণ কি? 

২। ১৭৮৯ খ্‌ঃ অব্দের বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা বর্ণনা কর । 3 

৩। শিল্পাবল্পব কাহাকে বলে? ইহার প্রভাবে কিরূপে পঢ়"জিবাদ গড়িয়া 
উঠে? ইহা প্রথমে ইংলন্ডে ঘটে কেন? k ড 

৪) নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সংস্কারগৃলির সংাক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 

৫1 ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ কি ছিল? ইহার ফল কি হইয়াছিল। 

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগ্ীল আলোচনা করিয়া ইহার জন্য জাম“ন'র দায়িত্ব 
নদেশি কর। 


বিভাগে ৪. (যেকোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ) 
৭। ফ্রান্সে সন্তাসের শাসন অন্যায় ও ব্যর্থ হইয়াছিল কিনা, ব্যাখ্যা কর ৷ 
৮।  ইউরোপাঁয় কনসার্টের ব্যর্থতার কারণ কি ছিল ? 
৯। বিস্‌মাকের পররাণ্টনীত সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
১০ চীনে বক্সার বিদ্রোহের কারণ কি ছিল ? ইহা িরুপে দমন করা হয় ? 
১১। মুস্তাফা কামাল কিরূপে তুরস্ককে একটি আধ্যানক রাষ্ট্রে পারণত করেন, 
সংক্ষেপে বল। 
১২। যোশেফ স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগাঁতর সংক্ষিপ্ত পারচয় 
Il দাও। 


বিভাগ _‘গ’ ৪. (যেকোনও ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও ) 
১৩। জজ ওয়াশিংটন কে ছিলেন ? : 
১৪। ভিয়েনা বন্দোবস্তের দুইটি প্রধান নীতি উল্লেখ কর। 
১৫1 কার্বোনারি' আন্দোলন কাহারা কোথায় সংগঠন করেন? 
১৬ জোলভেরাইন+ কোথায়, কেন স্থাপিত হয় 2 
১৭। কমানিস্ট ম্যানিফেস্টো+ কাহারা রচনা করেন? 
১৮। কুয়োমিনৃতাং কি? উহা কে প্রতিষ্ঠা করেন ? 
১৯। কোন্‌ রাষ্ট্রকে, কেন ইউরোপের রুগ্ন মানুষ বলা হইত? 
২০। ফ্রান্সের কোন সম্রাট কোন যুদ্ধে সসৈন্যে বন্দী হ'ন ? 
২১। ম্যনিখ, চুক্তি কবে, কেন স্বাক্ষারত হয় ? 
২২1 'অক্ষশান্ত' কাহাদের বলা হইত? 


*-ল 
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‘ক’_ বিভাগ 
(যেকোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ৷) 


১। জ্ঞানদণপ্ত স্বৈরাচারীরুপে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের কাতত্ব আলোচনা কর । 

২। নেপোলিয়ন বোনাপাটে'র পতনের কারণগডলি সংক্ষেপে বিবৃত কর ৷ 

৩। ১৮৩০ খণীষ্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ বর । 

81 ইতালণর এক্য আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা কর। 

€। রাশিয়ায় বলশোভক বিপ্লবের কারণ কি? 
৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর। 

ণ+__বিভাগ 
(যেকোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।) 
৭। ভিয়েনা কংগ্রেসের (১৮১৫ খ:ঃ) শত'গল বিশ্লেষণ কর 
| ৮1 ধাঁলন চুন্তির শর্তগযীল কি? ইহা কি প্রাচ্য সমস্যার সমধান বাঁরতে 
. পারয়াছিল? 

৯। “মেটারানক ব্যবস্থা’ কি? ইহা কেন ব্যর্থ হইয়াছিল ? 
১০। রাশিয়ার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে ‘ম:ন্তদাতা জার’ বলা হর বেন? 
১১। জার্মানীতে হিটলারের উত্থানের ইীতহাস বর্ণনা কর। 
১২। বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ ক? 

_ গিগাবভাগ 
(যেকোনও ছয়াঁট প্রশ্নের উত্তর দাও ।) 

১৩। রোধ:সংপীয়র কে? 
১৪1 কখন ও কাহাদের মধ্যে ক্রামিয়ার যুদ্ধ হইয়াছল ? 
১৫) “কোড নেপোলয়ন” ক? 
১৬। সাডোয়ার যুদ্ধ কত খঠীষ্টাব্দে এবং কাহাদের মধ্যে সংঘাটত হইয়াছিল ? 
১৭। কোন কোন্‌ রাষ্ট্র লইয়া "নরশান্ত আঁতাত’ গাঠত হইয়াছিল? 


[ আছ ] 
৯৮ সান্‌ইয়াৎসেন কে ছিলেন ? 


১৯ ‘আতাতুক”’ কে? কেন তাঁহাকে “আতাতুক” বলা হইত ? 


২০। কত খনাষ্টাব্দে সিমনোশেকর সাঁন্ধ স্বাক্ষারত হয়? কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্র 
এই সান্ধপন্রে স্বাক্ষর কাঁরয়াছল? 


২১। “কেলগ্রারা“্ড চুক্তি কি? 
২২। ইউনেস্কো? বাঁলতে ক বুঝায় ? 


